ক? 
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২৯শ বর্ষ! 
(১৩৩5 মাঘ হইতে ১৩৩৪ পৌষ পর্যান্ত 


রন 


উদ্বোধন কার্যালয়, ১নং মুখাজ্জি লেন, বাগবাজাঁর 
কলিকাতা। 


অগ্রিম বাধিক মূল্য সডাক ২৫০ টাকা । 
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উদ্বোধন-সূচী 


২৯ বর্ষ__মাঘ ১৩৩৩ হইতে পৌষ ১৩৩৪ 


প্রবন্ধ লেখক-লেখিক1 পৃষ্ঠা 
অন্রসমন্ত! ও বর্তম।ন হাটা শ্রীগঞ্গাগোবিন্দ বার ১৭১ 
অভিরামের গীতি ; কবিতা পণ্ডিত- ক্ষীলোদ প্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদ। এম-এ ৩৮৯, ৪৫৩ 
অতীত ও ইল উএগেন্দ্রনাথ সিকদার এম-এ ৩৯৪ 
অহেতুকী ভক্তি ( কবিতা) শ্রাহুজজধর রায় চৌধুরী ৪২৬ 
অভ্র্থনা সমিতির সভাপতির শ্রীথগেন্দ্রনাথ সিকদার এম-এ ৪৭৫ 
অভিভাষণ 
অদর্শনে (কবিতা স্বামী বাসথদেবানন্ ৫৭৯. 
অধাচিত বন্ধু ( কবিতা ) শ্রীতী নীহারিকা দেবী ৭২৭ 
আ 
আত্মা স্বামী বান্থদেবানন্দ ২৭৫ 
কাপেক্ষিক মাধ্যাক ধরণ আছুর্গাপদ্ মিত্র, বি-এ, 
[ব-এস সি ৩৯৯ 
আচাধ্য শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব ৬৯৫ 
আত্ম-মগগল কবিতা) শ্রীরবীন্ত্রনাথ মৈত্র ৭৪৪ 
ই 
ইউরোপে চার্চিয়ানিটা টা স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ ৫৩৩১৬৭৯১৭৩৯ 
ঈ 
ঈশ্বরের আলো! শ্রাশ্তাম্ধাস চট্টোপাধ্যায় ৫৭ 
এ 


গ্রকখানি চিঠি শ্রুঁ ৬৪২ 


প্রবন্ধ 


কথা প্রসঙ্গে 


কবি বিবেকানন্দ 
কৈহ্বর্যা (করিত 
কবিবর ক্ীরোদপ্রসা 


কৈলাস ও মানস-সবোবর মণ 


গর্ব! কবিতা) 


চিন্তীকণ! 


জাগ্রত 


[জিন্ঞাঁসা 
জাতীয় শিক্ষাঁক প্রাণ ৫৮ 
প্রগত-কারণ 


টমাঁদ্‌ আ কেম্পিস 


দর্শনশাখার সভাপতির 
অভিভাবণ 

দেব-মালব 

দীপালি 


লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 


১,৬৫,১২৯১১৯০,১৫৭,৩২১৭ ৩৮৫, 


৪৪৯,৫১৩১৬৫১,৭ ১৫ 


শ্রীশ্ধীব্চন্দ্র হাকী ১৪৭ 
শ্রীভূক্তঙ্ধর রায় চৌধুরী ৪১৬ 
8৪৮,৪৫৫ 


স্বামী বিবিদিনাঁলন্দ ৫৫১,৬৮৭,৭৪৮ 
গা 

ফুমারী লঙ্দিক! দাসগুগা ৯১৬১ 
চ 

শ্রীভব্ভাম বস্তু ৭৪ 
ভা 


স্বামী নিলেপানন্দ,  ১১১৭৫,১৩৫, 


৯৩৯*১৬৯.৩৫ ৬,৪৬৯,৪৮৯ 


৫৪০,৬৮৬ 
সামী চন্দেশ্বরাঁনন্দ ৯১ 
আমী বাশ্রদেবানন্দ ৪৩৬ 


ট 
শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ২৮১,৩৪১ 
দূ 


শ্ীযোগেন্দ্রনাঁথ শর্মা, 
সাংখা-বেদান্ত-তর্কতীর্থ ৪৬১,৫২৩ 

শ্রী প্রফুলকুমার সরকার ৬২৫ 

শ্রবিঞ্রগোপাল গাঙ্গুলী ৬৭৮ 


বন্ধ 


নিশাচর (কবিতা! 
নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ 


ন্‌ 


লেখক লেখিকা 


শ্রীবিবেকানন্দ মুখাপাধ্যায় 
শ্রা্র্গাপদ মিত্র, বি-এ, 


বি-এম-সি 


নবীন চীনের জাতীয় সংগীত (কাব), 
শ্ীববীন্দ্রনাথ মৈএ 
শ্রীযোগেন্রনাথ শর, 


নব্য বেদান্তের সুশ্্ বিচার 


পুথিবীর প্রতি সুর্য (কবিতা ) 
প্পেমের পরিণতি 
পূর্বস্মৃতি 


বিশ্ব 


বৌছর্ম 
বিবেক-বন্দনা ( কবিতা ) 
বর্ষার হন্জ্জাল । কবিতা ) 


বঙ্গসসাহিতো ভাঁববৈবমা 


বৃদ্বমুত্তি দর্শনে । কবিতা ) 
বন্দনা (স্তুব ) 

বরিশালে স্বামী সারদাননা 
বিজয়ী বিবেকানন 


ভক্তি 


পণ 


পৃষ্ঠা 
১৪৫ 
১৪৭ 


হলে 


সাংখা-বেদী দ্ব-তর্ক তীর্থ ২৯৩,৩৩১ 


ভ্রীঘর্দাচরণ চাট্টাপাধায় 
শ্রীগ্রমগনাগ ভটাচার্ম 


শ্টশরচ্চন্দ্র চক্রবন্তা 


ল্‌ 


শ্রীদুর্গাপদ মিত্র, বি-এ, 
বি-এস-সি 
ভীবাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ 


হীজগিন্দ বাগচী 


শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী 


তি 


শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, 
বি-টি, 

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধায় 

স্বামী নাবদানন্দ 

আনরেন্্রনাথ (সন 

বলাই দেবশন্ম। 


শ্রমায়াবাদী ২৭) ৮১, 


৬৬ 


৩৯১ 


১৫৩ 


প্রবন্ধ লেখক-লেখিকা পৃষ্ঠা 

ভারতের জাগরণের উপায়:  শ্রীশিবচন্ত্র দত্ত, এম-৩ ৫৩ 

ভাঁবতীয় সমস্যায় জাতিডেদ স্বামী সাধলানন্দ ২৮৫১) ৩৭৪ 

ভুল ; কবিতা ) স্বামী তাাগীখরা নন্দ ২৯১ 
ম 

মাতৃত্ব ও শিশুমঞ্গল ডাঃ শ্রীঅন্বিকাচরণ দত্র গুপ্ত, 

সিভিল-সাজ্জন, ১৫ 

মাধুকরা ৩১৫, ৪৩০, ৫১১৭ ৬৪৬) ৭৬৫ 

মীমাংস! ১০৩ 

মভাসমাধি ৫.৩ 

মৃত্যু ূপলী | কবিতা । ভ্ীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়. ৭৬১ 
য 

যাজ্বন্ধ্য ও মৈত্রেয়ী (কবিতা শ্রীমতী নীহারিকা দেবী ৯৫ 
ল্‌ 

লোকগুরু শ্রীসতোন্দনাপ মজুমদার ৬১৮ 

লীলা সহচর শ্রীমাশুতোদ বন্দোপাধ্যায় ৬২৮ 
০] 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবেন্দ্রনাথ শ্গ্ুরুদাস বন্মণ, ৩ ৬৭, ১৩১, 

২৬৭, ২৬২ 

শ্রানিষ্বার্ককত দ্বৈভাদৈত-দর্শন-ভাষ্যয্‌, স্বামী বাস্থুদেবাননা, ৪১৭ ৯৯ 

শ্রীনিনার্ক, ভ্রীভাগ্কর ও শ্ীশংকর ১৬ 

শীতের বাতীপ ' কবিভা) শ্ীবিবেকাঁনন্দ মুখোপাধ্যার ১৯৫ 

পশ্ীনাগমহাশয় নাট্টরাচণ্ধ্য শ্রীসমূতলাল বনু ১৯৫ 

শ্রীবুদ্ধ ও নাথ পিগুক স্বাম৷ চন্দেশ্বরানন্দ - ৩২৪ 

শূন্য । কবিতা) শ্রীবিবেকালন্। মুখোপাধ্যায় ৩৬০ 

শুকভারা (করিত) শজ্যোতিঃপ্রসাদ বু ৪১৭ 


শ্রাবণ-সন্ধায় শ্রীমতা ননীবাল। দেবী ৪২৭ 


প্রবন্ধ লেপ্ক-লেখিক! পৃষ্টা 
শংকর ও কণাদ স্বামী বান্তদেবানন্দ ৪৮২, ৫৩৭ 
শ্রীনাগমহাশয় শিতর্গাপদ মিঘ নি-এ, 


বি-এস-পি ৫*৬ 


শা 

শারীরিক স্াযুমণ্ডলী প্রীহর্পাদাস মিতু, 
বি.এসসি, এমবি ৭০৭ 
শেষ নিবেদন । কবিতা ভ্রীদয়াআয় মিত্র ৭৭৮ 

স 

লন্ধাতাঁরা । করিনা? বিবেকানন্দ দখোপাধ্যাঁয় ১ 
স্বামী বিবেকানন্দের লীবন-ধশ্ স্রীবলাই দেবশশ্মা ৪৮৯৯১২৯৭১৭৭ 
সমালোগলা ৫৯,১১৩,১৮৭১১৫ ০১৯৩৬৮২৩৮৯৭ 
৪8৪১২৫৭৪১৭১ ১১৭৭৬ 
নংঘ-বার্তা ১২৮১১৮ ৯১২৫৫,৩১৮৭৩৮৪,৪ ৪৬, 
৭১৩,৭৭৩ 
শ্লামী শ্রদ্ধানন্দ ৬৪ 
্বাস্থযরঙ্গশায় আর্ধাঞ্চবি ও শান্্কার শ্ররাসমোহন চক্রব্ী ১১০ 
সভ্যতায় বর্ধর তার বীর্ঈ২্ত স্বামী বাস্ুদেবানন্দ ১৬৪১৩০০) 
৭০২৪ ১৯,৪ ৭০১৬৩৭১ 
আমী প্রকাশানন? ১৮১ 
স্বামী প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী অক্ষযচৈতন্থ ৩৪ 
স্বামিজী ( কবিত) ৷ শ্রাকানাইলাঁল ঘাষ ৩৫৯ 
শত্কথা ৩৬৭,৭১৬ 
সরল বেদান্ত স্বাধী নিঃসঙ্গানন্দ ৪৯৬৯৭৩৯ 
সংস্কারক বিবেকানন্দ ৬ শ্রীধলাই দেবশর্খা ৪০১ 
স্বামী শিবাননের পত্র ৫৭৮ 


স্বামী সারদানন্দ (যেমন দেখিয়াছি) স্বামী ভূমানন্দ রত 


[৬ | 


প্রবন্ধ লেখক-০লথিকা ৃ্ট। 
সংঘ-লীয়ক শ্রীমতী সরলা বালা দাসী ৫৯৯ 
স্বামী সারদানন্দের হন্তুলিপি ৬৩২ 
স্বামী সাঁরদানন্দের কথ ৬৩৩ 
স্বামিপাদ্ ( কবিতা) শ্রীশরচ্চন্ত্ চক্রবস্তী ৬৪৯ 
স্বামী তুরীয়াননোর সহিত কথোপকথন ৬৮৩ 
স্বামী, সারদানন্দজীর সহিত কথোপকণন ৭১৯ 

সৃষ্টি ও জ্রমবিকাঁশ ীদুর্দ পূ মিতঅ? 
বি-এ, বি-এস-সি 282 

হ্‌ 

হরি-কীর্তভন কবিতা ভুঞ্জলধর রায় চৌধুরী ৪৬৮ 


হবি-বিরহ ( কবিত। ৪১৮ 


মাঘ, ২৯শ বর্ষ 


কথাপ্রসঙ্গে 


ধর্ম ও সমাজ পচিয়! গিয়াচিল। ভারতের রাষ্ট্ায় পরাধীনত্তা অনেকটা 
এই কারণেই ঘটিয়াছে। গলিত ধশ্ম ও সমাজের বিৰ জাতির শিরা- 
উপশিবাক্ক সংক্রমিত তইয়া ভারতর জ্যোতির্দাপ্ত মুখমণ্লে মৃত্যুর ঘন 
ছায়া আঁকিয়া দিল-_-সে যেন মরিয়া “গল । কিন্ত ভিতবের স্পন্দন 
তখনো থামিয়া যায় নাই,_এই দুমুধু অবস্থায় ভারতের ভগবান আসিয়া 
তাহাকে উদ্দোধিত করিলেন | 

মাতষ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গাঁকিলে তাহার উপর যত অত্যাচারই 
হোক ভাহাঁতে যেমন বিশেষ কিছুই আসিয়। যায় না, কিন্তু কোন সচেতন 
লোককে পু করিয়া তাহাকে নির্যাতিত করিলে সে যেমন মৃত্যু অপে- 
ক্ষাও ভীবণতর যন্ত্রণা ভোগ কবে, তদ্রুপ পুনকুজ্জীবিত-অসহায় আমরা 
বারংবার আঘাতে নিতান্ত অক্ষম হইয়া তাই আভ বলিতেছি--ব্দি বাঁচা- 
ইলে তবে মানুষের মত বাটিতে দাও । 

কিন্ত কেমন করিয়া বাচিব? আঘাতকারীকে ধরিয়া__লা ছাড়িয়। ? 
আমর দেখিতেছি, ধর্মের একদেশিতা ও সমাজের অনুদারতায় আমাদের 
শ্বাস রোধ হইয়া আসিয়াছে? একটু মুক্তির বাঁতাস পাইবাঁর জন্ঠ আমাদের 
অস্তরাত্া আজ নিতান্ত ব্যাকুল; কারাপ্রাচীরের ভিতর অসংখ্য শৃঙ্খলে 
শৃঙ্ঘলিত-আমরা বাতায়ন পথে আকাশের একটুখানি দেখিতে চাই, 
না কারাপ্রাচীর ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়া, অসীমকে একেবারে অবাধ উন্ুক্ত 
করিয়া দেখিবার অভিলাষী-_ইহাই আজ নিজের অস্তরাত্মাকে দরিজ্ঞাসা 
করিতেছি। ভগবান আলিয়াছিলেন আমাদিগকে মুক্ত করিতে, কিন্তু এ 


চি 
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মুক্তির আনন্দ কি অপার বন্দনকে স্বীকার করিস ?_ শিক্ষা শিল্প, 
বাণিজ্া ও বিচ্ঞানে অনের দাস করিয়া, দাতার গ্রাসাদভোদ্রা হইয়া? 
_-ইহলোকে ছূর্ভিঙ্গে অনননে মরিরা পরলোৌকে বৈভগএণীঁহীবে কি 
মুক্তিব মাশাদ বসিয়া! থাকি ? 

ইহাই ঘদি তুদি মনে করিয়া থাক তবে "5 সামার আসমা! তৃমি ভূল 
বুঝিয়াছ। তুমি ইল খুঝিয়াত তামার ভগনানকে। এহামার ধমকে 
তোমার কর্্মকে। প্বামিছার শীনুখর বাণী ভগবান ইতলোকে 
ছুটো অন দে না, সেআবার পরলোকে নুক্তি দেবেকি? বি ধর্ 
যানুঃতে নিদীৰ করিয়া মারিরা চফলে তা অপন্ম, দে কন্মে মানবের 
মনুম্তা নষ্ট কলে তা শকর্্ম। ব্ামিদীর ভগবান আসিণাছিলেদ শুধু 
ধশ্মকে বড় করিতে নয়, কম্মকেও জাগাইড়া তুলিতে, শুধু মাহুবকে 
দেবতা করিতে নয়-প্কেও মান্ষ করিতে, শুধু গৈরিকের পবজ| 
উড়াইতে পয়-_মানুব যাহাতে ছু মুঠো পেট হুবিয়। গাইতে পায় তাহার 
জন্ট নগ:র নগরে অর্থস্াবা নব নব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে । 

স্বামিদী বলিয়াছেন- এররামরুঞ্জকে কেন্দ কারয়া ভারতের শিল্প 
সাহিন্তা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজ, রাষ্ট্র সকপহ কূপ পাইবে প্রাণ 
পাইবে, কিন্ত কৈ তাহারা কোগায় 7 রা শিল্প, সাচিতা ও সমাজ 
আজ কোথায় কোন্‌ শ্রোতে ভানিয়া চলিাছে ? কৃতন্পভায় রাস আজ 
কলঙ্কিত, ফুরুচি কুঠরোগের হার শিল্ের গাষে দুটিরা ভচিয়াছে, কামনার 
শরে সাহিতা জজ্দপিত, গলিত খবের নায় সমাজ আজ হর্গন্ধময় । তাই 
দেখিতে পাঁই-ত্বা্শ বৎসরের বালিকা এখানে জননী, বেড়িশ বর্ষেব 
বালক এানে জনক, সমাজের এই মকণোবুখী গতিকে প্রতিহত করিতে 
ভারতের ভগবান আদিয়াছিলেন । 

সমাজ ও ধর্দ কখনো পরম্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সমাজ 
না থাকিলে ধর্মের পরিণতি কোথায় 2. ধর্ম না থাঁকিলে সমাঞ্জ ধাচিবে 
কাহাকে ধরিয়া 2 যে দেশে ধন্মসাঁধনার এক উদ্দেশ্য ভোগ অন্ত উদ্দেশ) 
মুক্তি, যে দেশে সাধনার এক উপায় সহধর্মিণা-গ্রহণ অন্য উপায় সন্ন্যাস, 
আশ্রয়ঃ সে দেশে ধর্মকে শুধু গুছে ব! গিরি-গুহায় ধরিয়া রাখ! যায় লা। 
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তাই ধশ্মের মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকঞ্চের জীবন গৃহ ও অরণ্যের, গার্হস্থ্য ও 
সন্নযাসের এক অপূর্ব মিলনভূমি । তাভাকে কেবল আদর্শ গৃহ বলিলে 
ভুল বলা হয় কেন-না তিনি আদর্শ সন্নাসা আবার কেবল আদর্শ সন্্যাসী 
বলিলেও স্ভ্যের অপলাপ হয় কেন ন) তিনি যে আদর্শ গৃহী। গাহস্থয ও 
সন্যাসের এমন অপূর্ব মিলন আর কথনে। হয় নাই, এমন অভিনব আদর্শ 
জগত আর কখনো! দেখে নাই । এই সম্পূর্ণ জীবনকে পুরোভাগে রাখিয়া 
বর্তমান ভারত জাগ্রত হউক । ঠাহার গাহুস্থা-জীবন সমাজেঃ সন্ন্যাস 
জীবন ভারতের ত্যাগ-ধশ্শরকে উদ্বোধিত করুক ! 
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একদিন শযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সংকলে 
তাহার আহিরীটোলার আবান হইতে বাহির হইলেন; মনে করিলেন 
এ পাড়াব দিগণ্বর ময়পাঁর দোকানের থাঁবার বড় ভালঃ সেই দোকানে 
গিয়। যাহা টাটুক! গরম তাহাই শ্ররামকৃষ্ণচদেবের জন্য লইয়া যাইবেন। 
দোকানে যাইয়া! দ্বেখিলেন মন়রারা মিহিণীনার মিঠাই বাধিতেছে। 
দেবেন্দ্র তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন) “কিহে, মেঠাই টাটকা নাকি ?” 
ময়রাবা উত্তর করিল, “মোশাই হাতে করে দেখুন না এখনও কত গরম, 
আমাদের হাতে সয়ঃ আপনাদের হাতে সইবে না 1” দেবেন্দ্রনাথ এক- 
দের মিঠাই কিনিয়া ঘাটে আসিয়। দ্েখিলেন, একখানি যাত্রিপুর্ণ 
নৌক। প্রস্তত। একজন মাত্র বাকি। তিনি বাইক্সা তাহার মধ্যে বসি- 
লেন, মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটি ক্রোড়ে রাখিলেন, নৌকা ছাড়িয়া ছ্িল। 
দেবেন্রনাথের সম্মুখে একজন চাপদাড়ীষুক্ত মুনপমান উপবিষ্ট । লোকটি 
প্রৌঢ়। বড়ই গোপ্লে, নৌকায় উঠিয়া অবধি দেবেন্দ্র দেখিলেন সে 
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ক্রমাগত কথা কহিতেছে, মুখের কামাই নাই । দেবেন্দ্র আরও দেখি- 
লেন যে, তাহার কথার সঙ্গে থুংকারবিন্দু ঝীকে ঝাঁকে বাহির হইয়া 
তাহার শরীর কলুষিত করিতেছে । দেবেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন । 
তাহার মনে হইল, মিঠাইয়ের ঠোঙ্গাটিতেও হয় তো শ্রী মুসলমানের 
থুতু পড়িয়াছে। রামচন্দ্র জিলিপি লইয়! যাইবার সময় ঝুড়ি হইতে 
একথানি জিলিপি একটি দরিদ্র বালককে দিয়াছিলেন বলিয়! সমস্ত 
জিলিপি উচ্ছিষ্ট হইয়াছিল, “দেবতার উদ্দি্ট বস্তর আগ-ভাগ তুলিয়া 
কাহাকেও দিলে সে সমস্ত বস্তু উচ্ছিষ্ট হয়,”__এই কথা বলিয়া রামকুষ্ণ- 
দেব একথানি জ্িলিপি হাতে লইয়াই ভাব হইলেন ও তাহা উচ্ছিষ্ট 
জানিয়া গুঁড়াইগ্া ফেলিয়া দিয়া গঞ্গাজলে হাত ধুইয়া ফেলিয়াছিলেন । 
দেবেন্দ্র ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের ঘুখেই এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। 
আরও কত লোকের অনাচারযুক্ত খাবার স্পর্শ করিতে পারেন নাই । 
দেবেন্ধনাথের প্রাণ উড়িয়া গেল। গরুর গাড়ীতে গুড়ের নাগা 
সাজ্জানল মত নৌকায় যাত্রীরা গায়ে-গায়ে ঠেকাঠেকি হইয়া বসিয়াছেন ; 
এমন স্থান নাই যে ঠোঙ্গাটি কোথাও রাখিয়া দেন। চক্ষুলজ্জার 
খাতিরে বন্তা মুসলমানকে কথা কহিতে নিষেধ করিতেও পারিলেন 
না? সে সারা পথ বকর বকর করিয়া চলিল। দগ্ষিণেশ্বরে পহুছিয়া 
দেবেন্দ্র ভাবিলেন? ঠোঙ্গাশ্ুদ্ধ মিঠাই গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া হাত ধুইয়া 
যান। মিঠাই এখনও গরম, কেমন মায়া হইল ফেলিতে পারিলেন ন1 
গজাজ্জল নিজ শরীরে ও ঠোঙ্গার সিঞ্চন কারয়া শ্রামকৃক্েের প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন । বামরুঞ্দেব তথন ঘরে ছিলেন না। দেবেন্দ্র ঠোঙ্গাটি 
দুরের ভাকের এক কোণে বাখিজেন, ভাঁবিলেন ইহা আর তাহাকে 
দিবেন না, দিলে হয় তে! লামের জিলিপির অবস্থা হইবে। দেবেন্দ্র ঘরে 
বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলেন। ধরের দেয়ালে বামকষ্ণদেবের 
একখানি ফটে! টাঙ্গীন রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ইহা ছিল না। দেবেন 
উঠিয়া ফটোথানির নিকট আসিয়া মনোনিবেশ পূর্বক তাহা দেখিতেছেন। 
এমন সময় রামকু্জদেব ফট্‌ ফট্‌ু করিয়া চটী পায়ে কবরের মধো প্রবেশ 
পূর্বক দেবেন্দ্রুকে তাহার ফটোর প্রতি তাকাইয়৷ থাকিতে দেখিয়া 
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বলিলেন, “কিহে, এত তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছে।?” দেবেন্দ্র 
তাহার পদ্ধুলি লইয়! কহিলেন, "আজ্তে আপনার এই ফটোখানি বড় 
ভাল লেগেছে তাই দেখছি।” দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ঘট ফটোথানি 
আত্মসাৎ করেন, কিন্ত এ কথা বলিতে একটু সন্কৌঁচি বোধ হইতেছে । 
অন্তর্ধযামী রামকুষ্দেব তাহা বুঝিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল 
না, মনের ভাবটা কি, কথাটা কি?” অবশেষে দেবেন্দ্র কহিলেন, 
তিনি এ ফটোখানি লইবেন | বামকৃষ্ণদেব বলিলেন, “তা কি হয়, ওরা 
( ছেলেরা ) কত ফত্বু করে এথানি রেখেছে । ওখানি ত লওয়া হবেক 
নি। তা ছবির ভাবনা কি, অবিনাশ বে সেদিন ফটো তুলে লিয়েছে, 
তার কাছকে পাঁবেক। তমি তাকে বোলো, সে দেবে, কিন্ত দাম 
লিবেক |” দেবেন্দ্র কহিলেন, দাষের জন্ঠ কিছু আসিয়া যায় না তবে 
তিনি এই রকম একথানি ভাল ফটো লইবেন | রামকুষ্তদেব কহিলেন? 
“দেখ তুমি ভবনাথকে বোলো দেখি, দে অবিনাশের কাছে তাগাদা! 
দিয়ে আনিয়ে দিবেক । অবিনাশ একটু লেশাট! ভাঁংটা করে কি-নাঃ 
তাকে একটু তাগাদা করতে হম । তা তুমি পারবে না, ভবনাঁথের 
বাড়ীর কাছে তার বাড়ী, ভবনাথ পারবে 1” দেবেন তবনাথকে বলিয়া 
রাখিলেন । এই প্রকার কথাবাতার পর ঘরে অপরাপর ভক্তগণ 
আপিরা উপস্থিত হইলেন । "্ঠাহার্দের সহিত নানা কথাবার্তার পর 
রামকষ্দেব কহিলেন, “ওরে, একটু ক্ষিদে পাচ্ছে ।” এই কথা শুনিয়া 
ভক্ত বালকদের মধ্যে কেহ উঠিয়া তাহার জন্য কিছু খাবার আনিতে 
গেলেন । রামরুষ্জদেব তাহার ছোট তক্তপোষ হইতে উঠিয়া, ঘরের 
এদিক ওদিক ঘুরিয়া যেন কোন বস্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 
দেবেজ্রের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, মনে কতই কষ্ট হইতেছে, এমন 
মিহিদানার মিঠাই আনিয়াছেন, আর রামকষ্দেব গরম মিহিদ্রানার 
ছ্ঠাই ভালবাসেন? কিন্তু তাহা বোধ হয় মুসলমানের মুখামৃত সংযুক্ত, 
কেমন করিয়! তাহা দ্রিবেন | দেবেন্দ্র মনের কথা মনে রাখিয়া চুপ করিয়া 
বসিয়া আছেন । রামরুষ্তদেব দুরের তাকটির কাছে আসিয়া হেট হইয়া 
নীচের তাক হইতে সেই যিঠাইয়ের ঠোঙ্গা বাহির করিলেন । দেবেক্ত্র- 
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নাথের বুক গুর্‌ গুরু করিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, প্এই যে 
এথেনে মেঠাই রয়েছে। বাঃ কে আনলে, এখনো! গরম 1৮ এই 
বলিয়াই তাহা থাহতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র প্রাণ মাতিয়া উঠিল। 
ভাবিলেনঃ “হে করুণাময়, তোমার নাম করে আনলুম আর তোমায় 
দিতে ভরসা হোল না। দীননাথ তাই আমার প্রাণের ক্ষোভ নিবারণের 
জন্যই থাঁচ্ছেল |” অলক্ষ্যে দ্েবেন্দ্রের চঙ্ষে জ্রল পড়িল । জল মুছিয়া 
তিনি বাঁতিরের বাবাত্ীয় আসিলেন 1 রামরুঞ্চদেব ঠৌঙ্গা হইতে দুই 
একটি মিঠীই থাইয়া ভক্তদের বিতরণ করিত বলিলেন । দেকেন্দ্র ইতি- 
মধ্যে বাহিরে আপিয়া দয়ামর ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভনৈক 
ভক্তের নিকট কহিলেন, অমনি মহাননে, তক্তগণ সই প্রসাদ ধারণ 
করিতে করিতে সেই অপাঁর অতুল ভালবাসার কথা পরস্পরকে ঝলিতে 
লাগিলেন । 


অক্ষয় মাষ্ট'র 


দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় যে জমিদার সরকারে কম্ম করেন সেই 
বাটার আবালবৃদ্ধ সকলেই তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন । শ্রীযুক্ত 
অক্ষরকুমার সেনও সেই বাটার ছেলেদের পড়ান। অক্ষয়কুমার বড় 
কাহারও সতিত মিশামিশি করেন না। দেবেন্দ্রপাথও অক্ষয়ের সহিত 
ধনিচতা করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্ধ মনে করেন দেবেন্দ্র উচ্চপদস্থ 
বাক্তি কাজেই মিশিতে তেমন সাহসও তার হয় নাঁ। তাহার উপর 
আপনাকে সকল লোক অপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন বলিয়াই দেবেন্দ্র 
যেমন বাঁটীর সকলের সঙ্গে অবাধে ঘ্বনিষ্ঠতা করেন, তাহাদের সঙ্গে লইয়া 
কত প্রায়গায় যান, তেমনটি তিনি করিতে পারেন লা। কিন্ত 
অক্ষয়ের দেবেজ্দুকে মনে মনে বড় ভাল লাগে। বাটীর দ্বিতলে একধাবে 
টানা লহ্বা বারাণ্ডা, একদিন এ বানাগার এক প্রান্তে দেবেন্দ্রনাথ 
কর্তৃপক্ষীয় লোকদের সঙ্গে সাগ্রহে কি কথা কহিতেছেন আর সকলে 
ঠাহাকে ঘেরিয়া বিশ্মর-বিস্ফারিত লোঁচনে শুনিতেছেন। অক্ষয় সেই 
বারাগ্ডার অপর প্রান্তে বসিরা একটি থেলো হুকায় প্বহন্তে তামাক 
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সাজি ভূড,ক ভু, টানিতে ছেন আর কাণ খাঁড়া করিয়। কি কথা 
হইতেছে শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ক দূরুটা বড় বেশী বলিয়া 
স্পষ্ট কৌন কথাই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। একবার হঠাৎ 
দেবেক্দোচ্চাকিত পিরমহংস” কথাটি স্পষ্ট কর্ণগোচর হইল। কথাটির 
স্গেকি যেন এক শক্তি দক্গরকুমারকে আচ্ছন্ন করিল । অঙ্গ ভাবিত্ে 
লাগিলেন পরমন্তংস) এ তে মহা উচ্চ অবন্থাধ নাক, ঈগ্রজ্ঞ 
যে সেই তো পপমতহস ; হিরিক গান্ছু জীবনুক্ত লোক '_কেগ এ কার 
কণা হচ্ছে 2 কত রুকম আট উচ্চ ভাবের চিন্তা আঅঙ্গায়ের জদয় 
অধিকার করিয়া কদিল। কগন মনে হইতে লাগিল, দেবেজনাথের 
সঙ্গে সাধিয়া আলাপ করিবেন,.__কে? কোথায় পরমহংস, দেবেন দয়া 
করিয়! যদি একবার তাহার সহিহ মিলন করাইয়া দেন এইরূপ অভুবোধ 
করিবেন; সাঁভস করিয়া দেবজনাগের কাছে যাউয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এমাশাই। আপনার; যে পরমভতাসর কথা বলাছলন, সে 
বিষয় কিছু বলাবন কি?" দেবেন্দ্র উত্তর করিলেন, “সে তুমি কি 
শুনবে?” অক্ষয় দন্্াহত হইলেন ; মনে করিলেন, “আমি নীচ প্ররুতির 
লোক, কত কুপ্রবৃন্থিই না মনে রুয়েছে, ভাল পুলাকর সঙ্গে কেমন 
কোরে মিশবো 15 দেবেন্দ্রনাথের কথায় অক্ষয়ের প্রাণে বিধম অবসাদ 
আদিল । ছঃখে প্রাণ কাতব হইয়া উঠিল) নন কিন্তু পরমহংসকে 
জানিবার ক্রন্া তীব্র কৌতুহলাক্রান্ত হইল । অক্ষয় দেবেন্রনাথের কথায় 
অত্যন্ত আঘাত পাইযাও “কমন যেন তাহার প্রতি আকুষ্ট হইলেন । 
কেমন করিয়া দেবেন্দ্রের অনুগত হইবেন, তীহাকে প্রীত করিবেন, 
এবং স্টাহাকে গ্রাত করিয়া! ভাহার কাছে আপন ীত্র কৌতৃহলের তৃপ্তি 
সাধন কাঁরবেন তাহাই চিস্তা করিয়া স্থির করিলেন" ০সবা দারা তাহার 
মন ভিজ্জাইতে হইবে! ছেলে পড়ান কায্য হইতে একটু অবসর 
পাঙ্কলেই তাল তাঙ্গাক সাজিয়া দেবেন্্রনাথের উপামলায় তাহার ঘ:রর 
স্বারে হাজির হন। মনিব-বাটাতে সেবার অবকাশ তেষন হয় লা 
দেখিয়া প্রত্যহ একটি নিদ্ধারিত সময়ে আহিরীটোলা মজুমদার 
মহাশয়ের বাটা যাইয়। তামাক সাজি! তাহার সেবা করিয়া আসেন । 
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বাকৃপটুত1 কাহাকে বলে অক্ষয়কুমার জানেন না, কথা কহিয়া ছটো 
কথা বাহির করিয়া লওয়াঁও তীহাঁর পক্ষে অসম্ভব । মনিব-বাঁটার 
যেখানে দেবেন্দ্র পাচ জনের মধ্যে কথা কহেন, তিনি একটু দুর হইতে 
তাহার আভান লইবার চেষ্টা করেন। একদিন অক্ষয় শুনিলেন, 
দক্ষিণেশ্বরে রামকুষ্ণ পরমহংস নামে এক সাধু আছেন তাহার নিকট 
দেবেন্্রনাণের গতিবিধি আছেঃ বাটার একজন দৌহিত্রসস্তান 
দেবেন্্লাথের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রামরুঞ্চদেবের নিকট গমন 
করেন এবং রামকুষ্দেবও এ বালককে বড় ভাঁলবাসেন। ইহা 
জানিয়া অক্ষয়ের মনে হইল দক্ষিণেশ্বর কোথায়, হয় তো বহুদূর, কেমন 
করিয়াই বা তথায় যাইবেন | বীকুড়া নিজ বাঁটা হইতে মহা দারিদ্রা- 
নিপীড়িত হইয়া, মায়ের নিকট হইতে মাত এক আনা পয়সা রাহা! 
খরচ লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া চাকুরি খক্সিয়া লইয়াছেল, তখন 
কাহারও সাহায্য বা পথপ্রদর্শকেন আবশ্যক মনে হয় নাই) কিন্ত 
পরমহংদ অন্েণে একজন পথপ্রদর্শক ব্যতীত কেমন ফেন তিনি 
নান্টোপায় হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাও বেশ নিজেই বুধিতে পারিতেছেন | 
পরমহং্দ সম্বন্ধে অক্ষম দেবেন্ত্রকে প্রশ্ন করিলে দেবেন্দ্র এই বালককে 
দেখাইয়া বলেন, “উনি আপনাকে ও-সন্বন্ধে ভাল বল্তে পারেন । আমি 
কিছু জানি না1” আবার সেই বালককে জিজ্ঞাস! করিলে বালক উত্তর 
করে, “মোশাই, উনিই আমায় সেখানে লিয়ে গেছলেন, আমার 
সুরুবিব উনি, আমি কি বলবো?  গুঁকে জ্রিজ্ঞাসা করুন? উনি বলবেন ।” 
অক্ষয়র বিষম বিপদ, কহুই তাহাকে পরমহংস স্ন্ধে কোন তথা দিতে 
ধেন প্রস্তত নহেন। মাহা হউক এই প্রকারে পাচ ছয় মাস কাটিয়া 
গেল। তবুও সাহার তীব্র কোতুহলের বস্তু পরমহংসদেবের কোন সঠিক 
উদ্দেশ করিতে পারিলেন না। একদিন দেবেন্দ্রনাথ মনিব-বাটীর গাড়ী 
করিয়া বাটীর জনকয়েককে লইয়! দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দর্শন 
করিতে যাইবেন শুনিলেন। অক্ষয়ের পোধিত কৌতুহল আরও প্রদীপ্ত 
হইয়া উঠিপ। মনে করিলেন, অনৃষ্টে যে কোন লাঞ্নাই ঘটুক আজ 
আর এ সুবিধা ছাড়িবেন না) তাহাদের সঙ্গ লইয়া_দক্ষিণেশ্বর যাই- 
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বেন। উদ্‌গ্রী হইয়া তাহাদের পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
খানিকক্ষণ পরে সকলে যখন গাড়িতে উঠিলেন, অক্ষয় আসিরা দেবেক্দ্র- 
নাথের পা জড়াইয়। ধরিয়া কছিলেন। “মোশাই) আপনারা আজ 
যেখানে যাঁচ্ছেল। কৃপা করে আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন |” দেবেন 
সম্মত হইলেন । 

আজ কাল প্রতি শনিবারেই হুক্তগণ বামকঞ্চদেবকে আপন আলয়ে 
আনিয়া মহোৎসব করেন। আঁক্ম শনিবাব। কানীপুরের মহিমাচরণ 
চক্রবস্তাঁর বাড়ী উতৎ্লব । সেখানে রামচন্্র, মনামোহল মিত্র, সুরেশচন্্র 
মিজ।, মহেন্দ্র মাষ্টার, বিজ্রয়কুধও গান্বামী এভৃতি বহু ভক্কগণ উপস্থিত 
হইয়াছেন । অক্ষয় প্রভৃতিও মাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা 
প্রায় পাচটা | সকলে যাইয়া রামরুষ্তদেবের পদধুলি গ্রহণ করিলেন । 
অক্ষয় ও পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন, রামক্ষ্দেব সাহার প্রতি মৃদ্ধ হাসির! 
তাহার বাঁকা নয়ন কোণে একটি মাত্র বঙ্কিন কটাক্ষ করিলেন। 
তৎপরে অক্ষয় যাইঘা ঘরের এক কোঁণে বলিলেন ও মন্ত্রমুগ্ধের মত 
রামকষ্খদেবের প্রতি তাকাইয়া সমস্তক্ষণ বলিদ্া নহিলেন । রামকুষ্জের 
শ্রীমুখ হইতে ভগবহ প্রসঙ্পের স্রোত চলিতে লাগিল । কত লোক কত 
প্রশ্ন করিলেন, রামকৃষ্দেব তছন্রে কত কগাত না বলিলেন, সকলে 
বিমোহিত হইয়। শুনিলেন) কিন্ত অক্ষয়কুমার সে সমস্ত বিন্দুবিসর্গ ও 
বুঝিতে পারিলেন না । সমস্ত ঠাহার এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া 
অন্ত দিকে বাহির হইয়া গেল। রামকষ্দেক কত কুঝ্ঝবিষয়ক গান 
গাহিয়া নৃত্য করিতেছেন; কখনও ভাবে টল্‌ মল্‌ টল্‌ মল্‌ করিতেছেন, 
কখনও বা স্থির সমাধিস্ত হইতেছেন। যেই রামকষ্খদেব মধুর নৃত্য 
করিতে করিতে স্থির সমাধিমগ্ন হইলেন, অমনি মহিমাচবণ রামকষ্খদেবের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গানের জকর দিলেন, “এই আমাদের 
শ্রীরুধ্”” আর তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন । এই ছবিটি অক্ষয়ের 
হ্ৃপয়পটে চিরকালের মত অঙ্কিত হইয়া গেল। ত্রাহার প্রাণ তাহাকে 
বলিয়া দিল,__ই1) এই এষ তোর শ্রীকষ্ণজ। এইবূপে সমস্ত বেলাটি চলিয়! 
গেল, কিন্তু ব্বামরুষ্পেব আর দ্বিতীয়বার অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া 
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তাকাইলেন লা । বাত্রি প্রায় নয়টার পর কীর্তন শষ হইলে 
মহিমাচরণ সকলকে আহার করিতে আহ্বান করিলেন । আহারের 
আয়োজন অন্তি পপিপাটি, এক অন্বলই দ্বাদশ গুকারের । আহাকাস্ত 
একটু বিশ্রামের পর সকলে জ শ স্থানে প্রস্থান করিলেন । প্রস্থান 
কালে বামচন্দ্র, দেলেন্লাথের সঙ্গে ভাঁভাদের গাড়ীতে উঠিলেন। 
আভাবে বসিয়াই বামচন্দ্রের সভিত অক্ষযেল পরিচয় হইয়া গিয়াছে। 
গাড়ীতে উঠিয়া রামুর সুখে বামরফ্দেবের বুদ্তান্ত শুনিয়া সগ্ধ হইতে 
লাগিলেন । গরাণহাটাৰ নিকট গাভী থামিলে কামচন্দ্র গাড়ী হইতে 
শামিলেন। ভীহাব বাতী সিগুলিয়, তিনি সিম্লিঘ্াব দিকে চলিলেন 
অক্ষয়ের বাসা আতিরীটোলা, অক্ষয় দেবন্দনাথব সঙ্গে বাটা না 
যাইয়া রামচান্দ্রুব সঙ্গে ফামকঞ্জদেবের কগ! শুনাতি শুনিতে রামেধ বাটা 
অভিমুখেই চলিলেন ৷ অবশেষে রামের বাটীন ষাষ্টয়া তগীয় বসিয়! 
আরও খানিকক্ষণ ভীভার সহিত কথাবার্তার পব পাতি প্রায় ঢুইটাব 
সময় নিজ আবাঁসে ফিরিলেন । রামকৃষদেকের যে ছবি তীহার জদয়ে 
অক্কিত হইয়াছিল, সেই ছবি জদয়ে জাগিয়া জাগিয়া অক্ষয়কে বিমোহিত 
করিতে লাগিল। 

তাহার মনে হইতে লাগিল, এ চিন্ময় মুণ্তি আবার কবে দশন করি- 
ব্নে, কতক্ষাণে আবার দক্ষিণেশ্বরে যাইবে | ই চাবিদিন পরেই অক্ষয় 
আপনার এক বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে ফাইয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেদিন রামরুষাদব ভীঁহার আগ্ঠোপান্ত পরিচয় লইলেন । ইহার পর 
হইতে সময় না অসময় লাই ঠিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইতে 
লাগি"লন। কিন্তু সেই একছাবে দূর হইতে প্রণাম কবিয়া, দূরে 
বসিয়া, তাহার পিপাসিত প্রাণ ভপ্গিয়া দর্শন করিয়াই ফিরিয়া আসন; 
ঝামরুঞ্চদেবের সঙ্গে একটিও বাক্যালাপ করেন না, অথচ তীহার প্রতি 
ভালবাসা দিন দিন পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল । 


(ক্রমশঃ ) গুরুদাস বম্মণ 


'জাগ্রত? 


দ্ 


উপৃক্রম 


“স্বয়ং আচপতে-আচাঁবা চন কািতত 77 লিল আনরণ করিয়া 
আচার্য | যেটি বলিবেন সেট জরিতে ভবে | ভবনের মচা পরাক্ষা 
সেরা ধিনি, স্লাচ্চা গলদন্ঠাশ খাঁটা মিনি) ভিনিভ এই মঙাপদনীত 
পূজা পাইবার পাত্র । প্যালপর্চার কম্মু নহে । লোকে পাছে মাথা 
লুটাইবার পুর্ব্বে মুক্তির নিথু ভ নিভ্ি সহায়ে ডাইনে-বায়ে হাতাহাতি 
থতাইয়া মিলাইয়া লইবে । প্রীকৃত জনে যাহাকে এবাছিয়ে দেখে 
লওয়া' বলে। শুধু ফাকা বক্তৃতায় বাজে বুক্নিতে ব বুলুড়ীর অকুবস্ত 
ফোয়ারায় আন্তরিকতার অভাব আজ্ঞ হউক কাল হউক--ধর! একদিন 
পড়িবে । 

জাতির তন্ত্রীলন মনের রুদ্ধ ছুয়ারে বাল সন্নাপী কুদ্রতেজে আঘাত 
দিয়া বলিলেন__ওগো, জাগো জাগো । 

তিনি জাগিয়াছিলেন সব্দ প্রথম নিজে । সেই ফোটা ফুলেব ম্ুবাসে 
দশ দিক আমোরিত হইয়াছিল) ভিতরে যে অমৃত উপভিত তাহাই 
পরমানন্দে জনে জনে বিলাইবার সন্ত গসারিত উনুক্তপ্রাণ বরাভয়কর 
শ্বীরেশ্বর দাড়াইপেন | 

তোমার শ্রিয়রে যে শন । এখন কি ভয় সাঙ্গে? আসন্ন বিপদের 
মমর শক্রকবলিত অতান্ত অসহায় কাপুরুষকেও প্রকৃতিগত বদ্ধমূল 
আত্মরক্ষার সংস্করবশে বাচিবার জন্ত চরম চেষ্টা করিতে দেখা খায়। 
শেষমেশ বেয়ে-চেয়ে দেখা । আর ধাহার বাহুতে বল আছে তিনি 


কলিকাত। বিবেকানন্দ সঙিতির সাগাহিক অধিবেশন থিওসাফক]াল হলে 
ধারাধাহিকভাখে আলোচিত ৷ প্রথম সভাপতি-_লাটাচীর্যা অনৃতলাল বন, 
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সম্মুখ সমরে বীরচুড়ামণি। বীরদর্পে দাঁড়াইয়া ছুনিয়ায় যাহা কিছু 
আপনার পরম প্রিয় বোধ করেন তাহা বুকে আকড়াইয়া ধরিয়া হবু তকে 
বাধা দেন। প্রয়োজন হইলে সমুচিত প্রহার শান্তিতে সায়েন্তা করেন। 
তিনি নিঞ্জেকে বাচাইবেন বলিয়া তত ৰাগ্র হন না, যতটা তার দৃষ্টি 
থাকে তাদের প্রতি যাহারা তাহার আশ্রিত_ “আমার আপনার জন |, 
উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য থাকে বান্তভিটা, ভদ্রাসন, পল্লী, জনপদ, দেশ-- 
এসব “কেমনে রক্ষা পাইবে । আর যিনি ভীতু ছর্বল ক্ষীণজীবী-_-তিনি 
কোন প্রকারে যো-সা করিয়া সংসারে সর্বপ্রিয় যে আপনার টৈতৃক- 
প্রাণ ইট সঙ্গে লইয়া পিট্রান দেন। দৌড-বীপ ছলনা গা-ঢাকা 
ইত্যাদি যেকোন কায়দায় একবার শ্ষেচেষ্টা করিয়া দেখেন । তপন 
স্তায় নাতি স্ববিচার তর্ববিতগ্ডার অবসর থাকে না। জীবনের মূল- 
নীতি হয় “চাঁচা আপনা বীচ11” মড়ক দাঙ্গা হাঙ্গামা বুদ্ধ বিএুহের 
সময় দেখা গিয়াছে_পিছলে দ্ুপ্চপোষ্য শিশ্ুসম্তান বৃদ্ধ মাতাপিভা 
ব্রা্মণ-নারায়ণ-অগ্িসাক্ষ্য করিয়া ধাহার ভার বিশেষরূপে বহন করিবেন 
বলিয়া টোপর পরিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তিনি, ভ্রাতা ভগিনী--সব 
পড়িয়া রহিল । আমি আমাকে বাচাইতেই ব্যন্ত। টিয়া পাখীর 
গলা টিপিয়া ধবিলে “রাধা রুষ্” বুলি মাথায় চড়িয়া যায়, কেবল টণ্যা- 
টা্যা, রব উঠে। এইরূপ আপদ বিপদের নিকষপাষাণে বিধাত| মানুষকে 
কবিয়! পরীক্ষা করেন । সারবন্তা বুঝিয়া লন। 

সহরে গণ্ডযোগে ছুই দলে গোলযোগ বাধিল। লাঠালাঠি ইঁটাইটি 
খুন খারাপিতে সর্বত্র এক আতঙ্করাজ্য স্বিস্বত। হাবড়ার পুলের 
ধারে চির পরিচিত বন্ধুকে দেখি, সামান্ত একপাঁনি পরিধেয় বস্ত্র ও 
গায়ে একখানি চাদর সম্বল করিয়া থালি পায়ে সহর ছাড়িয়া 
প্রাণপণে ছুর্টিতেছেন। চকিতে চাহিয়া বলিলাম,_-একি ? সব ফেলে 
ছুট দিয়েছ? সঙ্গে বুচকি-বাচকা অন্ত কিছু বোঝা নেই 1-বলি, 
ব্যাপার কি? কাপিতে কাপিতে তিনি বলিলেন_-ভাই হেঃ এ বড় 
বিষম ঘুরণ পাক । চুবন থেয়ে ছুনিয়াভোর সবই ফাঁক হোয়ে গেছে। 
খালি দেখি কি জান, একট! মোটা শক্ত লাঠি আমার প্রাণ নেবে বোলে 


মাঘ? ১৩৩৩ ] জাগ্রত ৮৩ 


পাছু নিয়েছে । শয়নে জাগরণে সেই এক দৃশ্ত। প্রাণের ভয়ে ঘরে 
দোর দিয়ে বিছানায় ঘুমুবার জো নেই । বুকে ভাত দিয়ে অনবরত 
দেখি, ধড়ে প্রাণ আছে কি-না । খালি মরণের বিভীঘিক! সার 
হোঁয়েছে। সদাই আতঙ্ক। আর আজকের দিনে প্রাণটার মত বড় 
বোঝা আর কিছু নেই। সেইটেই সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র সরে পোড়তে 
পারলে সব দিক রক্ষে হবে । ভগবানকে জানাও, তোমাদের সকলের 
আশীর্বাদে যেন সেইটে অন্ততঃ সম্ভব হয়। বিষের বাদু সর্বত্র পরিব্যাপ্ু | 
কোথাও বুঝি নিস্তার নাউ । 
১ সক ক ক 

সতাত্রটা সাধক আচার্মাবর্য মানুষ তইবার__ব্যক্তিগত জাঁতিগত- 
ভাঁবে সমুত্রত হইবার অন্ত যে পথ ছকিয়া দিয়া গিয়াছেন আটাশ 
বৎসর ধরিয়া -উ্চ্ব্বো্ধন্ের সেবকমণ্ডলা আপনাপন জ্রাবনে উহা 
কার্যকরী করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন। সাধামত অধুনাও 
করিতেছেন । কয়জন বাঙ্গালার কর্ণে (সই জ্বলন্ত বোধন মন্ত্র পৌছিয়াস্ছে 
এবং ফল ফলাইয়াছে? সম্ভব হাতের আম্গুলে তাহার সংগা বাখা 
যায়। ক্ষোভের কিছু নাই । ঈশা-মন্ত্রে দাক্ষিতদের ধরণার উপর 
স্থান হয় নাই । মাটীর তলায় স্থুডঙ্গের ভিতর আশ্রয় লইরা গুরুর 
বাণীকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইয়াছিল। ভূমধাসাগর রাজ্যের একেশ্বব 
অধীাশ্বর রোমকনৃপতিবৃন্দ সর্বথোপায়ে তাহাদের বিরুদ্ধে থজ্াহস্ত। 
প্রবল বৈরাচারা। সেই ্দুরণীয় দিনের কথা মনে জাগে, যখল জেতসে- 
মিনির মহাশ্বশানভূমিতে নির্বৈর নিদ্ধন্্ প্রেমময় শাস্তার সর্বদোববিঘুক্ত 
রুধিরধার| প্রবাহাকারে চুটিয়াছিল। কিন্তু কাল বলবান। তাহার 
পর এমন দিনও আসিল খন জগতের কোটী কোটা নরনারী সেই অনৃশ্ঠ 
ভাব-শোণিত তরঙ্গে গা ভাসান দিল। স্বয়ং রোমকরাজ মাথা লুটাইয়। 
পূর্বগক্ৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । সত্যের শনৈঃ শনৈঃ গতি 
একান্ত গহনা । ইতিকথায় ভূরি ভূরি সাক্ষ্য আছে। সিজারদের 
কবরের উপর আক্ধ বাবুই পাখী বাঁসা বাধিয়াছে। নতুব! সরাইখানা 
হইয়া মুসাফিরে তামাকু সেবন করিতেছে । কিন্তু ধাহার প্রাণদও 


১৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১ম সংখ] 


তাহার! লইতে সাহলা হইয়াছিলেন তিনি মবিয়া আজও বাচিয়া আছেন। 
ভিনি অগণল সন্তানের পিতা ৷ 
চি চে ক 

উঠ, জাগো । যতদিন না আদর্শে পৌছিতেছ ততদিন প্রাণপণ 
লাগিরা থাকিয়া শ্রেয়ের জ্ঞান অঙ্জন কর। বিচিত্র শু্ছনায় নানা ছন্দে 
লিতা নবস্তবে উদ্বোধনের এই পুবাতন প্রশ্ন নৈচিদ্রযের ভিতর, বৈধম্যের 
ভিতর, বিভিনভার ভিতর, বাছালোর ভিতর শুলস্ুত্রক্ূপে বাংলার মরা 
প্রাণে চেতনার ঘা দিয়া সকল কপ! ছাপার; উঠিতেছে! আজিও 
অভাব সমভাবে বর্তমান । সেই জগ্গই বাতিয়! থাকা সম্ভব হইয়াছে। 
পুরাতন-নৃহন বিগত অনাগতের সন্ধিক্ষণে ই তিথির মিলন-গোধুলিতে 
ধুয়ার মণ্ম নিরাপণের আন্ত আমর] সবার দ্বাপে দগ্ডায়মান। 

তির এই মহণীয় বাণী «তল্পাঞ।ত০71 যুগভেদে ব্যাখ্যার 
বিভিন্না । আচার্যোর কণ্ঠে কণ্ঠ মিণাইয়া এই বার্তাই বলিয়া চলিয়াছি। 
বিশদভাবে মন্ত্রের অশ্নিছিত 'ভাবপমুহের উদঘাটনের উহাই শুভ স্থযোগ । 
মহাবাচকার পিছলে যে চৈতন্য উপঠিত তাহার স্বব্ধপ নির্ণয়ের ভার সবার 
উপর . সেষ্ট চৈততাই যে, আমাদের সকালর-ধিনি যে মাটাতে দাড়াইয়। 
আছি, তাহার মুলভিন্ডি | 

যে দেশে বলনা লাই সেই মুলুকের এক লোক । দেশ-মাতার 
উন্মুন্দ প্রাঙ্গণে উদাছুন্থুরে ললিতরাগে প্রভাতের মঙ্গল-বৈতাপিক গাল 
গাহিয়া সকলকে সম্বোধন করিল--'এবে জাগো, জাগো অমুতের অধি- 
কারী? । হে নিজ্িত, নয়ল মেলিয়! “দথ | শম) তাাগ করিয়। জাগো, 
জাগে! ! কুম্ধকর্ণের ম্তায় বেছুসে আর কতকাল ঘুমাইবে? প্রগাঢ় 
নিদ্রা তাজিয়া সমুখিত হ৭। দিকে দিকে দেশে দেশে শব জাগরণের 
মে প্রাণমান্চান মন্ত্র প্বলিভ হইতেছে, কাণ পাতিয়া তাহা শুনিক্জা ধন্য 
হও। লিস্ছেরা কোমর বাণিয়! সম্মিলিত হও । একের কর্ম নছে। 
ব্ুমণির একহেমস্ত্রে গাথা চাই | আমরা অকর্ণ্য আমর! দুর্বল 
আমরা দাশ্তবৃত্যপজীবী আমরা চির-পঘ্রলিত চিররুপ্র। নিশ্চিহ্ন 
হইয়া ধ্বংসের পথে মরপ-প্রয়াণে আমাদের সুনিশ্চিত বাইতে হইবে। 


মাঘ। ১৩৩৩] মাঁতৃহ্ ও শিশুমগগল ৮৫ 





মনের খাজে খাজে এই যে সব বণ ভ্রান্তিসংস্কার--একটি একটি করিয়। 
বাছিয়া সকল গুলির ঘাঁড় মটকাইয়! জড মারিতে হইবে | সবংশে 
রোঁগের বাজাণু বিনষ্ট হইলে স্ুন্সাস্তাততপনের উদ্রয়, অবগ্রপ্তাবা। কীর- 
সিংহের মত ভর্বলতা বিদরিভ কবিযা সেই ওদপী মন্ত্র সাধিতে হইবে 
_-খগুরুর নান নিলে এক এক আ'দমীতে সয়া লক্ষ লেকের বল 
আপিবে।  দওয়। লাথ পর এক টউদ্ভানবু ঘব্‌ গুরু গোবিন্দ, নাম 
সুনাযু”। 


বক্ষ প্রা কুন বচৈতন্য 


ধোঁ 
হা 


মাতৃত্ব ও শিশুমস্গল 


বাংলার আঞ্জ বড়ই ছুর্দিন। বাঞালালাতি অতি ভ্রতবেগে ধ্বংসের 
মুখে অগ্রসর হইতেছে । শারীরিক, মান্মিক ও আধ্যাত্মিক কোনও 
দিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাঁওয়। বায় না। কেবল নিরাশা ও 
বিষাদের ধনাদ্ধকারে যেন সমস্ত বাংলা আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
চারিদিকে অভাবের তাড়নায় হৃদয়ের আনন্দটুকু একবারে নিঃশেষিত 
হইয়। গিয়াছে । আনন্দ-কোপাহল মুখরিত বর্পয়া আল নীরব 
নিস্তব্ধ । জনশুন্য পলীতবন এখন হি'অ জঙ্থর আবাসস্থল। শৈশবের 
ক্রীড়াধবনি, যৌবনের উল্লাপ প্রায়ই শ্রভিংগাচর হয় না। ছুঃথ দারিজ্রা 
ও নিরন্তর অভাববাঞ্জক হাহাকার ণেন দেশময় ব্যাপ্ত হইয়। পড়িয়াছে। 
নাই শক্তি, নাই স্ফুর্তি। ষোড়শ ব্ষীয় বালক এখন অন্নরোগগ্রস্ত, 
ত্িংশবৎসরের যুবা ক্বায়বিক দৌর্বল্যের জগ্ত চিকিৎসকের দ্বারস্থ । 
বাঙ্গালী আন বৈদেশিকের দ্বণ। ও স্বদেনীয়ের উপহাসের পাত্র । 


১৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ__-১ম সংখ্যা 


কারণ, সে ভীরু ছুর্ধল, অতি ছর্ধল) ক্ুপগ্র ও অকর্ধণ্য। কোনক্ধপে 
ক্ষীণদেহে ছুর্বল মস্তিগ্ক বহন করিতেছে । তাহার আয়ু গড়ে বাইশ 
বৎসর মাত্র । পাশ্চাতা দেশে আযুর পরিমাণ গড়ে চল্লিশ বৎসর । 

কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছারদের শরীর পরীক্ষায় দেখা গিম়্াছে 
যেঃ তাহাদের মধ্যে শতকরা ষাটজন কোনও ন| কোন ব্যাধিগ্রস্ত। 
বর্তমান বুবকবৃন্দের এই দুরবস্থা ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে শরীর 
রোমাঞ্চিত এবং অন্তঃকরণে আত্হ্কর সঞ্চার হয়। 

মাতৃত্বের অবমাননা ও শৈশবের অনাদরই এই জাতীয় অধঃপতনের 
শ্রধান কারপ। নাটক নশেথা প্রণেতা যাহাই বলুন, প্রাণীতত্ববিৎ 
পণ্ডিতগণের মতে বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হওয়া স্ত্রী-জীবনের প্রধান 
লক্ষ্য এবং উহাতেই মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা। সৎপুত্রের মাতা হওয়া 
স্ত্রীজাতির চিরস্তন মহাব্রত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় বর্তমান 
মাতৃজাতি এই বিধকে সম্পূর্ণ অন্ত, অথবা! তাহারা ষাহাদের কঠিন 
কর্তব্য পালনে পরাস্থুথ । 

বৃক্ষের উৎপত্তি ও বুদ্ধ দেকপ অঙ্কুর ও ভাহার পারিপার্থিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে, ভুবিষ্য মানবের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি তদ্রুপ তাহার অস্কুর_ 
শিশুতে ও মাতাপিতার কর্তব্য পালনের উপর বহুল পরিমাণে দিভর 
করে। গর্ভস্থ শিশু মাতৃরক্তে পরিপুষ্ট, মায়ের জীবনে তাহার জীবন, 
মাতার সখ দুঃখেই তাহার স্থখ ছুঃখ, মাতৃহদয়ের স্থৈধ্য ও চাঞ্চলোর 
সে সমান অধিকারী । তীরস্থিত বৃক্ষাবলীর ছায়! যেরূপ স্বচ্ছ সরোবর- 
বক্ষে গ্রতিবিদ্িত হয়, মাতৃঙগদয়ের প্রত্যেক আকাজ্ষা ও অনুভব শিশুর 
হয়-দর্পণে ঠিক তেমনই প্রতিবিস্বিত হইয়া থাঁকে। সুতরাং ভবিষ্য 
মানবের মঙ্গলের জন্ত মাতার কতদূর স্তর্কতা অবলম্বন আবশ্তক, 
তাহা! সহজেই অন্ুমের । এই জন্যই গর্ভিণীর সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা 
নির্দিষ্ট হইয়াছে) তাহাকে সর্বদা নুস্থ ও আনন্দচিত্ত থাকিতে হইবে 
এবং পবিভ্রতাকে অঙ্গের ভূষণ স্বব্ূপ করিতে হইবে । আমাদের শাস্ত্রে 
গর্ভাধান হইতে ' পুংসবপ সীমস্তোন্নয়ন সাধভক্ষপ প্রভৃতি যে সমস্ত 
ংস্কারের ব্যবস্থা আছে সে সমস্তই এই আনন সংঘম ও পবিভ্রপত! 
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রক্ষার জন্য | সুতরাং গভিণী বাচাতে স্ুখে এ আনন্দে কালাতিপাছ 
করিতে পারেন সকলেরই দে বিনয়্ে বিশেষ অলাসোগী হওয়া! 
আবশ্তাক | 


মহাজাতি স্বভাঁবভঃই পরিহ এবং সক্গদা ৫ 


পস্থর কলাণের জন্য 
আঁপন সুখ বিসঙ্জনে ও ক্রয় কর্টবা পালনে দঢুরভ | প্ররুদের জার্থ- 
পরতাই যে ভীভাদের সধিকাংত দুখের মূল মো বনয়ে অন্নমাতর সন্দেত 
নাই । কেহ কেহ হয়তো এ হব্দয়ে টিহ্রমহ পোসুণ করিতে পারেন 
কিন্তু আমার সম্পর্ণ পিশ্বাপ লে আমাদের দেশে সী জাতি পুকষের 
মঙ্গলের জন্য যতটা স্বার্থনাঁগ বিনে প্রস্থান পুকন-জাতি যদি স্বাদিগের 
ক্রন্টা তাহার এক চতুখাংশ ন্যাগ করা পাবিতিল ভাঙা হইলে 
বর্তমান সময়ে হয় তো আমাকে এই ভ্রঃখের কাহিনী গাহিতে হইত লা। 
এই স্বার্থপরতা, দেশাচার ও .কাকাচার কূপ ভীনণ কুসংঙ্কাত্রর মুখোস 
পরিয়া সমাজের য কত অনি করিতেছে হাহা বর্লালীভ। প্রবন্ধের 
বাহুলা ভয়ে বিশে কিছু না বলিগ্না টএকটা সামাগ্ভ উদাহরণ দিলেই 
যে হইবে । অকাল আ্ানন গভিণীর পক্ষ বিশুদ্ধ কাযু সেবন 
কত প্রম্োছন ; আমাদের মলি উহার কিছুমান প্য়ান্রনীনতা থাকে 
গভিণীব পঙ্গে শুধু ছিগুণ নয় নাহার চড়গুনণ প্রয়োজন । কিন্তু 
আমাদের অধিকাহশেরই বাসগু5 অতি সশকার্থ, বাছুর প্র:বশ সেখানে 
. কঠিন; তার প্র এক পাঁও ভাভীতর বাহিরে দাইিবার উপায় নাই 
পাছে কেহ দেখিতে পায়, গাড়ীতে য।ইতে হইল দরজা] বিশেষ ভাবে 
বন্ধ করিয়া যাইতে হইবে কারণ পুরুষের ফারখপর্হায় হয় তো আঘাত 
লাগিতে পারে। কাজেই বেচাপা এখন ভাহার রুদ্ধ গৃঙে ধূমারৃত 
কক্ষে অজ্ঞাভসারে আপন মুত্তার আপনিই আবাভন করিতেছে, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যা বংশধবের আগুব পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেছে । 

আর একটি কুসংস্কার যাঁচা সচরাচর দেখিভে পাওয়া যায় তাহা 
এই পুরুষ জাতির স্বার্থপরতা-প্রস্থত । আমি অনেক সময় দেখিয়াছি 
গভিণী কঠিন রোগাক্রান্ত অথবা প্রসব সময়ে মৃত্তামুখে উপস্থিত, 
কিন্ত পুরুষ চিকিৎসকের সেখানে যাঁইবাঁর অধিকার নাই। রোগী 


শু 


১৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


মরে মরুক কিন্তু পুরুষ ডাক্তার (সেখানে কোন মতে মাইতে পারিবে ; না। 
হুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শে উপধুক্ত স্ত্রীচিিকংসকের অত্যন্ত অভাব 
কাজেই এরূপ “ক্ষত্রে -ব্চারীর মৃত্যু অনিবাধ্য এতদিন অজ্ঞানজনিত 
কুসংস্কারের উদাহরণ দ্ব একটা বোধহয় এস্তলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 
সচরাচর দেখিতে প£ওয়া দায় গর্ভিণীব কান বারাম হইলে আমানের 
দেশে তাহার চিকিহপা করা হয় না। কারণ সংকর এই ষে, গর্ভাবস্থা 
উবধ প্রাবাগ লিশি্ধ 1 ফলে এই দাড়ায়, গচিণা হয় তো বহুকাল 
ব্যারামে ভুগিয়। একটি রুগ্ন শিশ্প প্রসণ করিলেন । প্রনব কালে 
অথবা তাহার কচি পরেই হয় হো ভাহার মৃতু হইল) নতুব। 
কগ্র শিশ্ব কালকুম পক্থিত হহলগা বতীমান বাঙ্গাণার বাশধররূপে তাহার 
সংখা বৃদ্ধি করিতে লাগিল । কিদ্ধুপে এত সাক্কাবের উতপাস্ত হহল 
জানি না। কি আধুর্কের, কি থুনাশি। কি পাঁশ্চাতা চিকিতসা-শাক্্ে 
গভিণার টিকিৎলসাব কোনও নিদেধ নাই! ভবে দকাগাদও হয় তো 
অনুচিত মধ প্রয়োগে অপবকা অন্যায় টিকিতৎসংয় গভিণীণ অথবা গন 
শিশুর কোনও বিশেন অনিষ্ট সংঘটন হস! থাকছে পারে, কিন্ত সে 
দো চিকিৎসকের, বা চিকিংসা-শাস্্ের নত | এবং তাহার দোহাই 
দিয়া একেবারে চিকিৎসা বন্ধ করা এপং দ্দক্ণ মাতা ও শিশু বিপৰ 
আবাঁহন করা কতদুর সগত আপনারাহ হাহার বিহার করিবেল। 
আমাদের কুসংস্কারের মাতা কতদূর বুক্ধি পাইয়াছে তাহ! একবার 
হুতিকা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মন/সসই বুঝিতে পারা যাইবে । 
প্রবীণ সাহিত্যিক শ্ুক্ত কালীপ্রসর্র ঘোর মগ্ভাশয় লিখিয়[ছেন, পৃথিবীর 
একদুশ হৃতিক গৃহ অপর দৃণ্ঠ শ্মশান । আমাদর শ্ৃতিকা গৃহ ও 
ম্মশীন কিন্তু আনিক সময় একই দুগ্ঠ প্রকটিত করে। সেই ধূমান্িত 
কাষ্ঠথণ্ড সেই জীর্ণ কন্থা, দেই চটের বিছানা, সই অস্পূ্যতা-ক্সান টিম 
যাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাহ, সেই ঢডাম প্রহরী । 
কখন কথন এরূপ দেখ! গিক়্াছে যে গৃহদ্বার রুদ্ধ, ভিতরে শিশু এবং 
প্রতি মৃত-অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । এব্প ঘটনা নিতান্ত বিরল নছে। 
এই কি শাস্ত্রের অনুশীমন, অথবা অজ্ঞানজনিত দেশাচার ও লোকাচাবের 
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বিষময় ফল। কোনও দেশের কোন শান্ত প্রহ্থতিকে এরূপ ভাবে 
বাখিবার ব্যবস্থা! নাই | য নলের ্ুলালআন্ বাদে কাল বংশের মুনোজ্ছবল 
করিবে, যাহার অন্নপ্রাণনে হয় 2 শত শত টাকা বায়িত হইবে, 
তাহার অথবা 'ভাহার মাঁচার ভগ 'ক একটি ভাল ঘর অথবা পরিষ্কার 
বিছাল। দেওয়া সায় না? শীতের সময় গৃহস্থ ভয় ভে লেপ ভিন্ন এক- 
ঘণ্টাও থাঁকিতে পারেন না, কি প্রঙ্গতিন জন বাবস্তা একধানা 
ছেঁড়া কাথা! অথবা জার্ণ কম্বল । হাভার লেপ কিংবা হোক পহিবার 
অধিকার নাই | পুডাম আথনা উ মু গু প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে যে 
গৃহস্থের আহার বন হয়, ভাতাবত নাশরধরের প্রথম সেবা এবং আহাব্য- 
দানের জন্য নিবক্কা বুদ্ধ দুদশীভিহালা গামারনা । গৃহস্থ অথবা প্রতি- 
বেশিলী কাহারও বে গুহ যাওয়া হযানক পাপাছার ! কারণ অবগাহন 
আান ও গঞগ্গ!জল স্পশ তিন এ পাদেশ প্রারশ্চিন নাত। 

তিন বংসর পুব্বে আম এক গুগচ্ছের বাটীতে রোগা দেখিতে গিয়!- 
ছিলাম । গিয়া দেখি, একটি অক বর হৃতিক গৃহে প্রস্থতি নগ্ন এবং 
অমৃত অবস্থায় একটি ঠেডা মাছংবর উপর পড়িয়া রহিদ্াছে। তাহারই 
নিকটে একখানা ছেড়া কাথা উপ্ব একটি শিশু । শিশুটির সর্বাগ 
পিপীলিকার দল এরূপভাবে কুমণ কাবয়াছে যে, টি শিশু কিংবা অন্ত 
কোনও জিনিষ প্রথমতঃ বুঝিতেই পারা যায় নাই । আপনারা হয় তো 
মনে করিতে পারেন যে শিশুটি মুড । কিন্ধ তাহা নাহ) শিশু তথনও 
ভীবিত। মাতা ও পুত্র দই__অঞ্জ নিরক্ষর ধাত্রীর রুপায় ধনুইঙ্কার রোগে 
ভুগিতেছিল এবং প্রতি মুহূর্তে বৃত়াব জক্ক আপেক্ষা করিতেছিল। এমন 
একটি লোক সেখানে পাওয়। গেল লা, যে শ্কতিক গৃহে গিয়া শিশুটিকে 
পিপীলিকার হাত হইতে পরিতাণ করে এবং প্রস্থতিকে একখানা কাপড় 
দিয়া চাকিয়! দেয়। আমায় নিজেই শিশুটিকে বাহিরে আনিয়! পরিষ্কার 
করিতে হইল) অথচ সে বাটাতে লৌক ছিল ন] এমন নয় এবং তাহারা 
নিতান্ত দরিস্্ও নয়। কিন্তু হৃতিক গৃহে যাওয়া ষে মহাপাপ! 

বলুন, এরূপ প্রাণীচত্যার অন্ত দয়ীকে? মনুষ্যত্বের এরূপ ঘোর 
অবমাননা আর দেখিয়াছেন কি? জাতীঙ্থ অধঃপতনের কারণ অনু- 
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সন্ধানের জন্য আরও কি অধিক দুরে সাইবার প্রয়োজন আছে? এইক্ধপ 
নানাপ্রকার অত্যাচার ও অবিচারের দরুণ কত শিশু ও প্রস্থতি ষে 
অকালে কাঁলকবাল পতিত হয় তাহাব ইয়া করা ঘাঁয়লা। বাছা! 
অবশিষ্ট থাকে ভাহাঁরৎ অধিকাংশ রুপ, শরণ ও অকন্মণা। 

জাতি সংগঠনে শিশু সপরক্ষণই আবু 'ও সর্বগুথম ভাঁবিবার বিষয় । 
দেশের অধিকাংশ শিশ্ট যদি অকাল মুত্র হাত হইতে অব্যাহন্চি না পায় 
তবে কে তাহাকে রহ করিবে? সমাভ নীরব, নিস্তন্ধ । তাঁহার বিরাট 
জড়দেহ শিস্পন্দ | তক ভাহার এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবে? নবীন 
ভারত ! তোমাকেই এই বিষম লমস্্রীর মীনাংসা করিতে হইবে । তুমি 
না শিক্ষীর গৌরব করিয়া থাঁক ? কোথায় ভোমার শিক্ষা দীক্ষা? শিক্ষা 
বলপ্রদ, শিক্ষা শক্তিপ্রন । কোথার তোমার কল? কি ফল সে শক্তিতে, 
যাহা প্রচলিত কুসংক্বীরের বিরুদ্ধে দণ্ডারমাল হইতে পারে ল।? চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া পৃথিবী অক্ষকার বলিলে চলিবে না। একবার জ্ঞান নেত্র উন্মীলন 
ক'রয়া চাহিয়া দেখ, জ্রগঞ্ কিরূপ অগ্রসর ভইতেছে। জীবনের অর্থ 
বিকাশ, প্রসার | উদ্দাসীন থাকা “তামার 'শাভা পার না। আমার 
ষাহা আছে তাহাই ভাল, আমাদের কিড় শিখিবান প্রযোজন নাই-- 
ইহা মৃত্ার লক্ষণ । ভুমি পুর্ব সাতার চগারব কর কিন্য সেকাল 
এখন অভ্চিত। মৃথন জগদারাধা। সীতাদেধা ফুলপুর বশিষ্ঠ দেবকে 
প্রণাম কহিলেন। বশিষ্ঠ দেব 'তীহাকে আশীব্দাদ কবিয়াছিলেন “বীর- 
প্রসবিনী ভবা- মা তুন্ধি বীব প্রদাবনা হ9। কোথায় সে ভারত এবং 
কোথায় মে আশীর্বাদ ঘাঁভীর শ্ীণ প্রতিপ্ননিও আর কোন ভারত- 
গুভে শ্রতিগোচর হয় লা। ভারত! তুমি জাতীয় স্বাধীনতার দাবী 
কর. কিন্ত স্বাধালচা বারভোগ্যা। আগে বীরের জাতি তইতে তইবে 
পরে সে দাবী আসিবে । আজ ক্রাগরণের দিন ; পুর্বাশার দ্বার তরুণাক্ুণ 
রাগে রঞ্রিত হইতেছে । আমরা যদি এই জ্ঞানালোকের কিছুমাহ উপভোগ 
করিতে ন! পারি ভাহা হইলে আমাকে বলিতে হইবে, পপ্রভাঁবতি শুচি- 
বিস্বোদাহেমণির্ন-মুদাং ময়ঃ বিশুদ্ধ জণিই সুর্খাকিরণ প্রতিফলিত করিতে 
সমর্থ, মুত্পও কথনও প্রতিবিশ্ব ধারণে সক্ষম নতে। 

ডঃ শা অন্বিকাচরণ দত্ত গুপ্ত, 
সিভিল-সার্জন 


সন্ক্যাতারা 


সন্ধাঁতারা! সন্ধ্যাতারা! তুমি চিরদিন 
করুণা-সুন্দর এক আনন্-নবীন 
নন্দনের বার্তা! আন, বিমুগ্ধ নয়লে 
আমি চেয়ে থাকি ভব উদর-গগনে | 
দিবসের অবসানে গোধূলি বেলায় 
আত্্বন অন্তরালে ঘসর ছায়ায় 
অস্তমিত রবি সাথে যাবে অকল্াৎ 
পশ্চিম গগনে উঠি কর প্রণণপাত 
মোদের এ ধরণারে ;-অশ্র সমুজ্ছল 
একাস্ত কোমল মুদি কক্ণা-বিকল 
হেরি তব ছবিখানি পুলকে তখন 
নেচে উঠে মোর এই ব্যথাহত মন । 


ওগে! সন্ধ্যাতারা ! 
তুম কিগো জান এই জগতের ধারা? 
কেন হেথা মাহবের সুথের পিয়াঁসা 
প্রেম লাগি জদয়ের স্থগভীর আশা 
নাহি ফিটে কোন কালে? আমিজানি হায়, 
যে পাখী রয়েছে সপ্ত আপন কুলায়ঃ 
সোণালি তৃণের গুহে বিটপীর ভালে 
শ্যাল-কোমল-প্রাণ-পত্র-অন্তরালে 
সেও সুখী শ্রেষ্ঠ জাব মানুষের চেয়ে । 
সে জাগিবে আনন্দের মধুগান গেয়ে ) 
উধারাগ-বিক শিত-স্থবর্ণ-বেলায় 
কাটিবে জীবন তার প্রাণের থেলায়। 


২২ 
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স্বেচ্ছামত উচ্চাকাঁশে উড়িয়া উড়িয়া 
স্বাধীন সঙ্গীত এক ধরণী জুড়িয়া 
গাহিবে সে ক্ষুদ্র পাথী; তার ক্ষুদ্ প্রাণ 
মুক্তির আননারসে উজ্জ্রল-অন্লান । 

কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ জীব মর্তোর মানব 
কোথা তার প্রাণময় আনন্দের রব ? 
রোগ-শোক-মুড়াজরা-প্রেম-প্রভাপাান 
অভাবের নিতা রোব, বিবহেব গান 
ঘিরে আছে ধরণীর মংনব-সমাদ, 

তৃপ্থি নাই, শাস্তি নাই, অপমান-লাজ 
লভিতেছে নিশিদিন ; শান্তির লাগিয়া 
ফিরিতেছে অন্ধকার ভূগর্ড চিরিয়া, 
আন্দোলিয়া সমুদ্রের প্রবেশি পাভালে, 
উড়িয়া গগনমার্গে, পর্বতের ভালে 
জকিয়! বিজয় রেখ! ;-দেখিয়াছে নর 
কোথা আছে শস্তি তার ধরণী ভির | 


হায় তার। ! মনে হয় মোর 
ষে দিন সে প্রকৃতির স্ষেহময় ডোব 
প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বহস্তে “ছদিয়া 
চুটিল বাসনা-পথে ; কৃত্রিমতা দিয়া 
সাজাইল স্বেচ্ছানত আপলার ঘর। 
প্ররতিরে দুরে রাখি ;১--সেই দিন নর 
অশান্তি অতৃপ্তি লয়ে এ ধুলি-ধরায় 
নব রূপে জন্ম নিল হতভাগ্য হায়! 
নিত্য তার জয়-আশা, তৃণ্চিহীন রোল, 
নিত) তার রাজ্য-লোভ, বাণিজ্যের গোল 


মাঘঃ ১৩৩৩] সঙ্কাতারা ৩ 


৯ ৮১ 


সমুদ্রের তীরে ভীবে। কল-কারথানা 
চুর্ণিবারে মজুরেন শীর্ণ হাড়খানা ; 
বলীর উদ্ধত গর্ব পিধিয়া ভর্বলে 
স্বাধীন চুরি করি ছলে কি কৌশলে ; 
হত্যা করিবার হবে অপরের প্রাণ 
যেজনা কবি নিহা নব লব বাণ 
বিজ্ঞানের তণ তত এই খুন লয় 


পাচিয় উঠিছে নত উন্মত্ত হৃদয়ে । 


হায় তাঁরা কুমি 
ছরাকাজা-রোগগরস্থ এই মর্ভাভূমি 
কেরিয়া আকাশ তত, বেদনায় তার 
বাপিন আপন প্রাণে ভাই অশ্রভার 
তোমার নয়ন কোণে 5 জগতের চথে 
তুমি বুঝি বাথা পাও এই ক্ষুদ্র বুকে 


ওগো! বন্ধু সন্ধা, তারা । হেব্যি! তোমাক 
মোর প্রাণে জাগে আশাঃ এ ধূলি-ধরায় 
আপিবে এমন দিন যবে পুনরায় 
পরম্পর ধরি কর মর্তালোক ভাঁয় 
মিলিবে একত্রে সবে । প্রেমের বন্ধন 
ঘুচাইবে তার এই বিপুল ক্রন্দন | 

অন্ত যাবে জগতের এই জোহযুগ 
পরম্পর ছেষ হিংসা একান্ত দুর্ভীগ 

দূর হবে মানবেব। প্রাচালোকে তার 
দ্েখিতেছি আমি সেই যুগ-হচনার 
ভবিষা-আঁলোক-রেখ! ) সে উষার তরে 
আমি আল্র বসে আছি অন্ধকার ঘরে । 
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আমি তোমা | ভাপবাদি ওগে! সন্ধাতার 
চিরদিন চেয়ে থাকি তাই আত্মহার! 
তোমার মুখের পানে । ওই সুখখালি 
ডুবায় ষে জগতের বেদনার গ্লানি । 
কতাদন শৈশবেতে নাতৃক্রোড়ে আমি 
উল্লাম্কয়া উঠিয়া আপিগল-কান। 
প্রেমএগ্ধা প্পম্ প্রণয়ীর মত 
কতাদন উক্তি তকে মাথা কি নত 
সঞ্ধাবেলা আগাতর বন্দনা নাথে 
প্রণাম করোছ তোন। জুড়ি গুহ হাতত। 
ভাবতাম? হাম খুব [ধখ-েবতাগ 
উজ্জ্প কাঃয়। সাধ মাণকণহার । 
দুরাকাশে তাপ তান সাঞের বেলা 
কতাদন মাতা মোর নৃধায়েছে হায়! 
“সন্ধ)া তার। ডাঠয়ান্ছে থাকা নাম কর 


মৃছ হাস বলগান। 'গোলাপ' তথান- 
সথধাতাম, “কেন এই নয়ম জনপা & 
স্রেহশুপ্রে টাম মুখ বাঁতেশ মানে 
“বুঝিবি ন। আর তুই, বুঝাঁব এ পর্সে- 
আকাখেব হার। আর মরতেএ ফুল 
করুণাহন্দর তাহ স্থস্টির অঠ্ল'* 


তার] আর ফুপ লিয়ে সেই দিন হতে 

মন্ত আমি ভাবরসে এ মঠামরতে | 

নিত্য আষ হেবি তোমা নিত্য এই প্র।ণ 
নৃতন করিয়া তোনা করিছে সন্ধান । 


মাঘ, ১৩৩৩ ] সন্ধ্যাতার! ২৫ 


স্ুুব গগন হতে তোমার নয়ন 

চিরদিন করিতেছে মোরে আকর্ষণ। 

চেয়ে চেয়ে তৃপ্রি নাই, যত দেখি তোঁম। 
তত মোর ইচ্ছ! হয় কবির উপম। 
আভহরিয়! ভাঁনা হতে বর্ণে ছন্দে তরি 
স্োমাপে গিয়। তুলি সাবের অদ্দরী 
লৌন্দর্যোর বাণীরূপে । ইচ্ছা হয মোন 
এই বিশ্বক্ছগতেপ আনি বোর 
তোমারে গাথিয়! রাঁঞি মহাকা বামাঝে 
আমার করিনা জরপে, কখন লা লাঝে 
অনন্তের কানখানি আকাশে খুলিয়। 

বাগ তুমি মোব লাগি )ডাকিয়া, ডাকিয়া 
ফিবে যাও অস্তযলাকে । কথ্না আবাব 
মনে তয় তিমি দেন সন্ধা-নালিকার 
বেছনাঁর গীতি এক হে আকাশ-মণি ' 
তুমি শুধু ন্বিদিন রহস্তের পনি । 

যন তেরি 5 আমি বিশ্ষয়ের মাঝে 

ডুবে যাই কাবালেকে | ভাবা মোর লাজে 
দুবে যেন সব যায়! শুধু ভাবরাশি 
অবাক্ত বদনা লয়ে ঘির মোবে আছি 
নীরব কবির মনু । বিমুগ্ধ হৃদয়ে 

তোম' পানে চেয়ে শুধু গাঁকি মৌন হয়ে । 
আমি তোমা ভালবাসি; সরসীর নারে 
ছায়া বিকাশিয়া যবে সন্ধা ধীরে ধীরে 
হেলে পড়ে, আজো আমি হেবিয়৷ তখন 
বাঁচিভঙ্গে, প্রেমরঙ্গে মৃদ্ধল নর্তন 
তোমারে ধরিতে চাই, কিন্ত জানি হার । 
দানবের ্রমতৃষ্ণা মিটে না ধরায়। 


২৬ 


উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১ম সংখ্য। 


প্রসারিত পদ্মারক্ষে ঈীডায়ে সেদিন 
মৌন গোঁধলিব বেলা, ভে চিরনবীন । 
পাঁচীন-পশ্চিম-ভাঁলে বহস্তের.দেশে 
ভে চিররহশ্তাতম | ভোঁমাব উদ্দেশে 
উচ্চাবিন্ত বন্নার £প্রমমন্ত্ মোর 
ঝরিল আনন্দ ৪্ে তই বিন্দু 'লাঁর 

এ দ্র ল্যন হতে । ক্রমে প্গ্মাতীর 
আচ্ছর কবি ঘন গভীর নিশির 
অস্থ গেলে তুমি তায় । স্তর শাবক 
মাপাব উপাৰ [মার দীরে দিল সা । 
প্ল্যাবঙ্ছে মু রাখি ইচ্ফা হালো মোর 
কাঁদিবারে উচ্চৈস্ববে-গো পা্মা। ভোর 


পশ্চিমর তীরে মোক অস্ত 'গল ীর।। 
সীম আকাশ মাঝে রম্োছ যাভারা 


সে সব সঙস্্র মাঃগা। নাহি আমি চাই, 
লুপ্গু এক সন্ধা] তারা ঘি কাব পাই. 
ব্র্থ এ বেল! শুধু, মরাতর লোক 
নাহি পায় আকাজ্কিত হদয়ের স্থ । 
ভাই ভাবি মনে মন, মরণের পরে 

যদি আমি জন্ম "লহ পবভার বরে 

সুদূর আকাশ মাঝে নক্ষত্রব বাপে ১ 
হবে আমি প্রতি নিশি অতি চুপে চুপে 


আদি তোমার কছে। প্রনি সন্ক্যাবেলা 
তুই হারা কি আনন্দে করিব যে গেলা! 


পশ্চিম আকাঁশ-কে!ণে । মর্ভা- বৈজ্ঞানিক, 
কেমনে মিলিন্ু ছুয়ে বুঝিবে না ঠিক । 


সেদিন হে সন্ধ্যান্ভারা ! শুয়ে তব বুকে 
ফেরিব নৃক্তন করি এই মর্থালোকে । 


স্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


ভক্তি 


“নচিদ[নন্দ-ঘন পরমাহ্া। শ্রীকুঞ্ষই একমাত পুরুন- এবং জগন্ছের 
স্থল সুঙ্ত্ন যাধতায় পদার্থ ৪ ভীনগণের প্রাতীকেই আ্টাহার মহাভাবমঘী 
প্ররুতির অংশ সম্ভৃত-অভএব হাহার স্ত্রী | সেনা সুদ পরির হইয়া 
জীব ভ্াহাকে পতিক্পে সর্বাহচকরণে উিজনা করিলে, ভীহাব কুপায় 
ভাহার গতি মুক্তি ও নিবপন্জেন আনন্দ প্রাপ্টি হল উভাই আ্টৈভন্য 
মনা প্রড় কর্তৃক প্রচারিত মধুর ভবের স্থল কা 1 মহাভাঁলে স্বহাকের 
একত্র সমাবেশ | প্রবানা গাপী শ্রীরাধ। দেই মহভিাব্ঙ্গরূপিণী এবং 
অন্ত গোঁপিকাগণের প্রভোকে মভাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবদকলের এক 
দুই বা ততোধিক ভাবগ্ররূপিণী : সুতরাং ্রজগোপিকাগণের ভাবান্তকরণে 
সাধনে প্রবৃন্ত হইয়া! সাক ই সকল অশ্র্ভাব লিচ্চায়ভ করিতে সমর্থ 
হয় এবং পরিশেষে মহাভাঁবাথ মহানদন্দর আভাস প্রাপ্ত হইফা ধন্ত 
হইয়া থাকে! ধ্ীন্ধপে মহাভাবক্্রূপিণী হরাধিকাপ ভাবানুধ্ানে নিজ 
স্থখবাঞ্া এককালে পবিন্যাগ করিয়া কায়মনোবাকো সর্বাতভাভাবে 
শ্রীরুষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চবম লঙ্মণ 1” 

শৌগ্রীরামরুষ্চ লীলা প্রসঙ্গ 


১ 
ভক্তির অধিকারী সিদ্ধান্ত 


ভক্তি শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীন আচ'যা ছুই জন-_-নারদ ও শা্ডিল্য। 
নারদ বলেন, “ভক্তি পরম প্রেম-রূপা” । নারদ ভক্তি সুত্র )1। শাওুলা 
বলেন, “শক্তি ঈশ্বরে পরান্ুরক্তি” ( শাগ্ল্য ভক্তি হৃত্র )। উভয়েই এক 
কথাই বলিয়াছেন । এই পরানুরাক্তর ব্যাথ্যার পুরে ভক্তির অধিকারী 
নির্ণয় করিতে হইবে । কে অধিকারী জানতে গেলে, কে অধিকারা নয় 
তাহাঁও জানা দরকার । 


২৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


অনধিকারী--পাঁষড-লক্ষণ 
পাষগুগণের ভক্কি শাস্্ে অধিকার নাই । পাঁষগু-লক্ষণ দশটি £_ 
(১) দেহ ইন্দ্রিয় তৃপ্রি, ২) জ্রবিণ-অশুক্ু অর্থ সংগ্রহ চেষ্টা, '৩) 
জনতা অসংসঙ্গ বা ঢুঃসঞ্গ) 1৪ লাভ গ্রিহ্ব! লাম্পট্য, (৫ পাষগুতা 
দেব বিগ্রুহে শিলা, কার্ট, সর্ণ, পিত্তল প্রতি ধাতু বুদ্ধি) (৬ গুরুতে 
মর্তা বৃদ্ধি, (৭) পন্ধে জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি, (7) ভক্ত ও ভগবানের 
পাঞ্োনক সামান্ত জল বৃদ্ধি, নে নাম মন্ত্রে সাধারণ শব্দ বুদ্ধি (১০) 

শ্রিভগবান ও ভাহার পাধদ[দিতে সাধারণ দেব বুদ্ধি । 


ভক্তির অন্তবায় 


এই নয়ট লক্ষণ পাষগ্ডে দেখা বায়--'১) ছুক্ষি কর্মফল) ভোগ- 
বাদীর প্রাপা, (২) মুক্তি দুঃখের বিনাশ, সাংখাবাদীর প্রাপা ১৩) 
বাঞ্ছা-যোগীপিগের প্রাপ্য বিভূভি, (৪) নিশিদ্ধীগার ₹ (বিষয়িদর্শন ব! 
অসংলৌকের আহাযা ভক্ষণ ৫ কুটিনািন কৌটিলাপূর্ণ নাটা বা 
কপটনা ৬) কাব ভিংসাক প্রাণিহনন বা! প্রাণিমাহকেই উদ্বেগ বা ক্লেশ 
দান, ৭' লাভভডেক্রিয় ভুপির উদ্দেশে জগত ধনাদি প্রাপ্তি বা 
ভাহাব সতগ্রহ-বাঞ্রা, ৮. পুজা বড়লোকের হনোধশ্মে ইন্ধন গ্রদান 
(ধোসামোদ পূর্ব ক সম্মান, 1৯; প্রতিষ্ঠা আগনিক মহদ্ব বা লৌকের 
নিকট স্থীয় নশ্বর দশপ্রিয়হা । 

আচাঙা শক্কর বলেন, “স্বশ্গক্রপ পরমাত্মার ভন্ুসম্ধানই ভক্তি, ইহাই 
মোক্ষলাভের শ্রেগ সাধন” ( বিবেকচুামণি )। আচাষা রামানর্জ বলেন, 
প্তৈল-ধারার হায় অবিচ্ছিন্নাহগাবে গ্রবর্তমান শ্মতি গ্রবাভময় ক্রবা-স্থৃতির 
লাম ধ্যান । কারণ, শ্বতি-লাভ হইলে লমন্ত গ্রন্থি অর্থাৎ হৃপগত কাম- 
রাগাদি পোধনিচয় বিশেসভাবে বিনষ্ট হয়। এস্লে গ্রুবা-ম্বতিই অপ- 
বর্গের উপায়রূপে শ্রুত হইয়াছে । এই গ্রবাস্থৃতি, দর্শন বা প্রতাক্ষ 
ভ্ঞানেরই সমান বা অন্রূপ। ভক্তি শ্দেত এবংবিধ এুবাহুশ্মৃতিই 
অভিহিত হইয়া থকে) কারণ, ভক্তি শক্টি উপাসনারই পধ্যায় বা 
একার্থ বোধক । এই ফ্রুধাস্তথৃতির সাধক যন্াদি কাধ্য করিবেন।” শ্রুভাম্থ) 


মাঘ, ১৩৩৩ ] ভক্তি ২৯ 


£গীঁড়ীয় বৈঞ্টবাচার্ষোরা বলেন, পনিভা সিদ্ধ কুষ্গতক্ষি কন সাধ 
নয়”__সংকল্ম্ উহাকে প্রবুদ কলে মাত্র | ঠাভারা লক্কিন এই উদ্বোধন- 
কার্য বিধিতুখ ও নিন্ধদুপ এই ুঃ ভাগে বিভক্ত কপিরাছেন । 


নিপি 


১1 গুরুপাদাশয় ২7 দান অর্থহ মানাগাদশ ৩ | শুক্লা্েকা 


৪1 সদ্ধন্ম শিক্ষণ ও ছিজ্ঞানা ৫1 সাধুদগের পথান্্গমন ৬7 


ভগবানের ভীতির জন্ঞ দিলেন ভোগত্যাগ ৭7 তীর্থ বাস ৮ম 


বাত 


মাত্র পাইলে জীবন নির্কাহ হয় সেইন্রপ পহিমান নিগ্রভ নি উদ 
বাসাদি ১৯1 ধাঞী-অশ্বথ-গ-পপ্রতবকবের সন্তান | 
শব 

১। সেবাপরাধ ও নামাপর।প দূরে বজ্জন ৯। অপাধু লঙ্গ হাংগ 
৩) বভ শিষ্য লা করা ৪1 বন গ্রন্থের আধশিক অভ্রাস ৫1 হালিভে 
ও লাভে বিলিত ন। হওয়া) ৬ শোকালির রশ না হও ৪1 আশ 
দেবতা বা শান্ের অবন্। ন। কলা ৮1 ভগবান ও উত্তর লনা না 
শুনা ৯। গ্রাম কথা লং শুনা ০০ । প্রানিমার উদেগ্‌ না 
জল্মান। 

এক্ষণে ভক্কির প্রথম সোপান স্যান্বশ্ন ও তাহার অঙ্গ সকল বর্ণন। 
করিব। 

থম অঙ্গ 

১। শ্রবণ ২। বীত্ুন ৩। স্মরণ ৪।| পুজন ৫ বন্দ্ন 
৬। পরিচর্যা) ৭। দাম্ত ৮। সখ্য ৯। আত্মনব্রনে ১৪। 
শ্রীবিগ্রহের অগ্রে নৃত্য ১১। গীভ ১২।  কিজ্ঞপ্ত অর্থাৎ মনোভাব 
জানান ১৩। দ্গুব প্রণাম ১১ অভ্তাথান ১৫1 অন্ুত্রল্স! 
১৬। তীর্থে বা ভগবদ্‌ গৃহে গমন ১৭। পরিক্রমা ১৮। স্তবপাঠ 
১৯। জপ ২৭। সংকার্তভন ২১। ভগবৎ প্রসাদী ধূপ ও মাল্যের 
গন্ধ গ্রহণ ২২। মহাপ্রসাদ সেবন ২৩। আবাতিক, মহোৎসব দশন 
২৪। শ্রীমৃত্তি দর্শন ২৫। নিজ প্রিয় বস্তব ভগবানকে অর্পণ ২৬। ধ্যান 
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২৭। তুলসী প্রস্তুতির সেবন ২৮। ভক্ত সেবন, ২৯ । লীলা-ভুমিতে বান 
৩*। ভাগবতের, আসাদ ৩১। এভগবানের গ্রাতির নিমিত্ত অখিল 
চেষ্টা ৩২। কাছার কৃপা প্রতীক্ষা ৩৩1 ভক্তগণের মহিত ছন্মদিনাদির 
মহোৎসব ৩৪! সর্বপ্রকার শরণাপ্ি ৩৫। ব্রতাদি। 
দ্বিতীয় ভা 
১। উষ্টপদ চিহ্ন ধারণ ২। ই?নামাক্ষর ধারণ ৩। নির্মালা ধারণ 
ন। চরণামৃত পান । 
ততাযু চান্ 
১। সাধু সঙ্গ ৯। নাম কীর্ঘন ৩ । ভগিবন শরণ ৪1 লীলা-ভূমিতে 
বাল ৫। শ্রদ্ধাপূর্বক এংমুতি সেবা । 
পামানুজ ও বাকা-কাবরুকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বিবেক, বিমোঁকঃ 
অভ্যাস, ক্রিয়া, কলাণ, অনবণাদ ও অনুদ্ধর্ধ একট সমস্ত কারণ হইতেই 
দেই ফ্রবানুম্ত্তি লা হওয়! সম্ভবপর ও শান্ুসিধ । জাতি-আশ্রয় ও 
নিমিন দাব! দুশিত আহারায় দ্রবা হইতে শরীবকে রক্ষা করা অর্থাৎ ই 
প্রকার অর ভোঁজন না করার না» বিবেক | আভার শুদ্ধিতে চিত্তপ্ুদ্ধি) 
চিন্তশ্তদ্ধিতে ফ্রকানুশ্থতি | এই ক্রতি বাকাঠ এ বিষয়ে প্রমাণ । কোনরূপ 
কামন। বাকামা বিষয়ে আসক্তি না! থাকার লাম বিমোক। কোন 
স্তহ বিনয় অবলগ্কনে পুনঃ পুনঃ চিতুসমাবেশ শিক্ষার নাম অভ্াস। 
ষথাশক্তি পঞ্চমহাযজ্ঞের অভগানই ক্রিয়া | সভা, সরলা, দরা। পান, 
অহিংসা ও অলভিধ্য। ! সফল চিন্তা ) _-€ই সকল কলাণ গুণ] দেশ 
কাঁলাদির বৈপরীহা নিবন্ধন, শোক-বন্ত অর্থাৎ শোকের কাঁরণীভূত 
পুত্রমরণাঁদি বিষয়ের রণ বশতঃ থে মনের দৈগ--দৌর্বলা এবং তজ্জন্য 
যে অপ্রপন্নত| তা! অবসাদ, তাহার বিপরীত ভাব_ হনবসাদ। উক্ত 
বিপর্যয়জনিত বে সন্তোষ তাহা উদ্ধষ, তদ্িপরীত--অনুদ্ধর্ষ । অতি- 
সন্তোষ উপসানার শনুকুল নহে_বিরোধী। 
নিষেধে নামাপরাধের কথা বল! হইয়াছে । উহা কি? (১) পাধু- 
নিন্দা (২) ভগবঞ্ধিগ্রছ সকলের নাম ও নামীতে ভে বুদ্ধি (ও) গরুতে. 
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প্রাকৃত বুদ্ধি ৪) বেদপুরাণাদির শিন্দা (৫) নাম মাহাত্মাকে অতিস্থতি বা 
অর্থবাঁদ বলা (৯) ভগবরামকে কল্পনা বলা (৭. নাম শক্তির সাহাব্যে 
মারণাদি পাপকাধ্য করা 1৮) ধরশ্ব্রতভাদির সহিত নামের একবপ 
মাহা মনে করা ৯. আঙ্ধাহান ব্যক্তকে উপদেশ (১০) লাম শবণে 
অগ্লীতি। 

এক্ষণে সংক্ষেপে বলা মাইতে পাবে, আবণ কীর্ভনবদি দ্হাবক ইন্জ্িক 
দ্বারা সাঁধনীয় ভক্ভিকেই সান ভক্ত কহে । হাদয়ে নিছাসিদ্ধ ভাবের 
প্রথম প্রকটনই সাধন । বির্ধনিষেধাত্মক শক্তির নামই বৈধি-ভক্কি | 
এই বৈধা সাধনা সম্বন্ধে আনক স্থলে সাধারণের একটা বিরত ধারণ! 
আছে। উদ্দেশ্য হারাইয়া অনেক সময় কেবল মাধ শাবাবিক কাঠারাতা। 
ছষ্প্রাপা ওষধি যোগে স্তান বাশবে কিযাবিশেবের অনুগান: শ্বাসপ্রশ্থাস 
বোধ, এমন কি অসম্বদ্ধ মানর প্রলাপ েষ্টাকে সাধনা বলিয়া আমর 
ভ্রম করিয়া থাকি । আবার কেহ বা কুপংস্কার ও কুঅভ্যাস-বিক্ৃত মনকে 
প্ররৃতিন্ত ও সহজ ভাবাপন্ন কিয়! ধর্মপগে চালিত করিবার জন্ক/ মহা- 
পুরুষেরা সময় সময় 'য সকল ক্রিয়াকলাপের স্টপদেশ করিয়াছেন, সেই 
সকলকেই সাধন] বলিয়া এাঠণ করিয়া খাঁকেন। আবার দেখা যায় 
বৈরাগ্যবান না হইয়।- সংসারের ক্ষণস্থায়ী কূপ রসাদি ভোগের অন্ত 
সমভাবে লালারিত থাকিয়! মগ্ছু বা! ক্রিয়া বিশেষের সহায়ে জগৎ-কাঁরণ 
ঈশ্বরকে মন্ত্রোবধি বশীভূত সর্পের স্যায় বশ করিতে চান। তাহার! 
জানেন ন যে ফ্রবা-স্থৃতি লাভ না হইলে দর্শন হয় না! আবার ক্রধা-স্বৃতি 
বৈধী সাধন সাপেক্ষ । এ সম্বন্ধে আতার্ষয রামান্ুজের ব্যাথা আমর! 
পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে এই ক্রবাস্থৃতি আরও স্পষ্ট ভাবে 
পাঠক-পাঠিকাঁর বুঝিবার সহায়ক হইবে বলিয়া আমর! এখানে আচাধ্য- 
পাদ স্বামী সারদানন্দের ব্যাখ্যা উদ্ধত করিতেছি, “রূপের ধ্যানে তন্ময় 
হইয়া কেমন করিয়! জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌছিতে 
পার। যান্ন এইবার আমর! তাহার অন্নশীলন করির। ভক্ত, ঈশ্বশের 
ওফন. এক ুপকে নিক্গ ইষ্ট অব! যুক্তি ও ঘথার্থ সত) লাভের প্রধান 
সম্ন্বক-বলিয়! পরি গ্রহ করিয়। তাহারই চিন্তা ও ধ্যান কক্পিভে থাকেন। 
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প্রথম প্রথম: ধ্যান ন করিবার কাঁলে। তিনি এ ইষ্টমাতর সর্বাবয়বদম্পূর্ণ ছবি 
মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না) কথন উহার হস্ত, কথন পদ 
এবং কথন বা মুখখানি মাত্র তাহার সম্মুথে উপস্থিত হয়; উহাও আবার 
দর্শন মাত্রেই যেন লন হইথা যায়, সম্ুণে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। 
অভ্যাসের ফলে ধান গভীর হইলে &ঁ মীর্তর সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানস- 
চক্ষের সম্মুখে সময়ে সরে উপস্থিত হয়। ধান ক্রমে গভীরতর হইলে 
এ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততগ্গণ হির ভাবে সম্মুখে অবস্থান 
করে। পরে, 'আমার ইঞ্টই ইচ্ছামত নীনারূপ ধারণ করিয়াছেন এই 
বিশ্বামের ফণে 'ভক্ত-নাধক আপন ইষ্মর্ত হইতে নানাবিধ দিব্যন্ূপ 
সকলের সন্দর্শন লা করেন ঠাঁকুর বলিতেন__ঘব বাপি একটি ক্ধপ 
ওঁ প্রকার জীবন্ত ভাবে দশন করিয়াছে তাহার অন্য সব ূপের দর্শন 
সহজেই আসিয়। উপস্থিত হয়” । 

“ইতিপূর্বে মে সকল কথা বল! হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমর! 
বুঝিতে পারি। এরূপ জীবন্ত শুর্তি সকলের দশনলাভ যাহার ভাগে 
উপস্থিত হয়, তাহার নিকট জাগ্রংকালে দৃ্ট পদার্থ সকলের ভ্াঁয়, ধাশ- 
কালে দৃষ্ট ভাবরাভাগত খর স্কল্‌ মুর্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে 
থাকে । এরূপে বাহ্‌ অগং ৪ ভাবরাজেের সমানাস্তিত বোধ খত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে ততই তাহার মনে বাহা জগত্টাকে মনঃকল্িত বলিয়। 
ধারণ! হইতে থাকে । আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজোর অন্থভব 
ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যেঃ সেই সময়ের জন্য তাহার বাহা 
জগতের অনুভব ঈবন্সাত্রও থাকে না। ভক্তের এ অবস্থাকেই শান্ত 
সবিকল্পসমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন । & প্রকাঁর সমাধিকালে; 
মানসিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহা জগন্তের বিলয় হইলেও ভাব- 
রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দুষ্ট বস্ত ও ব্যক্তি সকলের সহিত ব্যবহার 
করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখ ছুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন 
ইঠমৃর্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রুপ অনুভব করিতে থাকেন । 
কেবলমাত্র ইষ্মুর্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাহার মনে তখন যত কিছু 
সংকল্প বিুল্লের উদয় হইতে থাকে । এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলগ্বন 
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করিয়। ভক্তের মনে এ সময় বৃত্তি-পরম্পরাঁর উদয় হওয়ার জন্ঠ শান্তর তাহার 
& অবস্থাকে সবিকল্প বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন ।” 


সমগ্র বৈধী সাধনার মূল উদ্দেপ্ত বাসনা ত্যাগ । যিনি নিঞ্জের মনের 
স্বভাব সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিরাছেন। ভিনি বুঝিতে পারিবেন, স্থূল হইতে 
আরম করিয়। হুশ, সুক্ষতর, হৃশ্মতম অন্ত বাসনাস্তরসখূহ উহার ভিতরে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । একটি গ্রিত হইলে আর একটি আসিয়া উপস্থিত 
হয়। স্থল পরাজিত হুইল ত হস্ত আসিল, হুক্ষকে যদি হটাইল তবে 
সুগ্মতর বাসনা সম্মুখীন হইল। কাম গেল ত কাঞ্চনাসক্তি আসিল। 
কাম-কাঞ্চন জিত হইল ত সৌন্দধ্যান্থরাগ, লোকৈষণ!, মান যশ আসিয়া 
সাধক হৃদয় প্রবলভাবে আক্রমণ করিল। এ সকলও যদি গেল তবে 
আসিল আলশ্ত কর্ম্ৃত্যাগরূপে, মায়া করুণা স্েহ রূপে । অতএব খুব 
সাবধানে নিজের মনকে বিনেষণ করিয়া! বাসনা ত্যাগ করিতে হয়। 
এ ভাবে বাসনা তাগ হইলে ফরবাস্থৃতি হয়। ফ্রবাস্থৃতিতে ই দর্শন 
হয়। তখন তীহাতে রতি জন্মে) এখান হইতে রাগাত্মিকা ভক্তির 
আরম্ত। এই হেতু আচাধাপাদ স্বামী সারদানন। বলিতেছেন,_- 

পসংলারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্ত সকল মানবের সহিত যে 
সকল ভাব লইয়া নিতা সম্বন্ধ রাখে, শান্ত দাল্তাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব 
ভাব সমুহেরই সুক্ষ ও শুদ্ধ প্রতিকৃতি স্বরূপ। দেখা ধায়, সংসারে 
আমর! পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভূ, ভৃত্য, পুত্র। কন্তা) 
রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সন্ত এক একট! বিশেষ সম্বন্ধ 
উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতর সকলের সহিত শ্রদ্ধা- 
সংঘুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচাধ্যগণ 
এ সম্বন্ধ সকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং 
অধিকারভেদে উহাদিগের অন্ততমকে মুখ্য্ূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে 
আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শাস্তাঘি পঞ্চভাবের 
সহিত জীব নিত্য পরিচিত থাকায় তধবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে 
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অগ্রসব হওয়া তাহার পক্ষে স্থগম হইবে । শুধু তাহাই নকে। প্রবৃত্তি- 
মূলক এ সকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেধার্দ যে সকল বৃত্ত 
তাহার মন উদ্ধত হইয়া তাহাকে সংসারে ইতিপুর্বে নানা কুকর্ম 


রত করাইতেছিল, ঈখবার্পিত সন্বন্ধশ্রয় তেই সকল বু হহাপ মনে 
উখিত হইলেও উহ্াপিগের প্রবল বেগ শাহাদক ঈশ্বস্দর্শনবূপ 
লক্ষ্যাভিমুধেই অগ্রসর কবাইয়া দিবে । যথা-_সকল দুঃাখর কারণ সর্প 


হৃদরোগ কাম তাহাকে ঈহ্বব দর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখি, ই দর্শন- 
পণের প্রতিকূপ বস্তু ও বাক্তি সকলের উপাবেশ হাঠাব কেপ প্রসুক্ধ 
হহবে। সাধা বন্দ ঈগ্রারর অপুর্ব ০ম সানর্যা সশ্থাগ লোএই সে 
উন্মন্ত ও মোহন হইব এবং ঈপ্রবে পুণা দশনলণূত কুণকুনার্থু বাকি 
সকলের অপুর্ব ধন্মশ্ী দেখিয়া কল্লাভির আনা সে হাকুল তইনা উঠি |” 


হু 


এক্ষণে আমর! ভক্তিকে শিক্নলিধিতবূপ গ্রঠিফলিত করিতে গারি। 


বৈধী রাগাত্মিক! 
রতি রঃ নযাদি 





| ] 
কাঁমাব্মিক। মি কা 


(মধুর 
177টি 
বাৎসলা স৭্য ্ রা 

এক্ষণে বাঁগাত্বিকা ভক্তির প্রথম সোপান রতি কি? অস্তমহাণতা 
বা আদ্রতা যাহা ঈশ্বর আসকিন্ধপে প্রকাশিত হয়, ভাহাই রতি লক্ষণ । 
ইষ্ট সেবা ব্যতীত অপর আসক্তি রভির বাঠিচাঁর বা আছাস মাত্র। 
রতি পাচ প্রকার) মথা--(১) শান্ত, দাত, বাৎসলা, সগায ৪ মধুর | 

১। শান্ত-রতি-ব্ষিয় বাঁদন পরিহারপুর্বক নিক্গানন্দে অবস্থিতিকে 
শম-শ্বভাঁব বলে। শমপ্রধান বাক্তিগণের পরমান্ম্ানে ঈশ্বরের প্রতি 
মমতাগন্ধহীন শান্ত-রতি জদ্মে। 

২। দান্ড-রতি- শ্রীভগবান হইতে আপনতে নানতাভিমানময়ী রতি 


মাঘ, ১৩৩৩] ভক্তি ৩৫ 


বিশিট ভইলে জাব হরির অনুগ্রহের পাত্র হন। ভগবানই আরাধা এইব্দপ 
প্রীতি-নায়ী রতিই আরাধ্য ভগবাঁনে আসক্তি বিধান করে এবং ভগবান 
ছাড়া মাসিক বস্থুর প্রতি গ্রীণ বিনাশ করে। 

৩। বাৎপল্য-রতি ক গুরুত্বাভিমানময়ী. বত্তিবিশিষ্ট  জীবগণই 
ভগবানের পুল) ঠাহাদের অনুগ্রহমযী রৃতিকে বাৎসলা-ব্তি বলে। 
এই বাঁংসল্য-রতিতে ল'লন-কল্যান দাধন, আশীর্বাদ ও টিবুক স্পর্শাদর 
অনুষ্ঠ'ন আছে । 

৪1 সথা-রতি-বিবুধ ও সজ্জনগণের মতে ধাহারা গ্রীগবান 
তুল্যতবাভিমানময়ী রঠিবিশিষ্ট। তীহারাই সথা। শ্র/ভগবানের সহিত 
পরস্পর নমভাব হেতু বন্ধনরাহিনা প্রকাশিনী বিশ্বাসময়ী রৃতিকে সথ্য- 
রতি বলে। এই সথা-রতি পরহাস ও প্রহাপাদিকারিণী, ইহাকে 
আধন্ত্রণ। অর্থাৎ বন্ধনহীনা রতি বলে । 

৫ | মধুর রতি শ্রীভগবানের এবং মৃগনয়নীগণের পরস্পর ন্্রণ 
দর্শনাি আটপ্রকার সাস্তভাগেব মূল কারপণ-প্রিয়ত! বা মধুরা রঠি। 
মধুরা রতিতে কটাক্ষ, ভ্রুক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং মধুর হাশ্যাদি অনুষ্ঠান 
বর্তমান | 

বিচিন্ন রল হইতে বিভিন্ন রতির উত্থান হইয়া থাকে | এই রস ছুই 
প্রকার__মুখায ও গৌণ | মুখা রস পাচ প্রকার- শান্ত, দান্ত, বাৎ- 
সল্য, সখা, মধুর এবং গৌণ রস সাত প্রকার-হান্ত। অদ্ভুত, বীর, 
করুণ, বৌদ্্র, ভয়ানক এবং বীভৎস 

১। শাস্ত-ভক্তি-রস -শান্ত-রতিন্প স্থায়িভাব-বিভাবাদির সহিত 
মিলিত হইয়া যখন শান্ত ভক্তগণ কর্তৃক আস্বাদনীয় হয় অথাৎ শুদ্রপত| 
লাভ করে, তখন শাস্ত-ভক্তিরস হয়। শাস্তরসে ফোগিগণের সর্কমুল- 
স্বরূপ নির্বিশেষ বরঙ্গানন্দ জাতীয় সুখলাভ হয়, কিন্ত এই আত্মানন্দ__ 
এআঘন+ অর্থাৎ শ্বল্প; আর সচ্চিদানন্দ তগবদ্বিগ্রহ স্ক,স্তিতে প্রচুর সেবা 
স্ুখই “গাড় । শান্ত ভক্তগণের সাক্ষাৎকারজন্ত সুখাধিক্ হয় বটে, 
কিন্তু দাসাদির ন্যায় ভগবানের মনে!হর লীলায় তাহাদের তাদৃশ কুচি 
ক্ক্য় সা। 
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২। দান্ত-তক্তি-রস-আত্মোচিত মুখ্য-রস-বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত- 
গণের চিত্তে প্রীতিরতি আনীত হইয়া! আস্বাদনীয় লাভ করিলে উহাই 
প্রীতি” বা দাশ্ত-ভক্কি-রস হয়। অন্ুগ্রহযষোগ্য দাসগণের দাসত্ব ও 
লাল্যত্ব ভেদে দাশ্ত-রসে সম্রম-দ্রান্ত ও গৌরব-দান্ত-_ছুই প্রকার গ্রীতি 
লক্ষিত হয়। 

৩। বাৎসল্য-ভক্তি-রস-স্থায়িএীব ভক্তচিত্তে বিভাবাদি দ্বারা 
বাৎসল্য-রৃতি পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে ভক্ত পণ্ডিতগণ তাহাকে বাৎসল্য-তক্তি- 
রস বলেন । 

৪। সখ্য-ভক্তি-রস-আত্মোচিত বিভাবাদি ছারা স্থায়িভাবে ভক্ত- 
গণের চিত্তে সথ্য-রুতি পুষ্টি লাভ করিলে প্রেম-রস ব! সথ্য-ভক্তি-রস হয়। 

৫1 ষ্ধুর-ভক্তি-রস-আত্মোচিত বিভাব দ্বারা সপ্তক্তের হৃদয়ে 
মধুর! রতি পুষ্টিতা লাভ করিলে মধুরাখ্য ভক্তি-রস বলিয়! কীত্ডিত হয়। 

৬। হাত্য-বিভাবাদির দ্বারা গৌণ-রস মুখ্য-রসের পুষ্টিসাধক 
বিজ্ঞপপুষ্ট হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে হাস্ত-রস বলেন । 

৭। আছুত-আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে বিশ্ময় আম্মা 
দ্নীর রূপে আনীত হইলে অদ্ভুত-ভক্তি-রস হয়। 

৮। বীর-আত্মোচিত বিভাবাদ্দি দ্বার ভক্তচিত্তে উৎসাহ আস্বা- 
দনীয় দ্ূপে আনীত হইলে বীর। 

৯। করুণ-নিজ্োচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে শোক পুষ্টিলাভ 
করিলে তাহাকে করুণ-ভক্তি-রস বলে । 

১৯। রৌদ্র-আয্মোচিত বিভাবদ্ধারা ভক্ত হৃদয়ে ক্রোধ পুষ্টিলাঁভ 
করিলে রৌদ্র-তক্তি-রস হয়। 

১১। ভয়ানক -বিভাবাদি দ্বারা ভয় পুগ্িলাভ করিলে পণ্ডিতগণ 
তাহাকে ভয়ানক -ভক্তি-রস বলিয়। থাকেন । 

১২। বীভৎস-আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে ছ্ুগুগ্সা 
বা ত্বণা পুষ্টপ্রান্ত হইলে বীভৎস-রস হয়। 

(বিভাব অর্থ ষে সকল কারণকে অবলম্বন করিয়] রসের উৎপত্তি 


হষ। ) 
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শী পপীিটি পািশিশি সি ১৩৯ তি পি নিউ পতি শিশিশীশাীিশীশীিিশীশীর্টী পািাশািশীিপািিসি লি 25 পপ 


শাস্ত-রতি বৃদ্িপরাপ্ হইয়া প্রেম পর্যন্ত সীমালাঁভ করে । দা্ত-রতি 
শ্রেছ, মান, প্রণয় ও রাঁগ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়; বাঁৎসল্য-রতি ন্রেহঃ মান, 
প্রণয় রাগ, অনুরাগ পর্্যস্ত বৃদ্ধি পায়; সথ্য-রসে লেহ, মাল, প্রণয়, 
রাগ, অনুরাগ ও ভাব পর্যান্ত বৃদ্ধি পায়; মধুর-রসে শ্রেহ, মান, প্রণয়, 
রাগ, অলুরাগ, ভাব এবং শেষ মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
উক্ত ভক্তির বৃদ্ধিকে আমরা নিম্নলিখিতক্রপে প্রতিফলিত করিতে 
পারি। 
নাগাকা 


হ্যা রেল হন তো 
রতি প্রেম প্রেহ মান রি রা অনুরাগ ভাব মহাভাব 
৩ 
এক্ষণে আমরা প্রেমাভক্কি সম্বন্ধে বিচার করিব। বৈষ্ঞবাচার্য্েরা 
এই প্রেমা-ভক্তি ফ্রবাস্থৃতিলাহের পূর্বব ও পরভেদে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । দর্শনলাভের পূর্ববক্ষণে ষে তীব্র বিরহ তাহাকে অযোগ এবং 
দর্শন লাভের পর যোগ বলে। এবং এই অযোগ ও যোগেরও "হুক 
বিভাগ আছে তাহা আমর! নিয়লিখিতভাবে প্রতিফলিত করিব। 
প্রেম 


| 


চি যোগ 
| 
টি কির 

উৎকিত বিয়োগ সি তু্টি স্থিতি 
এই প্রেমা-তক্কিলাভের পর সাধকের যে সকল অবস্থা হইয়া থাকে 
তাহ! আচাধ্যপাদ তাহার “লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন,-_“ঈশ্বরীয় 
ভাবের প্রবল বন্যা মখন অতকিততাবে মাঁনবজীবনে আসিয়া! উপস্থিত হুয় 
তখন তাহাকে চাপিবার সহশ্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়! যায় না। 
মানব সাধারণের জড় দেহ, উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না 
হইয়! এককালে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া যায়। খরূপে অনেক সাধক মৃত্ামুখে 
পতিত হুইয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান বা পূর্ণা ভক্কির উদ্দাম বেগ ধারণ 
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করিবার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন 1 অবতার-প্রথিত মহাপুরুষদিগের 
শরীর সকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্কক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে 
জীবিত থাকিতে এপধ্যন্ত দেখা গিক়্াছে। ভক্তিশাস্ম সেজন্য তীহা- 
দিগাক শুদ্ধসন্ব বিগ্রহবান বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়াছে । শুদ্ধ 
সন্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন 
বলিয়াই ভাহাঁরা আধ্াত্মিক ভাব সমুহের পূর্ণ বেগ সহা করিতে সমর্থ 
হয়েন। এরূপ শরীর ধারণ করিয়াও তীভাদিগকে উঠাদিগর প্রবল 
বেগে অনেক সময় মুহামান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভন্িমার্ঁ- 
সঞ্চরণনীল অবতারপুরুমদিগকে |. ভাঁব-ভক্তির শ্রাবলো ঈশা ও 
প্রনচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্ের ভাঁয় শরীরের 
প্রতি রোমকুপ দিয়া বিন্ু বিন্দু করিয়া শোপিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি 
শান্্রনিবন্ধ কথাতেই উহা বুঝিতে পারা ঘায়। খ্রী সকল শারীরিক 
বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাহাদিগের 
শরীর ভক্তি প্রহৃত অপাধারণ মানদিক বেগ ধারণ করিতে অভাস্ত হইয়া 
আসে। পরে, এ বেগ ধারণে উহা ক্রমে অভ্যন্ত ভয়, ও বিকৃতি 
সকলও তখন আর উহাতে পূর্বের হায় পরিলক্ষিত হয় না” 

এ যে শুদ্ধসন্ব দেহের কথা বল] হইয়াছে। উহ) শরীরেব মধ্যস্ত অতি 
হুক্মাক'রে যে পাপ-পুরুষ আশ্রয় করিয়া আছে উহাকে নাশ না করিতে 
পারিলে, লাভ করা ষায় না। ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, “সন্ধাপুজাঙ্গি 
করিবার সমস্ত শান্্ীয় বিধানাহুসারে যখন ভিতরের পাপ-পুরুব দগ্ধ 
হইয়া গেল এইক্প চিন্তা করিভাম তথন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই 
পাপ-পুকষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনই করা যাঁয়। 
সাধনার প্রারগ্ত হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল) ভাঁবিলাম, এ আবার 
কি রোগ হইল। ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহা হইয়া উঠিল। নান 
কবিরাভ্তী তেল মাথা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে 
একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি? সহসা দেখিলাম কি-মিস্‌ কালো রউও 
আরক্ত লোচনঃ ভীবণাকার একট! পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে 
(নিজ শরীর দেখাইয়। ) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুথে 


জি ১৩৩৩] ভক্তি ৩৯ 


নে 
» 
সী 


বেড়াতে হরি | পরক্ষণে দেখে কি-আবু একজন সোম্যনুক্তি 
শৈরিক ও ডঃ খারণ করিয়া প্রন্ধপে (শবীবের ভিত হইত নাভির 
হইরা পুর্বে: ক্ত ভাবখাকার পুর ,হ দলে আক্রুদণ পুর্বক্গ শিততি কিল 
এব, রি হইতে গারসাঠ জনিগ্ঘ। গেল। ও হউন্গাপ পর্ব ছয় 
সাওকাত গান; বিরিম কই পাহবাহিলামা ) 
নিরগপ হাল ৪ সইদ আঙ্যাস পুরিক সাধক যঙ্গন শি মনকে 
সম্পূণক্ু প বশত করিয়া পতশহ হয়ত ঠুকুলু বাভতেল। ঘি মনত তখন 


ভাহাঁর শক হা থাকে এরক্ুগ স্রক্ধ মনে যে সকল শাহর উঠিল 


চি 
“এ শুদ্ধ দন কাছে জোন কারা করিতে হইবে এবং পুকানডি 
হইতে বিরহ থাকিতে তইলে তোতা শিক্ষা দিয়াই নিশ্স্থ ছিল নি কিছু 


সয় সন:য় মুদি পরিগ্রহ  পুর্বক পদক এক বাক্কির হায় দেহমধা 


প 


হইত সম্মুখ আবিভুতি হইয়া! সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় 
প্রদর্শন পুর্বৃক ধানে নিদগ্ হইয়া যাইতে বলিহ, অন্ুষ্ঠানবিশেষ কেন 
করিতে হইবে তাহ] বুঝাইযা দিত এবং রুতকার্যোর ফলাফল ভানাইযা 
দিত! ধ্যানকাল শাণিত 1£শুপধারী জনৈক সন্লাপী দেহ মধ্য হইতে 
বতিরগত তই] বলি, “অন্য চিই। সকল পরিহ্ণাগ পুকক ইইগিস্স যদি 
না কারবি ত এই ভিশ্ল তোর বুকে বসাইয়া দিব।' ভোগবাসনাময় 
পাপ-পুকষ শরীর অব্য হততে বিলিক্পীন্ত হইলে, এ সন্লাসী ঘবকণ সঙ্গে 
সঙ্গে বাহিরে আনিস ও পুরবকে নিহত করিলেন । দরস্থ দেবদেবীর 
মুদ্টি দর্শনে অপবা কীর্তনাপি এবণে অভিলাধী তইয়া শ্রী সহী যবক 
কথন কন শরীরূপে দেহ তইনে নিক্ষাস্ত হইয়! জোোতিঙ্ষয় পথে বী সকল 
স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ংকাল আনন? উপভোগ পুব্ক পুনরায় 
পূর্বোক্ত জ্েোাতিম্মিয় বত্ম অবলম্বনে আসিয়া শরীর মধো প্রবিষ্ট 
হইতেন। 

“আমারই ন্যায় দেখিতে এ যুবক সন্যাসিমুদ্টি ভিতর হইতে যখন 
তথ্খন বাহির হইগ্া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দ্িত। সে টরূপে 
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বাহিরে আগিলে কখন মামা বাহস্ঞান মাঁরিত এবং কখন পশ উহা! 
এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়। কেবল তাহারই চেষ্টা ও 
কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম । তাহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়া 
ছিলাম সেই সকল তত্কথাই ত্রাহ্ষণী, ন্াঙ্গট! ( তোতীপুরী ) গ্রত্তৃতি 
আসিয়া পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাঙ্থাই তাহার! 
ক্রানাইয়! দিয়াছিলেন । ইহাতে বোধ হয় শৃন্্বিধির মান্যরক্ষা করাই- 
বার জন্যই তীহারা গুরুরূপে জ্রীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন | নতুবা 
্টাঙ্গট! প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োদ্তন খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না” 

( কমশ: ) শ্রীমায়াবাদী 


জিজ্ঞাসা 


(১) প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিলে প্রবলকে বাধা দেওয়া 
কর্তব্য, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা মানেন। বেদাস্ত যে সকল প্রকার 
স্বাধীনতার পরিপোষক তাহা স্বামিজীর বক্তৃতা সমুহে দেখিতে পাই-_ 
তথাপি স্বামিজ্ী ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে ষোগ দেন নাই 
কেন ব' এরূপ আন্দোলন স্থষ্টি করেন নাই কেন? 

(২) সিষ্টার নিবেদিতার [07৩ 71850 85] 58/ 17107+ গ্রন্থের 
€[105 001201০0০1106815” শীর্ষক অধ্যায়ে দেখিতে পাই-নিবেদিতা 
বলিতেছেন যে, স্বামিজীর অন্তরে ভারতের প্রত্তি একান্ত ভালবাসার 
সহিত, দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে আপনার ককিয়! 
দেেখাব্ূপ সন্াসীর যোগা ভাবের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছিল। সিষ্টার 
নিবেদিতার এই মত কতদূর সভা? স্বামিজী কি তবে এই ছুই ভাবের 
কোঁন সাষপ্রন্তক করিতে পারেন নাই ? 

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এমএ 


শ্রীনিম্বার্করুত দ্বৈতোদ্বৈত-দর্শনভাবাম্‌ 


প্রথম অধ্যায়-_চতুর্থ পাঁদঃ 


আন্ুমানিকমপেকেষামিতি চেন, শরীরনূপকনিন্য স্তগৃগতেরদশর্ঘতি চ।। 
সু ॥ 
হুত্রার্থ £--আন্মমানিকম্-সাংখা শান্ত্রের প্রধান আন্মানিক 
হইলেও ; একেষাম ইতি চে২-এক এক বেদ শাখীদের (কঠ-শাখী ) 
মতে শ্রুতি সিদ্ধ, স্ভাহ! ভইলে) নলনা একধপ হইতে পারে না 
শরীররূপক বিনস্ত গৃহীতে- কঠ শ্রুতির এ স্থুল শরীরকে রূপকে গ্রহণ 
করা হেতু ; দর্শয়তি চ-দেখান ও হঈতেছে। 
বেদান্ত-পারিজ্ঞাত-ভাষ্যাগ্ুবাদ ২_সাঁংখ্যোক্ত প্রধান কেবল অন্ুমাল- 
গমা নহে; আতিরও ইহাই সিদ্ধান্ত । কঠ-শাথায় প্রধানের ন্যায় শব্দ 
রহিয়াছে__ণ্মহতঃ পরমব্যক্তমব্যকাৎ পুরুষ£ পরঃ£ ( কঠ, উপ, ১ অ. ৩ 
ব.__মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত (প্রধান ), অবাক্ত হইন্ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ৷ 
এরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। কেন-না এ বাক্যের পূর্বেই কঠশ্রুতি 
বলিতেছেন, “আত্মানং রাঁখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । বুদ্িস্থ সারথিং 
বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ”-_-আত্মাকে রথিস্বরূপ বোঁধ করিবে, শরীরকে 
বুথস্বর্ূপ বোধ করিবে, এবং বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে প্রগ্রহ (লাগাম ) 
স্বরূপ জানিবে। এখানে শরীবকে বথের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । 
এক্ষণে পূর্বাপর বাকা মিলন করিলে ইহ!ই বুঝা যায় যে, শ্রুতি দেহ মন 
বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রতৃতিকে বূপকে বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে বঙ্ঈীভৃত 
করিবার উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া! শবীর-রূপ অব্ক্তকে রথরূপকে 
গ্রহণ করিয়াছেন | ইহার পর বাক্যে ইহা আরও প্রতীয়মান হয়, 
“যচ্ছেত্বাউ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্জ্ঞানমাত্মনি, জ্তানমাত্মনি মহতি তদ্‌ 
যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি”__প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার করিবে। 


৪২ উদ্বোধন [ ২৯শ বয_-১ম সংখ্যা 


৮১-১৯২টিক 2 -শাইিসিসাসপিশাসি সিতত 


সাংখা মতে মহৎ প্রতি বা প্রধানকে প্রাপ্ত হয়) কিন্তু এখানে দেখ! 
যাইতেছে দহত শান্ত-মা্সাকে প্রাপু হয়। 
হুঙ্সন্থ তর্হাৎ ॥২ নু ॥ 

স্তার্থ £_স্থক্মং তুঁলঅবাক্ত সুক্ষ লিয়া ; তৎ অর্ছত্াৎ হুক্ষাই 
স্থল বলিয়া । | 

ভাষানুপাদ ২ সদ্রি বল মবাক্ত শদ্দ শুক্র পদবাঁচয অহুএব স্থল 
শরীরের সভিন তুলনা হতে বে লা, না, তাভা বলিতে পার শা. 
কারণ শরীরও সই অবাক্রেবহ সুদ পরিণাম! 

তদবীলাহাদথলত ॥ ৩ হ্য। 

সুত্রার্থ ৮তিৎ লব্রঙ্গের অপীনতাৎ-অদীন চতু; অর্থবৎ _ স্থষ্টি 
করিতে পাবে। 

ভাবান্ুবাদ £-মি টন্তাকে আমাদের প্রধান বলি? না, বলিতে 
পার না, কারণ তোমাদের প্রকুতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র অচেতন 
দেই তেতু তাহার স্বয়ং অর্থবহ (স্থষ্টি রচনা করা । হওয়া অসম্ভব; 
পরন্থ উপনিমদের গরুতি পরমকারশ ঈশ্বরের অধীন হওয়াতে স্থটি রচনা 
করিতে পারে, এবং উহা দঈশ্ববেবই স্বব্দপগত শক্তি, পৃক নহে । 

জ্ঞয়তাবচলাচচ ॥ ৪ | 

সুত্রার্থ হল জ্ঞেকত্ব লভাহাকে জ্ঞানিতে হইবে ২ অবচনাৎ চল এক্দপ 
বচন ন! থাকায় । 

ভাব্যান্ুবাদ £-অবাক্ক শব্দ বষ্ি-তাস্ত্রিকদের ( সাংখাম£বলম্বীদের 
প্রধান নতে, কারণ শ্রুতি হাতাকে জানতে হইবে এক্প কোন উপদেশ 
করেন নাই । 

[যাহা অজ্ঞান তাহাই লোকে জানিবাঁর চেষ্টা করে। যাহা ইজজয়- 
গ্রাহ্থ তাহার অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। কাজে কাঁজেই এ 
জগতের মুল কারণ সাংখ্যেক্ত প্রধান হইছে পারে না) কারণ তাহ। 
বিকার ধোগা কাজে কাজেই তাহা আমরা জানিতে পারি, কাজে 
কাজেই তাহা জ্ঞেয় নহে, যাহা জ্ঞেয় তাহা এই অব্যক্তেরও যুল কারণ 
ও আক্ঞাত ঈশ্বর ।] 


মাঘ । ১৩৩৩] শ্রীনিশ্বার্ককত দ্বৈতাদৈ ত-দর্শন ভাষ্যম্‌ ৪৩ 


৯৯৯৫ এপি 


ব্দততি চেত্র প্রান্ঞরো হি প্রকরণ।ৎ ॥ ৫ স্ব 

স্ত্রর্থ 2-দতি ইতি চেৎলপণ্র বলি শ্রুতি এপ বলিয়াছেন; ন 
প্রীজ্ঞ ছি গ্রকরণাঁৎলনা, এরূপ এলিতে পাব না, কারণ এই প্রকণণের 
প্রতিপাদ্য পস্ত প্রাচ্দ আত্মা । 

ভাঁমাভপান £ 
ফ্রুবং ানচানা ভং মৃহ্রামুধাৎ। গ্রমুচা্েপশাঅন দি অলস্থ মহত হাতি 





ক? শ্রুতি বলতেছেনও পনাস্টানস্তং মহতিই পর 


শেষ্ঠ সেই বন্তকে অবগন হইয়ু সাধক মুহা হইছে মুভ হযেন | এখানে 
দেখা যাইতেছে, মিচ ভতে চএষ্টা দাত হাহীকে জালিতে হইদে। 
ইছাত আমাদের সাংখ্যোক্ক প্রধান 1 না) ভাভা হইতে পানুলা। ও 
শ্রুতির উপক্রম ও উপহার পাঠে জানা মায় দে, উঠার জেয বিষয় 
প্রাজ্ঞ পরমান্থা । কারণ উর শ্রুণত বলিনেছেন, পতদ্বুনওাত পরম পদম্» 
-পেই বিষুঃর পদই সর্ব শর্ট, "পুরুদার পরং কিঝিং পুরুর হঠতে 
শ্রেষ্ঠ কিছু নই। 
এয়াণামেব নৈবদুপগ্ঠাসঃ প্রশ্রশ্চ ॥ ৬ স্থ ॥ 

সুত্রার্থ 2 ত্রয়াণাম্‌ এব -ভিলটি ববয়ের; চ-্এবং $ উপন্তাসঃ 
এইন্সপ উত্তর ॥ প্রশ্ন চল এবং প্রশ্ন আছে। 

ভাবান্বাদ £--এই কঠ আতির পূর্বাপর আলোচন করিয়া বুঝা 
যায় ইহার উপক্রমে (তৃমিকায় তিনটি প্রশ্ব আছে এবং পার তিন 
উত্তর দেওয়া হইয়াছে । এই প্রশ্ন ভিনটি_উপায়, উপেষ়্ এবং 
উপগ। ইহার উন্ভুর তিনটি__অগ্নি বিদ্যা, ভীবাত্মা ও পরমাম্' | 

[প্রশ্ন ক্রতি-(১) পন তমমিং স্বর্টাযধোষি মুতো?,। গ্ক্রহি তং 
শ্রদধানায় মহম্” (কঠ, ১১১৩ )--৩ মুত । তুছি র্গপাপক 
অগ্রিকে জান, আমি শ্রদ্ধা সম্পন্» উহা আমাকে উপদ্দেশ করা 
(২) “ষেয়ং প্রেতে বিচিকিংসা মনুমোহস্তীশ্যেকে নায়মন্তাতি চৈকে। 
এতদ্বিষ্ভামন্তশিষ্টন্য়াতংত ( কঠ, ১১২৮ )-মুহ্রাব পর মান্থুষর আত্ম! 
সম্বন্ধ সন্দেহ আছে_কেহ হণেন থাকেঃ কেহ বলেন থাকে না 
স্থন্ধে আমায় বিগ্তান্থবশামন কর। (৩) পজন্যত্র ধশ্মাদস্ধ ত্রাধন্মাৎ 
কৃতাকৃতাদন্থজান্মাৎ। অন্তর ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যন্তৎ পশ্যসি তদ্বদ |” 


৪৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১ম সংখ্যা 


(কঠ ১২১৪ )-ধম্্ম ও অধর্্ম হইতে অন্ত, কৃত এবং অকুত হইতে 
জন্য, ভূত (72856) এবং ভবা ( [06015 ) হইতে যাহা অন্য দেখিতেছ, 
তাহা বল। 

উত্তর শ্রুতি_-(১) “লোকাদিমগ্রিং তমুবাচ তশ্বৈ, যা ইট্টকা যাব- 
তীর্বা যণ! বা”__যাবং-ম্বরূপ, যাবত-সংখ্যক এবং যেরূপ ক্রমে অগ্নি- 
চয়ন করিতে হয় সমুদায় নচিকেতাকে বলিলেন । 

২) প্হস্ত ত ইগং প্রবক্ষযামি গুহাং ব্রদ্ধসনাতনম্। যথা চ 
মরণং প্রাপা আত্মা ভবতি গৌতম ॥ যোনিমন্তে প্রপদ্যন্তে শরীবত্বাক 
দেহিনঃ। স্থাণুমন্তেহনুসংযস্তি যথাকর্ম্ম ষথাশতম্‌ ॥৮ 

হে গৌতম! যেব্ূপে জীব মরণ প্রাপ্ত হইয়| অতি গুহ সনাতন 
বরহ্গস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা! তোমাকে বলিতেছি। জীব শরীর প্রাপ্তির 
শিঘিত্ত যোনি মধ্যে প্রবেশ করে এবং কর্মানুযায়ী স্থাণু প্রস্তুতি গতি 
লাতকরে। (৩) “নজায়েতে প্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ*_ধাহার জন্মও 
নাই মৃত্যুও নাই । ] 

মহদ্ব€ ॥ সু ৭1 

সত্রার্থ £_- মহৎ বৎ চ-আত্মা মহৎ শব্দসদৃশ বাবহাত হইয়াছে । 

ভাষ্যানুবাদ £-_সাংখ্য শাস্ত্রে মহৎ শব্দ বৃদ্ধযাথ্য দ্বিতীয় তব্বে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । কিন্ধু শ্রুতি বহুস্থলে আত্মাকে মহত শব্ের দ্বার! প্রকাঁশ 
করিয়াছেন । যথা “বুদ্ধেরাত্মা। মহান্‌ পরঃ*, “মহান্তং বিভ্ুমাত্মানং্, 
“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তংগ । সেইরূপ উত্ত স্থলে অবাক্ত শঘ প্রকৃতি 
বাচক নহে শরীর বাচী। 

চমসবদবিশেষাৎ ॥ হু ৮॥ 

হতার্থ £-_চমসবৎ অবিশেষাৎ-্হাতার স্টায় বিশেষ বর্ণনা না 
থাকায়। 

ভাষ্যানুবাদ £-_শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, “অজা- 
মেকাং লোহিতশুরুকুষণাং বহবীঃ প্রজ্জাং স্যজমানাং শ্বরূপাঃ। অজো- 
হেকো ভুষমানোহনুশেতে জহাতোনাঁং তুক্তভো গামজোইন্য” ॥ 
--লোহিত-শুক্ু-রুষবর্ণ অজ! বহু প্রজ্ঞা স্থষ্টি করেন, কেবল এক 


মাঘ, ১৩৩৩] শ্রীনিষ্বাক্ককৃত দৈতাদ্বৈত-দশনভাষ্যম্‌ ৪৫ 


আত্মাই €েই প্ররুতির সেবা করিতেছেন এবং ইহাকে ভোগ করিয়া 
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।-ঈহাকেই ত সাংগ্য স্বতির প্রকৃতি 
বলা যাইতে পারে? এই পূর্ব-পক্ষ খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত দেখান হই- 
তেছে। উক্ত মন্ত্রের “অজা* শব্দ ব্রহ্মাত্মিকা (ব্রঙ্মশক্কিও চেতন )। 
উহাকে পুর্বপক্ষীয় অচেতন প্ররুতি বলিয়। নির্দেশ করিবার কোনও 
বিশেষ কারণ লাই । দেমল বৃতদারণাকের ওয় অধ্যায়ের, ২য় ব্রাহ্মণের 
৩য় প্রকরণে চমস বা হাতা! সম্বন্ধে বলিতেছেন, “অর্ববাখ্বিলচমসম্_ নিষ্ন- 
ভাগে মুখরূপ গর্ত বিশিষ্ট চমস। এখানে চমস শব্দের কোনও বিশেষ 
বিশেষণ না থাকাতে যেমন কিরূপ চমস নির্দেশ করা যায় না, সেই- 
রূপ “অল” শবে যে ঠিক সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান তাহ! বলা যায় 
না। পরস্ত পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখিয়া! উহাকে ব্রহ্গাস্মিকাই বলিতে হয়। 
জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হাধীয়ত একে ॥ ৯ ॥ 

সুত্রার্থ £_জ্যোতিঃ উপক্রমা-জ্যোতিঃ-ব্রহ্ধ এই উপক্রম মন্ত্রের 
দ্বার বুঝা যায়) তু তথা অধীয়তে একে -আর এক বেদ-শাখীরাও 
এরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। 

ভাষ্যান্বাঙ্গ :__অচেতন প্রকৃতির কথা উল্লেখ না থাকিলেও উহ! 
ব্রঙ্গাস্ত্রিকা প্রকৃতি তাহা তোমরা কি করিয়া বুঝিলে? যে উদাহরণ 
দিয়াছ তাহাঁও খাটে না--“অর্বাপ্িলচমস” শ্রুতির পর “ইং তচ্ছির” 
_-এইরূপ শ্রুতি আছে, ইহাতে চমসের স্বব্ধপ বুঝা যায়। কিন “অঞ্জা” 
অস্ত্রে তোমরা এমন কি বিশেষণ প্রাপ্ত হইলে যে উহাকে ব্রঙ্গাত্মিকা 
বলিয়া বুঝিলে? 

সত্রকার তছুন্তরে বলিতেছেন, জ্যোতিত্র ্-লক্ষণ-উপক্রম কারণ- 
হেতু এবং আথর্কিণ শাখায় মুণ্ডকোপনিষদে আছে, “তশ্মাদেতঘহ্ধ নাম- 
কূপমন্ং চ জায়তে”- সেই সর্বজ্ঞ পরমেখবর হইতে এই মহত ব্রহ্ম 
( প্রক্কৃতি ) এবং নামরূপ ও অন্ন উপজাত হইয়াছেন । 

[আচাধ্য শঙ্কর ইহার একটু ভিন্ন ব্ূপ অর্থ করিয়াছেন । “যাহা 
পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন, এবং প্র্যোতিঃ প্রসৃতি রূপে চতুর্কিধ ভূতের 
প্রকৃতিভূতা, তাহাই অজ্জ। বলিয়া! জাঁনিবে। এই আজ! ভূত্যন্যস্থর্ূপা, 


৪৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 
গুণত্রগ্ঙ্গরূপা নহে । কোন কোন শাখাবাধীরা তেজ, জল ও অন্ন, এই 
সঞ্ল'ক পরমেশ্বর হইতে উতপর জ্ঞান করিয়া ভাহাদিগেরই লোহিত- 
করগাদক্ধপ স্বীকার করেল, অথাং তেজের লোহিত রূপঃ জলের শুক্ রূপ 
এবং অন কুঝরীপ | আর লোহিভাদি শব্বমামান্ত হেতু তেজ অল 
ও আগ, ইহারাইি শপ্রতীতিজ্ঞাত হয়। বাস্তবিক লোহিতাদ্ি শবে হূপ 
বিশেষেহ মুখধা। গুণ বিকিয়ে ভক্ত বাগোণ। অপাৎ ই সকল শের 
অর্থে বিশেষ বিশেষ রূপ জানা যায়, গুণতধাঁধ হয় না| আর অসন্দিগ্ধ 
প্দাথ দ্বারাই সন্দিদ্ধ পদাথু পিক্ঈপণ ভাবা, এই স্থল ব্রঙ্গবাধীরা "ক্ষ" 
জ্ঞানে কারণ কিট এই উপক্রম ভাহারা ধানগত হইয়া ব্রছদশন 
কার্যাছিলেন, অহতব দেবশি ও আছুশক্জি স্বারগুণে শিগুঢ আছে, 
ইহাই ভাহরা বলযা পাকেল | ইহ! জগদ্ধিণায়িনী প্রামন্থবীয় শির 
বাকা-উপক্রাম অবগত হ এয়া মায়, বাক)াশাহুঙ জাল খাছ মেঃ মায়াকে 
প্রকুতি এবং মারখকে মহত বলিয়া ভানিকে। পবস্থ ঘিনি প্রতি 
শোতে স্মধিষ্নি করিতেছেন এই মন্ত্র হইতেও সেই দেবাত্ুশক্কির 
উপলব্ধি হয় এবং বুঝ' যায় প্রকুতি স্বতন্ত্র নতেন। 

শ্রতি উদ্গার-( ১ এরদাগ্ররোহছিতং রূপং ভেভ্রসস্তজ্রপং যন্ছুক্ং 
তঙ্গপাং দুদ হনরন্তাগ ! ছা-শ্পাগা)। (২. ত্রক্ষবাদিনো বদন্তি। 
কিং কারণং তক্ষেভি (শ্বেভাশ্বতর )1 (৩5 তে ধ্যানযোগানুগত। 
অপশ্থন দেবাজুণক্তিং স্বগণৈনিগুডামিতি (ই )1 18.) মায়াস্ক প্রকৃতিং 
ব্দান্সারিনস্থ মাহশ্বরম্‌ (বউ | যো ঘযোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেক 
ইতি *)1] 

কলপনাপদেশাচ্চ মধবাদিবদ্‌ বিরোধ ॥ ১৯ হ। 

শুরার্থ ২ কল্পনা» স্থঃ কল্পনা; উপদেশাৎ্ চ- অজ সম্বন্ধ উপদেশ 
কপ হইয়'ছে ; মদ্বাদিবংদেমন হুর্যাকে অধুষয় বলা হইয়াছে অবি- 
রোধ সেই হেতু কেনিও বিরোধ নাই । 

ভাষ্যানুণাদ $--সেই অব্যক্ত শক্তিকে বলা হইতেছে যে তাহার 
উপাদানিজাবখ ব্রঙ্গ। আবার বলা হইছেছে তিনি অজ বাজন্ম রহিত--এই 
দ্ূই বিরোধী ধর্দশ একই বস্থতে কিরূপে সম্ভব? না, ইহাতে কোন 


মাঘ, ১৩৩৩ ] পরি দ্বৈত ইনি ভাষ্যম্‌ ৪৭ 


নিয়ো নাই [ শু সঙ শক্তির উপাদান, শক্ষিমান-বর বটে রি শক্তি 
9 শক্িমান অন্দ । নেই হেতু নিতা-পক্ষিমালের শক্তি9 নিত্য বলিতে 
হয়_ সেই হেতু উঠাঁকে অজ্রা বলা হ্যা ;গেজন ছান্বোগ্ের মধু 
প্রভৃতি বিগ্কাতে তাহাদেন কারণ ব্রদ্ধকে লক্ষ্য জব্রিয়াই আদিতাকে মধুময়? 
বাঁকাকে পেনুবূপ এবং দ্রালাকতক অগ্নিকপ বর্ণনা করা ভইয়ংছে। 
পেইরূপ এ সুঙ্ম দক্লির কারণ বুদকে লক্ষ্য করিয়াই হাতার স্যজলাদির 
উল্লেখ করা হইয়াছে । 
ন স'খ্োপসণ্গ্রচাদর্প লালা গাকাপতিরেকচ্চ 9০১ ॥ 

হত্রার্থ :-ন লণপাপিসংগহীহ অপিলআনি যে সংখ্যা নির্দেশ 
করিয়াছেন ভাতাও সাংপোক্ত ক ক্রম সঙ্ক্ষীন সংগা নহে) লানা- 
ভাবা ভাহাদের নানা বিভির ভাব হেতু; অতিরেকাচ্চলসাংখ্য 
অপেক্া অপক সংখা! বলিয়া । 

ভাষ্যান্তবাদ £-বুহদাবণাক বলিতেছেন, “দন চ বশ্রিন পঞ্চ পঞ্চজনা 
আশকাশশ্চ প্রতিটি ত21৮- ধহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিচিভ। 
এখান এই পীগ পাচ আন দাবা সাংখোর পঞ্চবিশতি তত সিদ্ধ হয়। 
অতএব সাংখোর প্রধানের আভি-নিদ্ধভায় বিবাদ কোথায়? না, এরূপ 
বলিতে পার না।_ কেন? এ সংগা! বিভিন্ন প্রকাবের বলিয়া । “যশ্িন্ 
-প্খাহাঁতেশ এই শব্দের দারা এ পঞ্চবিংশতি তু অপর আর এক বস্থতে 
প্রতিষ্ঠিত বুঝা যায়| এক্ষণে *যন্তিন্” অর্থ শ্রুতি সিদ্ধ ব্রন্মেত | কাজে- 
কান্ধেই শ্রী সকল তত্রক্রক্ষাত্মক বলিতে হয়। ইহা সাংখা সম্মত নহে। 
তাহা ছাড়া এ বাক্য পাঠে বুঝা যায়, উক্ক পঞ্চ বিংশতি তত্ব ছাড়া 
শ্রুতি আরও দুইটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন_যন্মিন্‌, বব্রহ্ধ 
এবং আকাশ । বাক্যার্থথর্ব করিয়া আকাশকে পঞ্চবিংশতির মধো ধর। 
যাইতে পারে কিন্ত যশ্রিন পদের সমাধান কি করিয়া হইবে? 

প্রাণাদয়োবাকাশেষাৎ ॥ ১২ ॥ 

হুতার্থ £-প্রাণাদয়ঃ-প্রাণ প্রভৃতি) বাকাশেষাৎ- বাকাশেষ 
হেতু । 

ভাষ্যা্গবাদ £-- পূর্বেকার পাঁচ পাচ জন পঞ্চবিংশতি সংখ্যা । 


৪৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ব--১ম সংখ্যা 


উচ্ভার অর্থ পাচ জন। বাকা শেম দেখিয়া আমাদের এইরূপ অর্থ 
করিতে হয়। কারণ বাক্য শেষে স্পষ্টই বলা হইতেছে, “প্রাণস্ত প্রাণ 
মুত চক্ষুষশ্চক্ষুকুত শ্রোত্রশ্ত শ্রোত্রমনন্তান্গং মনসে। যে মনো বিদুঃ৮-যে 
সকল উপাসক প্রাণের প্রীণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রাত্র, অন্লের অন্ন ও 
মনের মনকে জানেন । প্রাণ, চক্ষুং, শ্রোত্র। অন ও মল এই পাচ 
জনকেই “যশ্মিন পঞ্চ পঞ্চ জল! আকাশশ্চ গুভিষ্টিত মন্ত্রে বলা 
হইয়াছে । 
গ্যোভিষৈকেষামসত্যরে ॥ ১৩ স্থ। 

সুত্রার্থ ঃ--জ্রোতিধা _ জ্যোতিঃ শব্দের ছারা; একেবাম্‌_ কাঁধশাখী- 
দের পাঠে; অপতি অন্লেলঅন শব্দ না থাকায়। 

ভাব্যানুবাদ £_-কাধশাখীদের পাঠে বাক্য শেবে মগ্ন শবের প্রয়োগ 
নাই বটে কিন্ত উপক্রমে তাহারা জে]াতিঃ শব্দের উল্লেথ করিঘাছেন-- 
প্তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতি” এই জ্রোতিঃ শ্কের ছারা পঞ্চ সংখ্যার 


পুরণ কর! যায়। 
(ক্রমশঃ ১ বাস্ুদেবানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম 
( পূর্বানবৃত্তি , 


জীবিত ভারতে জ্ঞান বা শান্ত লোকস্থিতির সহার ছিল; কর্মে 
সন্যাসে সামঞ্জন্ত ছিল। রাজসিংহাসনে ছিলেন-_রাজ্রধি জনক, রাজে- 
পুরোহিত ছিলেন- ব্রহ্গধি বশিষ্ঠ | পরবর্তী কালে বৌদ্ধ বিপ্লবে এ 
ব্যবস্থার বিপর্ধ্যর ঘটিয়াছিল। স্বধর্মকে উপেক্ষা করিয়া ভ্বাতি ভিঙ্ষু- 
অরতকেই পরম ধর্ম মনে করিয়াছিল । কাজেই ক্লীবতা আসিয়া জাতীয় 
জীবনকে ক্রযশঃ পঙ্গু করিয়া! তুলিল। 
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এ পঙ্গুত্ব শুধু বাবহারিক আগতে নহে আধ্যান্সিকতাতেও । তাই 
বেদ-বিপর্ধায়ে প্বেদান্‌ উদ্ধরতে” ভগবানকে মুষ্টি পরিগ্রহ করিতে হয় 
ও হইয়াছিঞ | সন্মঢ স্বধশ্মতযাগো্ভত অজ্ঞুনাকে কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে 
শুভ্র বেদতক্ছে উদ্বোধিত করিত শ্রোভগবানকে বেদব্যাখা। করিতে 
হইয়াছিল । এমনি ধুগে স্গেই হয় । 

অধায্মতন যখন ন্বধন্মকে অপক্কেল। করিরা গিরিগুহায় শুধু মুক্তি 
সাধনের উপাঁ হইয়া রিল তখন আতিরক্ষা বা সৃষ্টির আল 
আবার বেদ-ব্যাথ্যার প্রধোজন হইল বেদাস্তকে নিত্যকার ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োগ করা আবস্াক হইয়া উঠিল। 

খণ্ড ব্রন্মেক ধারণা ভারহাড় সন্ধ জ্ঞান নহে | ব্রঙ্গ পির্বাম্ত | এ 
পার ও-পার স্বর্গ সংসার আড় তুতীয় সর্বই ব্রঙ্গে বিধৃত ব্রহ্মময় সীমা 
বদ্ধ ব্রহ্ম ভারতীয় তক বিজ্ঞানে মঙ্গান মাত্র । তাই উপদেশ শভান্ডেন 
ভুঞ্জীথা” | এবং নব বেদ উদ্ধারের সময় তাই যুগাবভার বিবেকানন্দের 
কঠে শুনিতে পাই, পব্দাহের এই সকল হত কেবল গিরিগুহায় 
আবদ্ধ থাকিবে ন!) বিভাবাশা়, ভঞ্তনালবে, দরিদ্রের কুটারে। মতদ- 
জাবির গুণ্ত, ছাত্রের অধায়নে দর্বত্রই কার্সে) পরিণত হতব 1” 

বিবেকানন্দের বেদান্ত-গ্রচাব একটা নৃতন কোন দাশনিক মতবাদ 
নহে। যদিও তিনি পাণ্ডিতা গরিমায়। হুক্ক্ত্ বিশ্রেষণে পুর্ববাচার্ধা- 
গণের সমতুলা, দার্শনিক চিস্তনে অপূর্ব প্রতিভাশালা, তথাপি াহাকে 
মনীষী ব৷ দার্শনিক পণ্ডিতের শ্রেণীতে ফোললে, তীহার প্রক্কাত নিগার 
হইবে না। জ্ঞান ও শক্তি-গর্ষোদ্ধত ইউরোপ আমেরিকার বিবুধ- 
মণ্ডলীতে তিনি নব নব তত্ব প্রচার করিয়া জগতকে চমংরুত করিয়াছেন। 
স্বদেশে শান্ত্রবিদের সভায় শাস্তবিচারে গৰিষ্ঠ আসন পাইয়াছেন 
তাহার প্রতিভালোকে তথা ও তত্বের অপূর্ব শ্রী ফুটিয়াছিল তথাপি 
স্বামিজী পণ্ডিত বা দার্শনিক নহেন। 

কোন চিন্তা জীবন প্রদ ;_--অমৃত প্রবাহ; জীবনকে সরস করিয়! 
শক্তিমান করিয়া তোলে । আবার কোন চিন্তাধারা কেবল মাত্র বুদ্ধির 
ক্ষেত্রেই কাধ্য করে; ভীবনের কোন সমগ্তার সমাধান করিতে পারে 


উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১ম সংখা] 


না। ইহার নাম মানমিক বিলাপ; ইছাঁও ইন্দরিয়চচ্চার মত একটা 
উপভোগ মাত্র । ইঙ্াাতে স্থৃতীক্ষ মননশীলতা প্রকাশ পায়, বুদ্ধির 
অপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। বাঙলার নব্য হ্টায়ের স্যত্টি ইহারই জলস্ত 
দৃষ্টান্ত) এই সব চিন্তা শুধু চিন্তার জন্যই চিন্তা বুিবুন্তির একটা 
স্থমিউ আরাম । কিন্ক দার্শনিকতা সতা লাভের জন্য। শোন! মায়, 
কোন ভক্ত ম্তায়শান্ত পড়িয়া! ক্রমশঃ অবিশ্বাসী হওয়াতে লগায়চর্চা 
ছাড়িয়া দিয়া বলেন, প্যাহা বস্ব-লাভের সহায় না হইয়া, প্রতিবন্ধক 
হয়, তাহ! তাগ করাই ভাল ।” ইহার কারণ এর সব চিন্তা মানসিক 
বিলাস মাত্র । 

স্বামিজীর দার্শনিক চিন্তায় দর্শনের প্রস:রিত আলোচনা রঠিলে ও 
প্রধানত; উহ! জীবন-ধম্মী ;--জ্ঞানকে বাটি ও জাতায় জীবনে সিদ্ধ কিয় 
ভোঁলার জ্ঞান বা সাধনা । €ে শাস্ হিল বোদ্ধার ঝুন্ধর বিলাস, তাহা 
শিব-ব্রতে ব্রহ্ী হইল অর্থাং ভারছের অবসাদগ্রন্ত গণ-চরিত্রকে 
সঞ্জীবিত করিতে । 

আরণাক শাস্ত্র সকল দাশনিক মতবাদের উস স্বরূপ, সকল চিন্তা 
প্রণালীব জননী । বিবেকানন্দ কিন্থ জাতীয় গিন্তের কাছে বড় করিয়া 
ধরিলেন দ্বৈহ। অদ্বৈত বা মায়াবাদ নহে ও উঠা যুক্তি তর্ক বা বুদ্ধির 
বিষয়ীভূত-ই নহে। 

স্বামীর মন্ত্র সঞ্জীবনী মহ । মৃতের কাছে ভ্কও মু) এবং গে 
নব আরও মৃত যাহা অভ্যুরিত করিতে পারে না| ভাই লপান বেদাস্ত- 
ব্যাখ্যাঠা প্রগর করিলেন, *বাগাই সাধুত-_পর্বনতাই পাপ।” 

বিবেকানন্দের কাছে জাতির একমাত্র পাইবার বস্থ ছিল এই অমৃত- 
মন্ত্র! ওদস্ষিভার অভাবেই দেশ মরিতে বসিয়াছিল? তাই যুগাচান্যার 
কাছে নবাঁন ভারত দীক্ষা পাইল শক্কি-মন্ত্রে। স্রামিজী জ্ঞান) কন্ম, 
ভক্তি ও রাক্রযোগ-শান্্ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন ; কিছু ঠাার 
চরম ও পরম বাণী এ “অভীঃ, | চিস্তা-্ষগতে যে সব মতবাদ 
জ!ছে, বর্তমানে দেশের পক্ষে তাহা একান্তই অনাবশ্তক। মরণোল্ুখের 
নিকট জ্রানই বা কি) অল্পানই বাকি? ধ্বংসোস্ুখ জাতিকে সর্বাগ্রে 
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বাচিতে হইবে । তাহার জন্ত যাহা বিশেষ করিয়া প্রয়োজন তাহা & 
€অভীঃ মন্ত্রেই স্থনিবদ্ধ রহিয়াছে । 

দেশের পূর্বব চিন্তাধারা ষথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত আছে। বর্তমানেও 
তাহার বড় অভাব নাই । মনন্িতার নহে,অভাব বীধ্যবত্ভার ; আর 
শুধু বীধ্/বন্তা্ট জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে ফলদায়ী। এখন সেই চিন্তাই 
চাই-__খাহা এই নিবী্য জাতিকে নববলে বলিষ্ঠ করিবে। 

বেদান্তের “সোইহম্” বাদ যাহা মানুষকে অনস্ত শক্তিমানের শ্বারুপ্য 
দ্বান করে, সসীমকে অসীমে পরিণত করায়, তাহা যে বাবভারিক জগতে 
পাতিত্যের হেতু এমন হইতেই পারে না। ব্রক্মজ্ঞান যেমন এক দিকে 
ব্রন্মের সমীপধন্তী করে, তেমনি অগ্তদিকে পাঁখিব বিবয়েও জত্যুদয়শীল 
করে। অতীত ভারত ইার জলন্ত ৃষ্টান্ত। 

কিন্তু ভারতীয় জাঁতির আছিকার এই ওষ্বাসীন্য ইন্া ক্লীবতা ব্যতীত 
আব কি? প্রাণের কাঙাল, ভাত ষাহারা,_যাহারা দাসের মত 
নি্যাতিত তাহারা ব্রহ্মবিদ্‌ বেদান্ত-বিজ্ঞানী ইছা অসম্ভব । মহাভারতীয় 
যুগেব পর হইতে আজ পর্যন্ত প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, ভ্রাতি কতথানি 
দ্বীন হইয়া পড়িয়াছে । বর্তমানের সহিত অতীত ভারতের একটা তুলনা 
করিলেই স্পট লক্ষা হইবে যে, সেই ব্রন্গজ্ঞান- দীপ্ত-ভারত-_যখন আরণাক 
আশ্রমে বেদগীতি উদ্গীত হইত, যখন মুনিখবিবৃন্দের দ্বারা জাতীয় জীবন 
নিয়ন্ত্রিত হইত, যখন ভারতের কনক সিংহাসনে রামচন্্র, জনক ও যুধি- 
ঠিবের মত নৃপতি উপবিষ্ট ছিলেন, সেই দিন আব এই দিন ! 

বেদাস্ত-ব্যাধ্যাতা বিবেকানন্দ দার্শনিক পণ্ডিত; তিনি “বেদান্‌ 
উদ্ধরতে” আবিভূতি। এই বেদ বুদ্ধির সামগ্রী নহে, ইহা মৃতসঞ্জীবনী__ 
জীবনের প্রবোধক জ্ঞান। বুদ্ধি জ্ঞান নহে। বেদ যখন বুদ্ধির 
আশ্রয়সৃত হয়ঃ তখনই বেষ্-বিজ্ঞান আবরিত হইয়া পড়ে) এবং সেই 
ছুঃসময়েই “বেদান্‌ উদ্ধরতে” শ্রীভগবানের আবির্ভাব | 

বুদ্ধি আবরিভ বেদ একটা ব্যর্থ বস্ত। বিবেকানন্দ বোছ্ধার হাত 
হইতে বেদকে উদ্ধার করিলেন ; জাতিকে জানাইলেন বেদ অমৃত- 
প্রবাহ ) বেদ চচ্চায় আত্মা! ষহীয়ান হইয়া ওঠে) এ বেদ-বিভ্ঞান ষে 
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স্পা্পি৮১০৯, ৯৩৯ ৯৯৫৯ সি প১৫৯৫৯ পপর ৯৩৯১৯ 


কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়েই ক্কার্ধাকরী তাহা নহে, উহ ব্যবহারিক 
বিষয়েও সমান বলগ্রদ্দ । আজ দেশ মাঁহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিতেছে 
উদ তামসিকত1-_ক্লেবা। 

দেশ বেদাস্তচচ্চা করিতেছিল অণচ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ক্লীবত্ের 
পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়। পড়িতেছিল ; ইহা যে বেদ বিরোধী । বেদ 
মানবকে ঈশ্বরত্ব দান করে। 

স্বামিজীর বেদাস্ত ব্যাখ্যাব বিশেষত বেদান্তের বাবহাঁরিকতা ; বাছি 





ও স্মটি জীবনে উহার সঙ্কীবনী শক্তি প্রায়াগ। যে ত্রঙ্চজ্ঞাল ক্ষুত্র 





মানবকে ব্রক্গাক্মকতা দাঁদ করে, তাহা কি মর্ভাঙ্গাবনে ক্লীবতা এ 





অধ্বৈতবাদ্দ সাধনে লাভ কি ?1--উহাতে শ্তি, তেজ ৪ বীধালাভ 
হইয়া থাকে! এখন অন্বৈতবাদ্কে কাধ্যে পরিণত করিবার সময় 
আসিয়াছে । উহাকে স্বর্গ হইতে মর্ড্যে আনিতে হবে, ইহাই এখন 
বিধির বিধান । 

বেদাস্তপ্রচার বিবেকানন্দের জীবন ব্রতের একটা সর্বপ্রধান অংশ । 
কিন্ত ইহ! ভারতীয় জাতিকে উদ্ধার করিবার পন্থাবপে বাবন্ধত হইয়াছে । 
বৈদাস্তিক বিবেকানন্দ বেদাস্ততত্বকে আত্মবিস্ব5 জাতির আত্মানুভূতির 
অমৃতর্ধপে প্রয়োগ করিয়াছেন; আর ইহাই 'বদান্ত-বিজ্ঞানের যথার্থ 
ব্যবহার । 


(ক্রমশঃ ) শ্রীবল'ই দেবশর্্মা 
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বিংশ শতাব্দীর শারস্ত হইতেই এই দেশকে জাগাইবার জন্য পানা দিকে 
নানা রকমের চেষ্টা হইয়াছে, প্রত্যেকটিই কিছু কিছু ফলপ্রস্ হইলেও 
একেবারে সফল হয় নাই। বঙ্গবিভাগের পর ষে স্বদেশী আন্দোলন 
উঠিল তাহা ক্রমে বিপ্লবের ভীষণ খুদি ধারণ করিল এবং শিক্ষিতদ্দিগের ও 
জনসাধারণের উদাসীনতা এবং গভর্ণমেণ্টের চেষ্টা ও সতর্কতা__-এই উভয় 
শঙ্কটের মধ্যে পড়িয়। অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাঁহার পর আঙিল 
অসহযোগ আন্দোলন । ইহা জনসাধারণের মধ্যে কিছু সাড়া আদিল 
এবং খিক্ষিতদিগের মধো একটু স্বদ্দেশিকতার স্ষ্টি করিল বটে, কিন্ত 
এই আন্দোলন হইতে সকলে দাঁহা আশা করিয়াছিল, তাহা পাইল না। 
অসহযোগ আন্দোলন যখন ভ্রিয়মান হইয়া আসিল, তথন দেশবন্ধু তাহাকে 
নৃতন আকার দ্রিলেন। কাউন্সিলের মধ্যে গবর্ণষেপ্টকে পরাজিত করিবার 
উদ্দেগ্ে দেশের সর্বত্র একটা উৎসাহের প্রবল স্নোত বহিতে আরস্ত 
করিল। কিন্তু এই উৎসাহ থে পূর্বের মত প্রবল আছে তাহা মনে হয় 
না, কারণ দেশের লোক ক্রমে ক্রমে কুঝিতেছে যে, সুচতুর ও প্রবল 
শক্তিসম্পর গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ভাবে জচল করা একরূপ অসম্ভব । সেই 
জন্ত মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথাবৰার্তাও উঠিয়াছে। ইহা! লইয়া বাদবিতগ্ডাও 
হইয়াছে বিস্তর । 

এখন কথা হইতেছে এই যে? কির্পে এই দ্রেশকে জাগানো যায়। 
সকল প্রকার চেষ্টাই ত বিফল হইয়া ধাইতেছে। কোন একাটি উপায়ের 
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উপর আর লোকের দৃঢ় আস্থা নাই। কংগ্রেসের নামে এখনও 
লোকে মাতে বটে, কিন্ত তাহার কারণ আঙ্াঙ্গের নেতৃবর্গ ভারতকে 
জাগাইবার আর কোঁনও শ্রেষ্ঠতর পথ দেখাইতেছেন না বলিয়া ইহার 
প্রোগ্রামকেই দেশবাসী মলের ভালো বলিয়। বরণ করিয়া! লইয়াছে। 
স্বৃতরাং ভারতবর্ষের জাগরণের উপাঁয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইহাই 
প্রকুষ্ট সময় | 

আমাদের উদেশ্তী কি ?-_-ভারতের নরনারীকে একত্র করিয়া একটি 
শক্তিশালী জাতি গঠন করা । ৪6010 হিসাবে ভারতবর্ষ এখন ও জন্ম- 
গ্রহণ করে নাই বলিলেই চলে । প্রত্যেক ভারতবাসীই যে একই জাতির 
অন্তর্গত তাহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে কয়েকজনের পক্ষে সত হইতে 
পারে, কিন্ধ অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এবং শিক্ষিতদিগের অনেকের 
মধ্যে এই ধারণা একেবারে নাই বলিলেও চলে । ভারতবর্ষের প্রত্যে- 
কের মধো এই জ্রাতিত্ব বোধের অভাব আছে বলিয়াই আজ মুষ্টিমেয় 
বৈদেশিক ত্রিশ কোটী ভারতবাসীকে অমিতবিক্রমে শাসন করিতেছে । 
যে দ্রিন প্রত্যেক তাঁরতবাসীর স্পষ্ট ধারণা হইবে যে, মে কেবল একটি 
বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নহে সে একটি শ্রেষ্ঠ জাতির অপরিহথা্ধ্য ও প্রধান অঙ্গ, ষে 
দিল প্রতোক তারতবাসী বুঝিবে যে তাহার জাতির মঞ্গলামগলের অন্ত 
তাহার নিজের দায়িত্বগ্ত নিতান্ত অল্প নহে, যে দিন প্রতোক ভারতবাসী 
তাহার সাংসারিক ও ব্যক্তিগত স্বুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া জাতির উন্নতির 
অন্ত বত কিছু ছুঃথ যন্ত্রণা সন্ভব, সব কিছুই হাসিমুখে সহ কনিতে প্রস্তুত 
হইবে, সেই দ্লিনই পুণ্যতৃমি ভারতে এক বিরাট অজেয় জাতির নব-জন্ম 
হইবে। 

ঘদি এইরূপেই একটি জাতি গঠন করিতে হয় তাহা হইলে আমাদের 
জানি: হইবে-এই জাতির জাতিত্ব বোধের প্ররুভি কিরূপ? কি 
ভাঁবধারাকে আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের এই বিরাট জাতি গড়িয়া উঠ্িবে ? 
কি সুত্র এই বিশাল দেশের অসংখ্য ব্যক্তিকে এক করিয়। বাধিবে ? 

আবহমান কাল হইতে ভারতের জাতীয়তা আধ্যাত্মিকতায় নিহিত । 
এই আধ্যাম্মিকতাই ভারতবর্ষের সকল ভেদ দূর করিয়া, সকল বৈষম্য 
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অপসারিত করিম ঃ সকল পার্থক্য ব্বংস করিয়া একটি অমিত শক্তিশালী 
জাতি গড়িয়া তুলিবে | প্রত্যেক লাতিই একটি মুলনীতির উপর স্থাপিত । 
ইংবেঞ্রাও একটি জাতি, ফরাপীরাঁও একটি জাতি, আমেরিকানরাও 
একটি ঞাতি-_কিস্ত ইহাদের প্রতোকের মুল জাতীয় ভাব অপরটির 
হইতে বিশিন্র-ইংরেছের আ্া্িয়তা বাবসা-বাপাজার উপর প্রতিষ্ঠিত, 
উারা বাবসা-বাণিজ্জের জঙ্গ সকল কিছুই করিতে পারে, আবার বাবদা- 
বাণিতজাব উন্নতি হলেই উঠার সঙ্গ » কিছু ফরাসীদেব জ্ঞাভায়তা হাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতার উপর প্রশ্ন) ইহাদব রাভনৈতিক স্বাধীনতায় 
হপ্তক্ষেপ করিলে ইহারা বক্ষা রাহিবে না । আমেরিকানদের জাতীয়তা 
আবাব সামাছ্িক স্বাধীনভার উপর প্রতিটিত । সেইনূপ ভাবতবর্ষের 
জাতীয়তারশু গুলশাব ভইনডোছ আধাত্বিকতা। ভারতবর্ষ মেন ভগাতর 
আধ্যাত্বিকভার ভাগুার | শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারভুবর্ষ পার্থিব 
অন্য সকল কাজ করিলেও, আধ্যাত্মিক চর্চাতেই মন প্রাণ টাঁলিয়া 
দিয়াছে; আর জ্রগনের যেখানেই মাগুষ সাংসারিকতার জালায় পাগল 
হইয়াছে "সইইখানেই আধ্যাহ্মিকভার শ্িপ্ধ অমুতধার বহাইয়াছে। 

ভগাের অবস্থা আল অতীব শোচনীয় । হিংসা ছেদ, অভাচার ও 
শিষ্টিরহাব জ্বালায় মানুষ আজ জঙহজরিত। আকঞ ভোগ করিয়া মানুষের 
ভোগে অরুচি জন্সিয়াছে। আাতিত জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রণীতি, শ্েতে 
ও অ-শশ্বতে আল্স বিষম অবিশ্বাস ৪ রেষারেষি । মান্ুম মান্ধুদকে আজ 
জাতি শ্রেণী ও বর্ণ নির্বিশেষে ভাই বলিয়! ভালবাসিতে পারে নী। আধু- 
নিক সাতার মাপকাঠিতে হৃদয়বন্তা ও চরিত্রবল উপহসিত। তুমি 
যত বেশী নিষ্ঠুর হইবে, যত বেশী কপটাচারী হইবে ততই তুমি “রাক্রম- 
শালী ও অথবান হইব, সমাজ ৭ ততই তোমার পদ্দলেহন করিবে। 








জগতের এই অবস্থায় ভারতের সভ্যতার চিরন্তন বাণী একান্ত 
আবশ্যক । মানুষে মানুষে ও জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটাইবার ভন্ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যত কিছু কৌশল আরবঞ্কার করিতেছেন মকলই 
ফাসিয়া যাইতেছে । জগৎকে যদ্দি বাচিতে হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ 
ংশগুলি যদ্দি রক্ষা কারতে হয় তবে ভাব্রতবর্ষকে বাচিতেই হইবে । 
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মানবজাতির বর্তমান রোগের প্রতিষেধক ওষধ কেবল ভারতেরই নিকট 
মুত আছে। 

এই জন্তই "ভারতবর্ষের সভ্যতার বাণী, ভারতবর্ষের আধা 
ত্মিকতা, ভারতবর্ষের প্রাচীন ও অমূল্য সাধনার সারবস্ত রক্ষা করিবার 
ভন্তই,.__-ভারিতবর্ষে এই আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করিয়] এক নব জাতি 
গঠন করিতে হইবে । কারণ, ভারতের সভাতা বদি আজ ধরাতিল হইতে 
মুছিয়। যায়, জগতের উন্নতির সকল আশ! হরাসাই সেহ সঙ্গে সঙ্গে 
চিরকালের জন্ঠ লুপ্ত হইবে । 

স্থতরাং আমাদের প্রধান কর্তব্য হইতেছে-ভারতবর্ষের সর্বত্র এরূপ 
শিক্ষাপ্রণালী প্রচলন কর!, যাহাতে প্রত্যেক ভাঁরতবাসা তাার জাতির 
আদর্শ কি, ইহার প্রাণ কোথাস্, উহা স্পষ্ট বুঝিস তদনুপায়া কাজ্স করিতে 
পারে । আমাদের কর্তবা হঈতেছে_বেদান্তেক্ অগ্রিগর্ভ ভাবরাজি জন- 
সাধারণের দ্বারে দ্বারে পৌছাইয়! দেওয়া, যেন ভীতি, অক্ষমতা, (দৌর্বল্য 
প্রভোক ভারতবাপীর নিকট অতীতের ছঃসগ্রু বলিয়াই দূনে তয়। যত 
দিন না শিক্ষিতের। সকল পক্তি সমবেত করিয়। এই ভাবে কাক্ছ করিবেনঃ 
ততদিন ভারতবর্ষের আশা নাই | কাউন্সিলে গবর্ণমেন্টকে বাধা দ্রেওয়া, 
চবকা! চালন। প্রভৃতি ধাহাদের ভাল লাগে ঠাভারা ইচা লইয়াই থাকুন 
এই কাজগুলরও সার্থকতা আছে, কিন্ত শিক্ষিতদ্দিগের ও যুবক্দিগের 
প্রাণপণ চেষ্টা মেন জনসাধারণকে তাভাদেন্। অতীত ও ভবিধ্যৎ সম্বান্ধে 
এবং তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সঙ্গাগ করিয়া তুলিবার জন্যই প্রবুজ হয়। 


শিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ 


ঈশ্বরের আলো 


একে একে মেঘমালা অনাম শুগ্তে মিশিয়া গেল; কে থেন ঘন 
ঝুয়াসার ম্লান পর্দা ধরণীর বুক তইতে ধারে ধীরে টানিয়া লইল। 
আকাশের গাঁয়ে, নীলরের পরেন উপর আকা ছবির মত বড় বড় 
চিরতুষারাবৃত পর্বন্ত সশহ ভাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে একগুচ্ছ 
সোনান রশ্মি উগাদের পুন্দদিক আলোকিত করিয়া ভুলিল। সেই 
'কোমলম্পশে কঠিন তুষার গলিদা গেল, ছোট ছোট রডিন ফুল পাপড়ি 
মেপিয়। ফু্টিয়। উঠিল । 

রঙ ক চি ক ষ্ 

ঘইটি মাগ্রমর ছায়ামুদ্টি সেই আলোর দিকে অগ্রপর হইল। 
তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়! এই পাঙাড়ের উপর উঠিতেছিল, বভদৃর হইতে 
ই জোতিশ্ম আভা তাঁহারা টি ছষ্ট ভাই ভাভারা। কিন্তু 
ই মুর্িমতী দীপ্সির ভিছুন পদক্ষেপ করিবামাত্র হিংসা ও ক্রোদে 
তাহাদের জমুগল কৃপ্চিত তয়া উঠিল। 

একজন বলিল, “এখানে তুমি কি কোরছেো ? এই আলোক 


নগ 
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আমার 1” 

অন্গজন বপিল, “মিথা। কথা--ইহ! আমার ।” 

মুখের ভ্রকুটি দৃড়তর হইল; ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া তাহারা লডাই সুরু 
করিল। সেই আলোকের একবিন্দুনেও কাহারও কোন অধিকার 
ছিল না; তথাপি মুখ ভাহারা অন্ধরোযে পরস্পরের রক্তপিপান্থ হইয়া 
উঠিল। তাহাদের রক্রত্রোতে সিক্ত, নিপীড়িত ফুলগুলি মাটির বুকে 
ঝরিয়া পড়িল। 

সহসা! তাহাদের মধো একটি কালো ছায়। পড়িল_-সেই ছায়ার নাম 
মৃত্যু। তাহাকে দেখিয়া প্রতিতবন্বী ভাই ছ্ুইটি পরম্পরের নিকট হইতে 
তয়ে সরিয়া আগিল এবং চোথ ডাকিয়া জ্রতবেগে পলার়ন করিল। 


৫৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-__১ম সংখ্যা 


সেই ছায়াও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ভ্রাতৃযুগলের শাণিত শীতল ধৃঘর 
পৃথিবীতে ঝরিয়া পড়িল__ফুলগুলিও আবার নয়ন মেলিল। ঈশ্বরের 
আলোক পর্বতের উপর ফুটিয়া উঠিল । 

চর ঞ্ ০ ক ক 

ছইটি নারী সেই আলোকে আসিল। তাহারা ছিল দুইজন রাণী। 
হীরকথচিত সোনার গহনা তাহাদের সর্ধানে ঝক্মক করিতিছিল। 
একটি ছর্বল মুমূরু শিশুকে তাহারা টানিয়া আনিল। শিশুটি ব্যাথায় 
অধীর হইয়। কাদিতেছিল! আলোকের মধো ভাভাবা পরস্পরের সম্মুখীন 
হইল । 

প্রথমা বলিল, “প্রেমকে ছাড়িয়া দাও) আমার সৌন্দর্যের শক্তিতে 
প্রেম ও আলোক আমার ।” 

দ্বিতীয়া উত্তর করিল, শবশ্বাসঘাতিনি ! আমার সম্মুথে তোযার 
সৌন্দর্য্য? প্রেম আমার ভৃত্য, আলোক শ্দামার পৈতৃক সম্প্থি 
বৃথা তর্ক করিও না। প্রেম ও আলোকে আমার সম্পূর্ণ অধিকার |” , 

আবার ছায়া! পড়িল। রাণী দ্ইন্ন বিবর্ণ) হইয়া, অন্ধকারে অশরীরী 
মুভির স্টায় মিলাইয়া গেল। সই শিশুটি একলা কাদিতে লাগিল। 
ঈশ্বরের আলোক সেই পর্বতের উপর কুস্থষপেলৰ রশ্মি ছড়াইয়া দিল। 

ক রা ক ক ক 

একটি শ্রান্ত পথিক একাকী সেই আলোকের দিকে অগ্রসর হইয়া 
উর্ধ দৃ্গিতে চাহিল। মৃদ্ুহান্তে তাহার সমন্ত মুখখানি উদ্ভাসিত । শরীর 
তাহার অবসন্ন) তথাপি তাহাকে খুব সুন্দর দেখাইতেছিল। বিস্ময়ে 
সে অবাক হইয়া বলিল, “এই সেই আলোক । “ভগবন্‌! আমার 
ধন্তবাঁদ গ্রহণ কর ।” 

প্রেষ তাহার কাছে আসিয়া! তাহার পদ্যুগল চুম্বন করিল। 

“কে গে। তুমি?” সেকাদ কাদস্বরে চিচ্ছানা করিল, “কে তুমি 
আলোর আশায় এতদূর আসিয়াছ? তোমার মুথে ঈর্ষযার লেশষাত্রও 
যে নাই!” 

পথিক হাসিমুখে কহিল; "লোকে আমাকে “পরিত্যক্ত ও “একাকী” 


মাঘ, ১৩৩৩ ] সমালোচন! ৫৯ 


বলিয়। জানে; পৃথিবীতে আমার কিছু নাঁউ--একটু আমীন পর্যন্তও 
নাই। একাকীই আমি আলোকের সন্ধানে আপিয়াছি ও তাহাকে 
পাইয়াছি। ভাই, ভগবানকে ধন্গবাদ! আমাকে সকলেই ঘ্বণা করে। 
আমার শাম ভাত 1” 

পুনর্বার ছ'য়া পড়িল; কন্ত এ ছায়া জোঁিশ্য়। ইভ] 
আলোকের সঠিত মিশিয়া গেল । শ্রান্ত-সতা ইহা পান কনিয়া শক্তিশালী 
হইয়! উচ্গিল। প্রেমের ছোথেব জল শ্ুকাইয়া গেল_দৃকর স্গীয় সঙ্গীত 
শোনা ঘাইতে লাগিল । ঈশবের আলোকে পাহাড় ছাইয়া ফেলিল। * 


শ্রীশ্যাম দাস চট্টাপাপশয় 


সমালোচনা 


এন্নুত্ল্লচক্ষ সবি বশিষ্ঠ কত_-পর্ডিত ঈশ্বর চন্দ শাস্ত্রী? 
সাংখা-বেদান্ত হায়-দর্শন-তীর্থ এবং শ্রীধুক্ষ অরুণচন্ত্র সিংহ, এম্‌-এ কর্তৃক 
অনুদিত_-আ'মর! পাক্ঈয়াছি। ইহাতে যুলও সন্নিবেশিত হইযাছে। মুল্য 
মাত্র ১।* টাকা । ধীহাবা বামারণ ও আঠাভারত পাঠ করেন, ভীহা- 
দেরই প্রাচীন ভারতের অস্ত্র শস্্ স্ধান্ধ জ্ঞানিবার একটা কৌতুহল জন্মে । 
সেই কৌতুহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রী মহাশয় যে ভূমিকা লিখিয়াছেন 
তাহা সংক্ষেপে আমর! এখানে উদ্ধৃত করিব । 

ধনুর্বেদের পৌরাণিক ইন্হাস এইকন্বপ 2 ব্রন্ধা প্রথম এই শানে 
প্রচার করেন॥ তদ্নুসারে বিশ্বামিত্র ধন্ুর্বিগ্ভা বোধক এক সংহিত! 
রচন। করিয়া তদীয় শিষ্যমগ্ডলীকে শিক্ষা দেন, আচার্য্য জ্রোণ স্বীয় প্রি 
শ্য্যি বীরেন্দ্র মহামতি অজ্ঞুনকে এই বিস্তানিগৃঢ় রহস্ত জ্ঞাপন করিয়া- 





ক 11003 0015111৮005 18006 012 80৩ 7000110510৯” অবলম্বনে লিখিত । 


৬০ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--১ম সংখা 


ছিলেন। খাষিপ্রবর বৈশম্পায়ন এই বিষয়ে একথানি গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন । মহর্ষি শুক্রাচার্্য ও বুহম্পতি ধনুর্বিগ্ভা এবং ধনুরন্ত্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন । বৃদ্ধ শাঙ্গধর প্রণীত গ্রন্থে ধন্র্ষিগ্ভার একটি প্রকরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি পুরাণেও দন্র্ধেদের একটি প্রকরণ আছে। 
মহারাজা ভোঁজদেব এই ধ্ষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
তাহ! এখন দ্র্লভ হইলেও সময়ে প্রকাশিত হইতে পারে । মহাভারত, 
রামায়ণ প্রভৃতি প্রচীন গ্রন্থে ধ্র্কিগ্ঠার সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। 
অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুবাণে পক্ছর্কিষ্ঠার উল্লেখ এবং স্থ প্রশংসা! বিদ্তৃতভাবে 
দেপিতে পাওয়া যায়। শুক্র যভূর্েদ সংভিতার ঝিংশৎ অধ্যায়ের সপ্চম 
শ্লোকে ধনুষ্কারের উল্লেখ দেখা যায়। বণা--ইযুকারং হেতো ধনুষ্কারং 
কশ্মণে জাকারং দিষ্টার--এই সংছিভাকার বহুস্তানে ইযুকার, চেতি, 
ধন্গি ও ধন্তুর বিশেষ তাবে উল্লেথ আছে। 

শ্রীমৎ সধুহগন সরস্থতী স্বরচিত, গ্রন্তান-ভেদ নামক এই ধন্টঃ- 
সংহিতাকে ঘন্ধুক্পেদের উপবেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন । উচু 
ভিন্ন বীরচিস্তামণি, যুদ্ধজ্রার্ণধ, নীতিময়ুখ, কামনন্'কী প্রতৃতি গ্রন্থে 
ধনুর্বেদের কথার উল্লেখ াছে। ব্রাহ্মণগণের নিকট যেরূপ স্ব স্ব শাখাস্ুত্র- 
ভেদে বেদশাস্ত্, চিকিৎমকেন্স নিকট যেরূপ আধুর্বেদ। সঙ্গীত রল5ক্তদিগের 
যেরূপ গান্ধব্ববেদ সমাদূত, সেইরূপ ক্ষতিয় বাঁজসমাজে ধনুর্ধেদের আদর 
ও শ্রদ্ধা ছিল! কি প্রণালাতে ধন্ুর্বিগ্ঠা শিক্ষা করিলে গ্রকাত বীর- 
পদবাচা হইতে পারা যায় তাভারই সভপদেশ ধনুর্বেদে বিধিবদ্ধ হইরাছে। 
ধর্র্কে্াচার্যাগণ তদনুসারে ক্ষত্রিয় পুরুমগণের দাগ ও শিক্ষাকাধ্য 
সমাধা করিতেন । অগ্রিপুরাণাদিতে ব্রক্ষা ও মহ্ধেশ্বর কর্তৃক প্রচারিত 
ধনুর্ধেদের কথার উল্লেখ আছে তাহা এপন লোপ পাইয়াছে। 

মধুহথদন সরস্বতী প্রস্থাল-ভেদে লিখিয়া গিয়াছেন ফে বিশ্বামিত্র প্রণীত 
ধনুর্বেদ বজুর্ব্বেদের উপবেস্বরূপ। তিনি এই গ্রস্থথানির পরিচয় 
এইরূপ ছ্দিয়াছেন-__প্রথম দাক্ষাপাদ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাঁদঃ তৃতীয় সিদ্ধি- 
পাদ এবং চতুর্থ প্রয়োগপাদ ৷ প্রথম পাদে ধনুর লক্ষণ ও অধিকার- 
নিরূপণ বর্ণিত আছে। ইহাতে চতুর্বিধ আুধের বিষয়ও লিখিত আছে। 


মাঘ? ১৩৩৩ ] সমালোচন! ৬১ 


যথ!, (১) মুক্ত-আঁষুধ চক্রাদি (২) অমুন্ত খঞ্াদি (৩) মুক্তামুক্ত_ শল্য 
ও তক্জরপ শরাদি। মুক্তকে অন্দ ও অমুক্তকে শঙ্ত্র বলা যার । ব্রাহ্ম 
বৈষ্ণব, পাশুপত, প্রাজাপতা ও শ্বাগ্রেয়াদি ভেদে নাল! প্রকার আায়ুধের 
কথা ইহাতে বর্ণিত আছে। সাধিদৈবত ৭ সমন্ত্র পূর্নেবাক্ষ চতুর্বিপ 
আযুধে যাহাঁদিগের অধিকার আছে, সেই ক্ষত্রিয় কুমার ও চাচাদের 
অনুবর্তিগণ চারি প্রকার--পদাহি, রপী, গলারোহী ও অগ্ারাহী। 
পূর্বোক্ত বিনয় ভিন্ন দীক্ষা ও অভিঘক) শাকুন ও মগগলকরণাদে সমস্য 
বিষয় প্রথম পাদে বর্ণিত আছে । ন*গ্রহ পাদদে আচার্যোর লক্ষণ « সকল 
প্রকার অস্ত্র শন্কাির বিনয় লিখিত আছে 1 তৃতীয় পাপে গুরু ৭ সম্পদায়- 
সিদ্ধ বিশেষ বিশে অন্্ ও ভাতার অভ্যাস) মন্থদেবতা ৪ সিদ্ধিকরণ!দি 
এবং প্রয্ধোগ নামক চতুর্থ পানে বেবার্ডন।, অন্যাসাদি ও সিদ্ধ অস্থ 
শস্মাদির প্রয়োগ বর্ণিত আছে । 

বুদ্ধ শাঙ্গ ধর লিখিয়্াছেন, প্রধানতঃ ধন্্ দুই প্রকার! (প্রথষে দে বনু 
শিক্ষা করা যাঁয় তাাই মাগিক ধনু এবং বন্ধ-ধন্ত দ্বিতীয় প্রকার । যে 
ধনু সহজে বাবহাঁর কবিতে পাঁবা ধায় তাহাই উদ্তম। 

যুক্তি কল্পক্রুর মতে শুদ্ধ-ধন্ট ছুই প্রকার _ এক শাঙ্গ না কীচ কড়া 
নির্মিত, এবং দ্বিতীয় বাংশ বা বংশ নির্মিত । 

বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন_-শাঙ্গ ধনু তিন স্বাঁনে বাকান ও বৈণক বা 
বাংশ ধনু সর্বস্থানে ক্রমশঃ বাকান্‌ | পুরাণ পাঠে জালা যায় বির 
শাঙ্গ ধনু ছিল। তাহার প্রমাণ সাত বিতন্তি। মন্ুম্য লোকের নিমিভ 
যাহা নিদ্ধীরিত তাঙার প্রমাণ সাড়ে ছয় বিতস্তি। এই ধন্তু গজ্ারোহী 
ও অশ্বারোহীর ব্যবহার্য) কিন্তু রথী ও পদাতির পক্ষে বাংশ ধনুই শ্রেষ্ঠ। 
বাংশ ধনু কি প্রকারে ও কোন স্বানোৎপন্ন বং দ্বারা নিম্মিত তাহার 
সম্পূর্ণ বিষয় লিখিত ধনুর্কেে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে এবং ধন্ুব প্রমাণ 
কতদূব হইবে তাহাও পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে। যে গুলতী বীশ 
তিন হাত লম্বা ও হই আঙ্গুল চওড়া, তাহাতে হুইটা দড়ি যোজন! 
করিলে পুর্ববকালে তাহার দ্বারা ধুতে প্রস্তর নিক্ষেপ করা তইত। 
এই নিমিত ইহার সংস্কৃত নাম উপক্ষেপক | বিশেষতঃ ধনুকের ছিলা 


৬২ উদ্বোধন [ ২৭ বর্ষ--১ম সংখা! 


বাজা! কোন্‌ বস্তর দ্বারা নির্শর্তি হইবে 'এবং তাহাব প্রমাণ বা কতদূর 
হইবে তাহাও ধনর্ধেদে লিখিত ভইয়াছে । ইভা ছাড়া তীর নিশ্মীণের 
জনক কিরপ শর আচরণ করিতে হইবে সে সম্বন্ষেও বৃদ্ধ শাঙ্গ ধর বিশেষ 
ভাবে লিখিয়! গিয়াছেন ! 

ধনুর্ববেদে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক জাতী তিন প্রকার শবের নাম 
আছে। যে শরের অগ্রভাগ সরু তাহা পুরুম, যাহার অগ্রভাগ চওড়া 
তাহা স্ত্রী এবং যাহার সমান তাহা নপুংসক | বুদ্ধ শাঙ্গ ধর ফলকানুঘায়ী 
নিন্নলিখিত নামকরণ করিয়াছেন । যথ',-আবামুখ। ক্ষুর প্র, গোপুচ্ছ। 
অর্ধ চন্দ্র, স্গীমুপ, ভঙ্গ বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুণ্ড। কিরূপ 
শর দ্বার! কিরূপ লক্ষা ভেদ কর্রতে হইলে শাহাও নর্ণিত আছে । পাইনের 
ওণ-দাঁঘানুসারে অন্েরও ধার বা শীক্ষা ভাল মন্দ হইয়া থাকে) 
এই ন্ট ধনু্বদে শবফলায় পাইন “বার শাবস্থা বিশেষ করিয়! বর্ণিত 
আছে। বিভিন অন্পেব বিভিন্ন প্রকারের পাইন দিতে হয়া এ বিষয়ে 
বৃহৎ সংকিতাঁয় ইহার বিশেষ লিবরণ আছ । যেসকল বাণের সব্বাঙ্গ 
লৌহময় ভাহাকে নাঁরাঁত কতে । ধগ্তার্ববদে একপ ভীষণ নারাচ ও নালা- 
যন্ত্রের উদ্লেখ মছে। 

যে দকল কৌশলে বাণ নিক্ষেপ কবিতে হয় তাহাকে স্থান বা অবস্থান 
কহে। অগ্নি পুরাণোক্ত ধন্সর্কদে আট প্রকার অবস্থানের উাল্পথ 
আছে! যণা-সম্পদ, নৈশ'থ, অগুল, আহাশ্ঢ, প্রশ্যালাঢ, দণ্ড, বিকট 
সম্পুট ও স্বশ্তিক | কিন্তু বৈশম্পাঃণ দ্চকোদে পাঁচ প্রকার স্থানের 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই বাশি্ঠ ধন্ুন্েদ এ সকলেব বিংশব ভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন । এতছ্িন বুক্ষশা্ধিব বিবদপাঁদ, দদু কতরম, গকড়ক্রষ, 
পদ্মাদনক্রম প্রত্ৃতি আর? ক'য়কট প্রানের উল্লেখ করিয়াছেন । উহা! 
ছাড়া ধন্ধ ও বাণ ধরিবার প্রণালী ও উল্লণ আছে । দ'ঙ্গণ হ্টের অঙ্ুলি 
্রারা ধনুকের ছিলা বা জ্্যা ও বাণের পুঙ্থ একযোগে ধরিবার নাম 
গুপমুষ্টি এবং বাম ভন্তে ধনুকের অধ্যগাগ ধর্রবার লাম ধনুমুষটি। এ 
'ণমুি পাচ প্রকার-_পতাঁকা, বজ্র, সিংহকর্ণ, মৎসরী ও কাকতুত্ডী। 

তীর দিয়! যাহা বিদ্ক করা হার তাহাই লক্ষ্য । যুদ্ধ কালে কত 


মাঘ, ১৩৩5 ] সমালোচনা তত 


প্রকার লক্ষ্য ছেদ করিতে ভর ভাহাবু কোন শ্তিরতা নাই । কোন লক্ষা 
বা দ্রুবা চক্রবৎ ঘৃরিতেছে, কেহ বারুবেগে দৌড়িতেছে? কেহ ব| লুকায়িত 
ভাবে বাঁণ পরিপ্যাগ করিতেছে । কোন বস্তু অঠি কঠিল, কোন বস্থ অতি 
বৃহং। বৈশম্পারন, শাঙ্গধর প্রভৃতি গ্রন্থে চারি প্রকার বিভিন্ন লক্ষের 
উল্লেণ আছে । যথা--স্বথ্িত্) চপ, চলাচল, ছ্য়চল। প্রথমে বাম হস্তে 
পরে দক্ষিণ হস্তে তৎপর উভগ হস্তে বাণ আকর্ষণ, নেন] ও পািত্যাগ 
করিছে শিক্ষা করা উচিত । 

অইমী, অমাবস্তা ও চতুদ্দবীতে পঙ্চর্বদের অলধণায়) অধ্রিপুবাণ মতে 
যেযোদ্ধা কাণত্সা, রুতাবর্ব, কাগছেদন, বিন্দুক ও গোলক চিত্র জানে 
েষুণী। যুন্ধকাধো পথাদির ধবস্াদিব ও পবজ্রদণ্ডাদির ছেদন করিতে 
হয় বলয়া এক প অন্যাপ প্রয়োছন । টি 

সেলা বভাগের কার ৭ ধনুক উল্লেখ আছে 1 যা পঞ্ডি, সেনা" 
মুগ, গুলু, গণ বাহিনী, পু চনাও উন, অনীকিনী এবং অক্ষাহনী ' শঙ্ষ 
তিন প্রকার । প্রহরণ, মথ। ১: তরবারি প্রভৃতি হস্তুক্ চক্র, বল্ল 
প্রভৃতি, ১ সন্ত্রমুন্ত বন্ত, নাপক প্রভৃতি । জয়ুবের যাহা কা্যকর হইবে 
তাহাও সায়ুধ মধ্য পরিগণি | যথা, নক্কাুধ, দণ্তাযুণ | খগৃবেদে__ 
পশ্ভিরাবঃ সব্বাযুধাপরাণুদে” (১,৩৯৯) মামাদের আযুধ সকল শত্রগণের 
অপনোদনার্থ সুদৃঢ় হউক | পুব'কালে যজ্ঞবক্ষার্থ ধহিকগণ আযুধ 
ধারণ করিংতন। যথা অপর্বাবদ, পখধাপামহ্তাযুধম্ত 1 1১৪৩২), 
কুষনজুব্েদে (৫1৬1৭) ইমু, স্ুম্মা ধনু প্রভৃতির উল্লেদ আছে। 
এঁভরেয় ব্রাঙ্মণে হুমম বালোহ শিন্মিত ছেটি কামানের উল্লেখ আছে। 
অপর্ববেদে সীসনক গোলকেব উদ্দেথ দেখিতে পারা যার,_-“লীস্য়াধ্যাহ 
বরুণ"__“তং ত্বাং সীসেন বিধ্যামো ঘথা লোহতসংইবীরহা” ১১৬.২৩)। 
রামায়ণে বারুদ ব! ওর্বাগ্রির কথা লিখিত আছে। উব্বমুনির আবিষ্কৃত 
বলিয়া! বাকুদের নাম উর্বাগ্সি। পণ্ডিতরাজ্জ আপোদ্দেবতনয় শ্ী্ৎ 
অনন্তদেব তদীয় বাজবশ্মকৌস্তুভিহ্গনিশ্নীণ প্রপঙ্গে উশনস ধনুর্কেদের 
উল্লেখ করিয়াছেন, ছুঃখের বিময় তাহা এখন দুর্লভ হইয়াছে । বৃদ্ধশা্গ - 
ধরের 'বৃহদ্বারচিস্তামণি, 'বণসমুদ্র' ভোজরাজের "রণনীতিগ্ন্থ পাওয়া 
যাইতেছে লা । রণবিষ্তা বিষয়ে "যুদ্ধ জয়ার্ণব'ও এখন ছুল্লভ! 


রঙ 


ত্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


স্বামী শদ্ধানন্দ দিল্লীতে আনতায়ীক হস্তে নি তইয়াছেন। এই 
হতাকাড বাক্তিগত ঈর্ষাপ্রহ্ত নহে ₹ যে মনোবুত্তি লইয়া ইহা সংঘটিত 
হইয়াছে তাহা ভাখ্বার বিষয় । ধত্যাকারী মুসলমান, তাহার ধারণ! 
সেকাফের মারিয়া বর্গে যাইবে । তাহাদের ধর্শশাস্ত কোরাণে যদিও 
এইরূপ কোনও অনুশাসন নাই ভগাঁপি অধিকাংশ মুসলমানই এরূপ 
বিশ্বান পোষণ কবে। কিল্লাপ এরূপ মনোবুত্তি তাঁহাদের আপিল) 
সতা, সংযম, অভিংস। ও উদারতা প্রভৃতি মানবজদয়ের কলাণ-গুণ 
সমূহ আববিত হষ্টস্া লিঘাংসা, লাবীক্রাতির প্রতি অশ্রন্ধা ও অনুর্দারতা 
প্রভৃতি মাঝতীয় লক্জাঁকর ও অহিনকর হানবুতি সমুহ কিন্ূপে মুসলমান- 
সমাজের মনেকপালি অংশকে পঙ্িল করিল, তাহার কারণানুলক্ধানে মনে 
হয়-_ অলসুছি খুপলযান-ংন্্বপতা পকগ্ণের অজ্ঞানপ্রস্থ অথবা সচ্ছঃকিজ। 
ইসলামধশোঁর বিকৃত লাখাই ইভাঁর জঙ্গ দামী । শিক্ষা অচাবকে ইহার 
জন্ত ততটা দায়ী করা! চল না. দেহেতু-হিন্দসমাজের মধো্ত কোটি 
কোটী অশিক্ষিত লোক বাদ করে, কিন্ধ তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস 
নাঈ -য, মুসল্ম'নকে হহা। করিলে তাহাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হঠবে। 
খুষ্টায়গণের মাও অনেজে বিশ্বাস করে যে, অংখু্ায়গণের অনন্ত 
নরকের বাবসা তাহাদের শান আছে। শুধু হিন্দুগণই এইবপ কান 
আলোবুছিব পরিচয় এ প্ধান্ত দেয় নাই । ভিন্দুধশ্মের মাদা থে সতা 
আছে, ঘে প্রেম আছে, যে সভা্ঠা ও উদারতা আছে এবং হিন্দু- 
জনসাধারণের শোণিছ্েের সভিত উহাহা এরূপ সংফিশিত হইয়া গিসাছে 
যে, প্রন্ঘপ কোনও হীন আচরণ তাহাদের পঙ্ষে কখনও সম্ভবপর 
হে । শুধু তাতাই তে, ইতিহাস সাক্ষা দেবু অসভ্য বর্বর 
জাতি? হিন্দুসভাহার সংম্প্শে আসিব জুসভা জ্ঞাভিতে পরিণত হঈয়াছে। 
সুতরাং যে ধার্র শিল্পা! 9 সভাহা পশ্প্রবুত্তিকে দমিভ করিয় 
মানবহদয়ের অগ্তনিতি ত মানবত্ব ও দেবত্বকে প্রকাশ করে। সেই ধর্মের 
আলোক মুপলমান-সমাজের উপর ফেলিবার আঙ্গ সময় আপিয়াছে। 

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জ্বীবনের উন্তর-কালে বিশেবভাবে এই কার্যাই 
কৰিভেছিলেন। যাঁহীদের কলাণ-কামনা তিনি করিয়াছিজেন ওহাদেরট 
একজন আসিয়া অ্তি নির্দয়ভাবে উহাকে হতা। করিল। এই মৃত 
বিনষ্কে “অধিকতর বরণীয় করিয়াছে। ধর্ম ও সতোর 
সথমসমার্ীণ নহে । শোণিতপিক পিচ্ছিল পণে্ সাধককে 
4% এইরূপ মৃত্্যুঞ্জযী মাধকের অভাব অতীত ভারতে 
কথনও হয় নাই, এবং আমাদের-বিশ্বাদ এখনও হইবে না। 





পাশে 


ফাল্তন, ২৯শ বধ 





কথা তঅসঙ্গে 


জাতির অধিনায়ক তোমার দ্ব'রে__চিনিণ লণ্। বন্ধু! তীহাঁকে 
বরিয়া লও । বরিয়া ল__ হামার কন্মে ধ্যানে, 'চন্তার বুদ্ধিতে, 
ভাবে ভাবাম। আনন্দে নিরানন্দে) তোমার জীবনের সর্ব, হৃদয়ের 
প্রতি পর্যায় পর্যায় । 

তাহার আাগনল ক শুধু উত্দ্প-বাসরেহক্জের আনন্দ-জদগানে ৪ 
ভাবুকের উচ্ছ্াসাধলাসেহ আবদ্ধ ভহয়া থাঁকিকে? জীবনের কনম্মে 
উদ্ভগে। শিারে বুদ্ধিতে, মনের সব্ব বিভাবে কি তাহার কোনই 
সার্কত। নাতি? বন্রের আধার, শক্তির উৎস, তানের খনি ও কম্মের 
জলগ্ত বিগ্রহ অপার্থব হইয়া বে পাখিবন্পে তোমার মাঝে আ[সয়া 
দাড়াইলেন, শুধু বরণ-অর্থয তাহার চরণে ঢাপিয়। দিয়াই কি তুম তোমার 
কর্তবোর ইতি করিবে? আব কি কিছুই তোমার করিবার লাই__ 
ভাবিবার নাই? 

বিধাতার এই অপূর্ব দান, স্যাটির এই পূর্ণ বিকাশ, রত্রগর্ভার এই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বত্ব-_ইৃহাকে হেলায় হারাইও না, বন্ধু! তোমার আবনের 
সমস্ত অভাব, সমস্ত অশান্তি, সমস্ত আশা, সমস্ত আকাজ্ক, সমস্ত আনন্দ 
ও বেদনা! সবহ ইহাকে ধরিয়া আন্ত সার্ক করিয়া লও, পূর্ণ করিয়া 
লও। 

বনু শতাব্দীর জীর্ণ কম্থা তুমি ছাড়িয়া এস। এই রাজবেশ তোমার, 
এই অল্লান-পক্কজ, এই বিজ্বয়-মালয, এই গৌরব-কিরীট সবই তোমার 
তুমি শুধু যুগনারকক তোমার অধিনায়ক করিয়া জীবনের পথে জ্বরধাত্র! 


উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


কর। তুমি শুধু একটিবার উহিয়। এস, বন্ধু। তোমার চারিদিকের 
কারাপ্রাচীর ভাগ্গিয়া একবার উনুক্ত আকাশ-তলে আসিয়া! দাড়াও । 

অতিথির সমাদর তিনি তো চান না, তিনি টান তোমার সর্বস্ব 
হইতে; ভোমার সথ! স্থহদ, মাতা পিভা, ১াঁলক ও নিয়ামকনপে 
তোষার প্রাণের পরতে পরতে আসন পাতিয়া বসিতে ! স্বপ্নের সকল 
দ্বার উন্ক্ত করিয়! তী্ভীকে বরণ করিতে পারিবে কি? ঘি পার 
ভবে এস। বন্ধু। সমস্ত অহংকার, কর্তৃত্ব, মান ও আঁভমান বিসজ্জন 
দিরা, তোমার আসত ৪ অনাগত জীবনের সমস্ত কর্মফল তাহাতে 
সমপণ করিয়া, াভার শত জন্ম-নিথিতে, 'এই উতৎসব-বাসবরে আজ 
লব্জ্রপে তুমি জন্মলাভ কর। তোমার অনাদি অহীত পিছনে পড়িয়া 
থাক্‌, ভোমার অনন্ত ভবিষ্যৎ জয়পক্ত হাক । 


পৃথিবীর প্রতি সুর্য7 


অগ্নি মুক্ধে ভীরু বস্ুমি, 
দেখ চেয়ে, কোপ! ব্যবধান? 
তরু) জীব আহার নুরতিঃ 
ভব অস্কে সদ বিদ্যমান্‌। 


কভু মধ্যে কু বা দক্ষিণে, 
পাঁগন1 কি প্রেমের পরশ ? 
নিনিমেষ, আমি নিশিদিলে 
কোন্‌ পতি বল হেন বশ? 


ছিলে ববে পাষাণী-যুবনী, 
ঘবুরিতে গো নীরস জয়, 
ভাবিভাম হলে গর্ভবতী 
ছবে হাঞ্ধে প্লীতি পরিচয় । 


ফান্জিন, ১৩৩৩ ] শ্রীরামরুষ্ ও দেবেন্দ্রনাথ ণু৭ 


উদ্বেল জদয়-দিচ্কু আজ, 

চাহে মোর হাদয় পরশ, 
উদ্ভাপন হ'ল মোর কাজ, 
আজ আমি প্রেমেতে বিবশ । 


হতেছে শীতল মোর কর, 
তুমি আমি হব শূন্যে লীন, 
শান্থ জযোতিঃ _ভরিবে অন্বরঃ 
সীগাহীন, শুদ্ধ-_-আখিহীন ।* 
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরামরুঞ্চ ও দেবেন্দ্রনাথ 


পৃর্বান্বৃত্তি ) 


দেবেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে অনেক সাধনা ও যোগাভ্যাস করিয়াছেন, 
কিন্তু তদ্দারাঁ তাহার প্রাণের পিপাসা মেটে নাই; ঈসশ্বর-দর্শনের 
পিপাসা তাহাতে মেটে নাই! রামকৃষ্ণচদেবের কথাজ় ক্তাহার প্রাণে 
সেই পিপাসা ষেন এখন আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার 
মনে হইল, মহাপুরুষের সেবা না করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না) 
ষোগসাবনা করিলে কি হইবে? চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ইষ্টলাভ হইবে 
না। তিনি যখনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন, দেখেন যে রামকষ্জদেবের 
নিকট যে সমস্ত ব্রহ্মচারী বালক থাকেন তীহার! তাহার সেবায় রত। 
রামকৃষ্ণদেব যখনি শৌচে যান তাহার ভক্তদের কেহ-না-কেহ অমনি 
_ *কাধ্তিক বাসে প্রকাশিত “হধোর প্রতি পৃথিবীপর উত্তর । 7 
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৮৮ িিসিসিসিসপ্প্পাসজ উট সি পিস সি 


গাড়,টি লইয়া তাহার. পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ্ৎ গমন করেন। দেবেজ্্রনাথেরও 
&ঁ প্রকার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করিবার ব্ড়ই ইচ্ছা জন্মিল। একদিন 
তিনি চুপি চুপি গুরুভাইদের ইচ্ছা জানাইলেন; এবং অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন কখন রামকুষদেব শৌচে গমন করেন । রামরুষঃ- 
দেব যেমন শৌচে যাইলেন, অমনি গাড়ি লইয়! তাহার পশ্চা 
গমন করিলেন ৷ পঞ্চবটার কাছে যাইয়া রামরুষদেব পিছন ফিরিয়া 
দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ গাড়, গাম্ছা। লইয়! আসিতেছেন । দেখিবামাত্র 
যেন কতই অপ্রতিভ হইয়া জিব কার্টিকা কহিলেন, “আয! তুমি 
কেন লিয়ে আস্ছ, তোমার সঙ্গে মে আমার ওভাঁব লয়, তোমার সঙ্গে 
যে আমার ওভাব লয় গো ।* দেবেন্দ্র রাষরুষ্ের একজ্রন অন্তরঙ্গ ভক্ত | 
তাহার সঙ্গেও ঠাহার অন্যান্ ভক্তবুন্দের মত জন্ম-ক্মান্তরীণ একটি 
বিশেষ সম্বন্ধ আছে। রামরুষদদেব [দবৈন্দকে দেখিয়া তাহা জানিতে 
পারিয়াছিলেন, কিন্ত দেবেন্দ্র ভাহ! কিছুই জ্ঞানেন লা; স্বভরাঁণ রামরুষ্জ, 
দেবের কথার অন্ন কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া হার জদয় বাণিত 
হইয়। উঠিল । তিনি ভাবিলেন। “আমি এতই হীন যে ভোমার গড 
গাম্ছা' বইবার অধিকারীও নই 1 তাই রামরুনওদেল এ কথা বছর! মাত্র 
দেবেন্রনাথ গাড়ি নামাইয়া অপরাধীর মত নিষদৃষ্টি হইয়া ঠাড়াইয়া 
রভিলেন। বামকৃষ্ণদেব আরও দৃরে চলিয়া গেলেন দেবেজলাথের 
মনের ভাবসমুহ যেন মনের মধ্যে গুলাইয়া গেল) উনি কেন এমন 
কথ। বলিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; পঞ্চবটী মূলে বসিক চিস্তামগ্ন 
হইলেন । চিন্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হইয়া তাহাকে নিষ্পন্দ করিল। 
কিছুক্ষণ পরে যখন চাছিলেন, তখন দেখিলেন রামরুষ্জেব সহান্ত বদনে 
তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া । রামরুঞ্পেব তীহাঁকে' বলিলেন, পদেখ) 
তোমায় কিছু করতে হবেক নি, ভূমি কাল বেলা আর সন্ধ্যে বেলা হাত 
তালি দিয়ে হরিনাম কোরো তা হলেই হবেক।” ইতিপুর্কবে তিনি 
একদিন, জেবেজ্্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন কি-না বিজ্ঞান! করিলে দেবেন্দ্র 
বলিয়াছিলেন। “না মোশাই, মন্তর নেওয়া হয়নি । তবে আমার বড়ই 
ইচ্ছ। যে আপনার কাছে মন্তর নি” রাঁমক্জদেষ তাহাতে অসন্প্রতি 
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প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে দেবেন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, দীক্ষা 
দিতে পরমহংস দেব নারাজ, হয় তে! তিনি সে কপালাভে অশ্পযুক্ত । 
এখন আবার গাড়, লইয়া যাইবার কালে যাহা করিলেন তাহাতে 
আপনাকে আরও হীন ভাবিতে লাগিলেন। আবার এখন যাহ! 
কহিলেন, তাহাতে মনের কতকট। কষ্ট দূর হুইয়া যেন একটু আশ্বস্ত 
হইলেন ) কিন্তু ব্যপারটা কি, “আমার সঙ্গে তোমার ওভাব লয়”, এ 
কথার উদ্দেশ্ই বা কি, কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। মনের মধ্যে 
আর কোন প্রকার তোলাপাড়৷ হইল না। “সকাল সন্ধ্য হরি নাম 
করিলেই হইবে” এই কথায় তাহার ধৈর্ধ্য আসিল। সেদিন আর অধিক 
কোনও বিশেষ কথাবার্তী হইল না, সন্ধ্যার প্রাককালেই রামরুকগদেবের 
নিকট বিদায় লইয়। আবাসে প্রত্যাগত হইলেন । তদবধি তিনি সকাল 
সন্ধ্যা হাত তালি দিয়া হরিনাম কারন আর রামরুবদেবের সম্মুখীন 
হইয়া তাহার উপস্থিতিতে যে প্রকার শান্তি অন্ুতব করেন তঙ্রপ 
আনন্দে তাহার দেহ-মন পরিপূর্ণ হইয়! বায়। দেবেন্দ্রনাথ রামরুষ্ণদেবের 
আদর যত্ব পাইয়। ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ত করিলেন । 
রাষ্রুষ্দেবের প্রতি তাহার ভালবাস দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 
একদিন রামকৃষ্ণদেব তাহাকে বলিলেন, “হাগা, তুমি যে এখানকে 
আসছেো-মাচছো, তা কি বুঝলে? কি হোল?” দেবেন্দ্র একটু চিন্ত! 
করিয়া কহিলেন, “তা মোশাই, এমন কিছু বিশেষ তো বুঝতে পারছি নি, 
তবে ধর্সম্বন্ধে, কি ঈশ্বরসন্বন্ধে জানবার জন্তে আর অন্ত কোথাও 
যেতে ইচ্ছে হয় না, আর মন্টাও তেমন হাক পাকি করে লা।” 
বামরুষ্ঃদেব কহিলেন, পতুমি অনেক করেছ বটে কিন্ব--* দ্ুই হাতের 
অঙ্কুলিতে অঙ্গুলি বদ্ধ করিয়া দেবেন্দ্রকে দেখাইয়া কছিলেনঃ “কিন্ত 
খাপে খাপেলাগেনি। কিজ্রান, যে ঘরের ফষে।” 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া নানা কথাবার্তীর পর বামকৃষ্ণদেব 
হঠাৎ একটু বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইয়। দেবেন্ত্রনাথকে বলিলেন, “জমুকের 
জঙ্তে মনটা কেমন করছে । তাকে অনেক দিন দেখি নি।” রামকৃষ্ণ” 
দেব ধাহার নাম করিলেন, তিনি একজন স্ত্রীলোক । রামকৃফের 
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একজন স্ত্রীলোকের প্রতি এত আত্তরিক টাঁন দেখিয়া তাহার মনে 
নান। প্রকার লনেহের উদ্নয় হইল | এই ঘটনার ছুই চারিপিন পরে 
মজুমপার মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে একলা বসিয়! রামকষ্চদেবের সহিত 
কথাবার্তা কহিতেছেন এমন সময় একটু ক্ষুধা বোধ হওয়ায় রামকৃষ্ণদেব 
বামলালকে কিছু খাবার আনিতে বলিলেন। রামলাল একজন ভন্ত 
প্রেরিত কতকখুলি রসগোল্লা আনলিলেন । রামকুষ্দের তাহা হইতে 
আপনি একটি খাইয়া, একটি রপগোলা মজুমদার মহাশয়ের হাতে দিয়া 
খাইতে অনুরোধ করিলেন । সেটি খাওয়া হইলে আর একটি, তার 
পর আর একটি এইক্সপে অনেকগুলি রসগোল্প! খাওয়াইলেন। তার 
পর বলিলেন, “এ কে দিয়েছে জান ?--অমুক দিয়েছে, সে (নিজ 
বঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এখানকে বড় ভালবাসে ।” মজুমদার 
মহাশয়ের সন্দেহে আরও বাড়িয়া গেল। থাইন্ডে খাইতে এই কথ! 
শুনিয়া আর যেন তাহার হাত মুখে উঠিল না। রামকুষ্ণদেব আবার 
কহিলেন, “সে বেশ লোক; খাও না--খাও,. আরও গোটা কতক 
খাঁও”-_এই বলিয়া শারও কয়েকটি রসগোল্লা খাওয়াইলেন ৷ 
দেবে্রনাথের মনে সন্দেহ হুইল বটে, কিন্তু রামরুফ্জের প্রতি প্রাণের 
উাঁদ কমিল না) বরং যেমন মাঝিরা কাদায় লগিটা পুতিবার জন্ম 
নাড়া দেয় এবং নাড়া দিতে দিতে তানহা এমন দৃঢ় হইয়া! বসিয়া যায় 
যে আর নাড়া যায় লা, তেষনি তাহার মনের টান সন্গেহকপ নাড়ায় 
আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে দ্ব পূর্বক রামরু্চদে 'াহাকে 
অনেকগুলি রসগোল্লা খাঁওয়াইয়া, ইতস্ততঃ পাঁয়চারী করিতে 
লাগিলেন । আবার একটু পরে দেবেন্রের নিকট আলিয়া চুপি চুপি 
বলিলেন, প্হাগা, তুমি আমাকে একটি টাকা দিবে? গাড়ী না হলে 
যেতেও পারি না, আবার গাড়ী করে গেলে তার ছেলে গাড়ী ভাড়া 
দিতে মনে বড় কষ্ট করে। তাই তোমার কাছকে চাইছি | দ্রিবে?” 
দেবেন্দের সন্দেহ আরও বছ্ধমূল হইতে লাগিল, কিন্তু কহিলেন, “তা 
দেখ, তার আর কি।” রামরুষ্ণদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, “না 
তা লয়, বল যে আবার লিবে? আবার লিবে তো 1” দেবের হাসিয়া 
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উত্তর করিলেন, “তা বেশ মোশাই দেবেন, নেব” দেবেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে টাকা ছিল, তিনি তখনই তাহ| বাতির করিলেন ; রামকঞ্চদেব 
বামলালকে টাকাটি লইতে বলিলেন ও কলিকাতায় যাইবার জন্ত গাড়ী 
আনাইতে আজ্ঞা দিলেন । 

শ্রীরামকুষ্ণদেব অগ্ঠই সেই লোককে দেখিতে যাইবেন। দেবজ্্রনাথকে 
বলিলেন “তুমি যাবে?” দেবন্দ্রনাগের সুবিধা হইল, ব্াপারটা কি 
জানিতে তইবে, ভাই বলিলেন, “মাকে হা, যাব ।* সেদিন মকেন্দ্রলাথও 
রামরুষ্দেবের নিকট আসিগ্লাছেন : তাহাকে, দেবেন্্রনাথকে ও লারউ,কে 
সাঙ্গ লইর! রামরুষওদেধ কঙ্গিকাতায় চলিলেন । পথে ঘাঁইতে যাইতে 
করবো প্রত্তোক দ্েবালয়ের প্রতি প্রণাম করিতেছেন; বারাপায় 
বেশ্বাগণকে দেখিয়া, “মা আঁনন্দমনীত বলিয়। প্রণাম করিছোছেন ১ মসজিদ 
দেখিয়া প্রণাম করিতেছেন আবার মদেব দোকান দখিয়!) “মা আনন্দ- 
ময়ী এখানেও কত লোকাকে আনন দিচ্ছেন”_ বলিয়া প্রণাম করিতেছেন । 
কখনো শুন গুন্‌ কবিয়া গান করিতেছেন, সাবার কগনও বা ম্প্হান 
স্থির হইয়া থাকিতেছেন | ইাহমধো দেবেন্দ্রনাথের মনে মহাসমহ্তার 
উদদ হইতেছে-_ এমন পকিত্র বাপাঁরের মধো এমন কুপ্রবৃত্ি কি সম্তবে ) 
কেমন করিয়া ততি। হইতে পারে? তিনি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধু; 
আবার মনে হইতে লাগিল, মধুর ভাবের সাধক হত] অনেক আছে? 
কিন্তু তাতাও তে। এপ্রকার শ্ট্যাণী লাধকের পলক্ষ সম্ভব নয়। যাহা হউক 
দেখাই যাইবে একটু পরে। এমন সময় রামরুষওদেব দেবেজ্ের হাটতে 
ধীরে ধীরে চাঁপড় মারিয়া তাহার নটি আকর্ষণ পূর্বক কহিলেন, “আমি 
কাকুর ভাব নষ্ট করিনি, কারুর ভাব লষ্ট করি নি 1” দেবেন্দ্রনাথ এই 
কথার কোনও মর্ম বুঝিতে পাবিলেন না। কিছুপ্রিজ্ঞাসাও করিলেন 
না। ক্রমে গাড়ী যাইয়। নির্দিষ্ট স্থানে প্ছিল। সকলে নামিয়া বাটার 
ভ্বিতলে বৈঠকথানায় যাইয়া ব্িলেন, রামরুষ্জদের সটান অন্দর মহলে 
প্রবেশ করিলেন | বাড়ীর কর্তা- পূর্বোক্ত মহিলার আয়ত কলেবর 
পুত্র সেইথানে শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, আর তীহার নাশাশব্ে 
যেন মেখধগজ্জন হইতেছিকা। নিত্রিত বাক্তির কণ্ঠে লম্বমান চেনহার, 
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নিকটেই থাঁকে থাকে সাজান কতকগুলি রৌপা মুদ্রা । মাগীর মহ্াশর 
দ্েবেন্রনাথের সহিত কত কথাবার্তা কহিবার প্রয়াম করিলেন, কিন্তু 
দেবেন্রনাথের মনে যে সন্দেহ-বৃক্ষ দ্রুতবেগে ফুলে ফলে বাড়িতেছিল 
তজ্জন্ত তিনি এতই অগ্যমনস্ক যে, মাই্টার মহাশস তঙঠার সহিত কথোপ- 
কথনের প্রয়াম তাগ করিয়। গুন্‌ গুন্‌ শ্বরে আপনাআপনি গান 
ধরিলেন । 
গান 
ভাঁব বুঝতে নারলুম পে, 
আমরা “ণাবার সঙ্গী হয়েও 
€ ভাব বুঝা নারলুম “বে 
গোরা! বন দোখে বুন্ণাবন ভাবে 
ভাব বুঝতত লাবলুম বে) 
গোরা হবি বলে আর ধলার পণ্ড 
(ভাব বুঝতি নারলম বে) 
গোরা কার ভান্বতে মাতোয়ারা 
। শভীব বুঝনে নারলুম লে) 
ইতাদি | 
গানটি দেবন্দলাথের প্রাণে খাপে খাঁপে লাগিতে লাগিল তিনি 
যেমন কামকুষঃদেবকে দেপিয়! শুনিযাও বুঝিতে পারিতেছেল নাঃ মাটার 
মহাশয় মেন তীহারই মলের চিত্র জকি গান করিতেছেন । আর 
সেই জন্তই গানটি সটাভার মলের সঠিভ খাপে থাপে মিলিয় প্রাণে গ্রাথিয়া 
যাইতে লাগিল। মাঈার মহাশয়ের মধুর কঠের গাল “দবেন্ুনাথের 
বথার্থই মধুর লাগিতে লাগিণ। কিছুক্ষণ পাব গুন্বামীর নিদ্রাভঙগ হইলে 
তিনটি আগস্থকের প্রন্ি াহার দৃষ্টি পডিল) অমনি তিনি টাকা গুলি 
আছে কিন দ্রেখিলেন 9 সম সেগুলি গুণিয়া হন্জগ্ করিলেন । 
তৎপরে আগন্থকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লা এব" মাষ্টার মহাশরকে 
চিনিলেন, কারণ ইহারা রামরুঞ্জদেবেব সঙ্গে তথায় অনেকবার আসিয়া-. 
ছিলেন । তারপর গৃহস্বামী মাষ্টার মাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, পপরমহংস্‌- 
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দেব এসেছেন না-কি ?” মাষ্টার মহাশয় উত্তর দিলেন, "আজ্ডে হাঁ 1” 
গৃহস্বামী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্তিনি কোঁধায় ?” মাষ্টার মহাশয় 
বলিলেন, তিনি বাড়ীর ভিতরে গেছেন ।” 

তাবপর গৃহস্বামী শষা হষঈটতে আপন প্রকাণ্ড স্থল কলেবর একটু 
পরিশ্রম সহকারে তুজিয়! গজেন্্র গমনে, পার্খববন্তী কক্ষে জনকয়েক লোক 
বৈষয়িক কার্ষোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন, টাকাগুলি লঙ্টয়া তথায় গমন 
পূর্বক বিষয় কাঁশো বাপুত হইলেন । 

ইতিমধো বামরুষ্ণদের বাহিনে আসিয়া মাষ্টাব মহাশয় বে গানটির 
পুর্ব কয়েক চরণ গাহিয়াছিলেন [সই গানটির বাকী কায়ক চরণ গুন্‌ গুন 
স্বরে গাফিতে গাহিতে কক্ষমধো বিচরণ করিতে লাগিলেন | শান্থ শিট 
বালকের মত তিনি একবার এ-লিনিমট!। একবার ও-জিনিষটার প্রতি 
অতি সাবধানে উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন ; একবার এ-দেস্বালের নিকট 
আসিয়া তাহাতে আশ্চে আস্তে টোকা মাবরিয়! তাহার শব্দ সুনিতেছেন, 
আবার ও-দয়ালের কাছে যাইয়া তাহাব উপর হাট রাখিয়া কোমল 
স্থবঙ্গিম ভঙ্গিতে মুহূর্ভেক দাড়াইতেছেন | দেবেন্রনাথের দৃষ্টি তাহারই 
উপর । দেবেন তীহার প্রচি তাঁকাইয়া তাকাইয়া থাহা দ্বেখিলেন 
তাঁচাতে ভাহার মন উন্মন্ত ইয়া উঠিল। আকাশে চলমান মেঘমালার 
প্রতি একটু উর্বরা কল্পন! সহযোগে তাকায়! থাকিলে যেমন পরিবর্তীল- 
শীল কতই বিভিন্ন প্রকারের নৃত্তি দর্শন হয়, তদ্রুপ তিনি বামকৃষ্ণদেবের 
শতীরের প্রতি তাকাইয়া যাহা অবলোকন করিলেন, ভাঁবিলেন তাঙ্বা 
চীৎকার করিয়া সর্বসাধারণকে বলিবেন, কিন্ধ তৎক্ষণাৎ রামকুষদের 
আপন মনে একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন 7 

“ওরে ফুশিলবঃ করিস্‌ কি গৌরব? 
বাধা না দিলে পারিস্‌ কি বাধিতে ?” 

কেবল মাত্র এই চরণটি দই তিনবার গাহিলেন | দ্রেবেন্্রনাথের 
উন্মত্ত সংকল্প শান্ত ভয়! মন মধ্যেই বিলীন হইয়। গেল । তাহাদের কয়- 
গ্রনের মধ্যে ঠারেঠোরে আকার ইঙ্গিতে যেন কতই কথা হইয়া গেল। 
মাষ্টার কর্তৃক গীত গান মনে যে প্রশ্নের উদয় করিয়াছিল, তাহার উত্তরে 
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ষেন তিনি সকলের মনে মনে বলিয়া দিলেন, শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াও 
যদ্দি স্বয়ং কাহারও নিকট আত্মগোপন করেন তবে তাহার সাধ্য কি ষে, 
সে তাহাকে চিনিতে পারে । 

ক্রমশঃ ) গুরুদাস বম্মণ 


চিন্ত।-কণা 


স্ব্থ উপভোগ এবং দুঃখের প্রতিকার করবার জনে ধারা অপরের 
উপর নির্ভর করেন, তাদের চেয়ে মুখ দুনিয়ায় আর কে আছে? 
ঙ সং ধু ক , 
সত্যই সতা আবিষ্কারের একমাত্র মাঁপকাঠী, এই মাপকাঠী ভাগ 
করে মতের আধিক্ সত) নিনূপণ করবার চেষ্ট' ধারা করেন, তারা 
জ্রান্ত। 
রী চর ক রঙ 
আত্মনির্ভরতা ঘেমন শিরকে চির উন্নত করে রাধে, প্রমুখাপেক্ষিতা 
ঠিক ভেমনি শিরকে চির অবনমিত করে । ইহা বাতি ও জ্ঞাতিগত 
উনয় ভাবেই সম প্রযুক্ত, | 
৮ হু ৮ * 
যে-সুবিধা লাভ করে নিজে সুথা হট, অপরকেও সেই সুবিধা লাভ 
করবার ম্যোগ দেওয়াই স্যমনীতি । তদ্বিপবীতিই দ্বন্দ ও অশান্তি 
চল চে ক্ষ রড 
*গের আকাজ। যাঁর হৃদযে যত বলবতী, মৃত্ুভীতিও তার তত 
প্রবল । 
চে গজ পু ক 
পারিপার্থিক অবস্থা অধিকাংশ স্তলেই আদর্শকে নীচু করে দেয় এবং 
ব্রহ্মচর্যোর পথেও অতরায় হয়ে দাড়ায় । 
শ্ীভবতোষ বস্তু 


জাগ্রত 


মি 
স্ 


তপন্থার আচরণ 


তোমাদের জগ্গ গিরিগহ্বর দ্রশ্তরকাস্ত্ার ছাড়িয়া সমাধিমগ্র সাধের 
নবীন সন্যাপী “দবিদ্র-নারায়ণ'রূপ মভাঁমন্ত্রের প্রচার করিয়া “আম্মনো 
মোক্ষার্থৎ জগদ্ধিতায় সেবাবাহ আপনি আচরণ করিয়। বাটি-সমষ্টি 
উভয় জীবনে সাধনের উপদেশ দিয়াছেন । উন্নতির পরিপন্থী সব্গুণের 
নাঁমে তোমার-আমার এই তত্্রালঙ্ত, এই ঘোর তম: । বাংলা ও 
বাললীর আশারুপ হে নবীন । তুমি কি সে কথা শিশ্মত হইয়াছ 
যে দক্ষিণেশ্বারের জ্রুপবমহংস রাজধানীর ঘোরতর অবনত ও [ভাগ- 
বিষয় বিহবল নরনাবীর হাঁহাকারধবনি দূর কইতে শুনিতে পাইয়া বড 
ব্যাকুল হইয়াছিপেন ) যোগীর যোগনেত্রে বাথা-বেদনার মশ্রু দেখা 
দিয়াছিল। সেই জন্যই কি প্রাণপ্রতিম হিনরেন্দ্রকে সমাধির উচ্চন্ত্রে 
নির্বিকল্প ভূমিতে প্রাণ মণ লয় করিতে ন1 দিয়া চাঁবিকাটীটি আপনার 
হাতে কাড়িয়া রাঁখিলেন ?-_ইহার তাৎপর্য কিগ পতিত অবনত 
জীবফুলের উদ্ধারের জন্তই কি এই বাবস্তা ? কে বলিবে? তবে 
“নরৈজ্্র সহস্রদ্ল পদ । তাঁর ভিতর আঠাবট গুণ মা (দখাইয়া দিয়াছেন । 
নরেজ্্র লোকশিক্ষ! দিবে ।* শুরুর এবম্পকাঁর বচন আছে। 

ভারতের বর্তমান ছুর্দশার কথা ভাবিতে ভাবিতে আচার্ধা বুবিনিদ্্ 
রজনী যাঁপন করিয়াছেন । নিজ্রের কামনামুক্ত শ্ুদ্ধমন পথের ইক্ষিতের 
সন্ধান চিস্তাত আলোড়ন করিতে কখনও তিলমাত্র কুঠাবোধ করেন 
নাই! সঙ্গে সঙ্গে কাজের স্চন| নিজেই করিয়া গিয়াছেন । আল্ম বাংলার 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সেই চিন্তা সেষ্ট কর্ম অধিকতর ফলপ্রহ্থ হইয়া 
বিভিন্ন সংপ্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের চোখের সাঁমনে দাড়াইয়া আছে। 
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০৯০৯৮ পিপাসা 


একমাত্র অন্ধই এই অবিসংবাদী সাক্ষাকে অস্বীকার করিতে পারে। 
এই গৌরবের ভাগ সর্বপ্রথম সেই সতাত্রষ্টা খধষির। এবং সঙ্গে সঙ্গে 
যে সব ভাগাবান ব্যক্তি যন্ত্রি্পে তাহার মহনী পতাকা বহিবার 
ডাকে সাড়া দিয়াছেন । ফল দেখিয়া ইতিষধ্োই অনেকে বিস্মিত হইয়া 
ভাবিতেছেন-_ “তুমি ডাক দিয়েছ কোন্‌ সকালে কেউ তো ভানে না ** 
কমার মত এমন টানে ওগো) কেউ তো টানে না।' জাতির 
কল্যাণের জন্য নেতা নরেন্দ্রনাথ শ্রাগুরুর আদেশ শিরৌধার্যা করিয়া 
আত্মবলির জবস্ত জীবনসম্পদ অমাদের জন্য পিছনে রাখিয়া গিশ্নীছেন | 

অতি সুদূর বৈদিক মভাভা হইতে আরম্ত কৰিয়া ভারতের ইতিহাসে 
দেখিতে পাই, যুগে যুগে কালে কালে এইবূপ সমাধিনাধনসম্পন্ন খধিগণ 
সমাভ্ের কল্যাণের জন্য জাতিব শ্রীবনের প্রতি বিভাগে, বাস্তবিগ্ঠায, 
শিল্পকলায়, সাহিতো, রাষ্ট্রে, নীতি-ন্তায়-দর্শনে--সর্ববিদ্তা নেতৃত্ব করিয়া 
বিভির পেব ইঞ্গিত দিয়াছেন। প্রবৃত্তিপরায়ণ ঘানুষের স্বাভাবিক 
জবিল বুদ্ধি নিরাঁবিল করিতে হাসিমুখে হাত ধরিয়াছেন। 

সাধক প্রথমারস্তীয় যেন চারা গাছ। বেড়া দিয়া ঘেরিয়া রাখিতে 
হয়। নতুবা শ্বাতঙ্য রক্ষা হয় না। ভাঙ্কার পর ঝড় ঝাপটে সাধনে 
শক্ত দমর্থ হইলে হাতী বাবিয়া বাপা ঘাঁয়। বহু তাপিত জীবের আশ্রয় 
হয়। কিন্তু সব প্রথম অনেকেই অনাগরিক অনিকেত । প্রথমটা 
গায়ের কোর দেথাইতে বাইলে কা বেধা আন্ফালন করিলে অনেক ক্ষেত্রে 
সখলে বিনষ্ট হইবার আঁশঙ্ক! থাকে । 

দূরদৃষ্টির অল্প প্রযুক্ত সংসানের মানত ইহাদের সাঁধন-জাবনের 
প্রথম আরম্তক্গণে ভাবিয়াঞেন- এরা সমাজ-পেশ-ছিতের সকল মমত্ব 
বিসর্জন দিয়া দূর কানন গিরিগহ্বার কোন্‌ অজানা দেশে পঙাইলেন। 
পরের কথা লা ভাবিয়া আপন মুক্তি অন্বেবণে কোথায় বৈরাগ্যের 
জীবন যাঁপন করিতে চলিজেন ? সমাজ্রের পক্ষে এই সকল দৃঢ়চেতা 
ব্রনিচ্ ব্ক্তি 'ভারান মাণিকের মত মন্ত ক্ষতি; জননীর নষ্ট সম্তান। 


আচরণে কেবল অনিষ্টেরই উদ্ুব হইল । 
কিন্ত স্থিরচিতে ভারতের অব্যাহত সন্যামজীবনের জ্ঞানবৈরাগ্য 
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তপোপূর্ণ ছন্দময় আদর্শধার! অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে ঘখনই সমাজ 
বিপন্ন হইয়াছে, একটা কিছু বিশেষ প্রকারের অভাবে বিপাস্ত 
ও ছন্নছাড়া হইয়াছে তখনই ভগবানের দয়ায় বলো আর অন্য 
কোন শক্তি হেতুই বলো, সন্যাদী আসিয়া ঠাহার ব্রহ্ষচর্যানেস্োস্কাসিত 
স্থিরমতি-প্রস্থত সছপদেশ দানে সতাপথেব সন্ধান দিয়া জনগণকে 
ত্রাণ করিয়াছেন । জীবনের আভজ্ঞত! মানুষকে বিলাইবার ন্প্ঠ দ্বারে 
ছবারে দাড়াইয়াছেন । “দিন বাঁয়। তোরা কে কোগাম্ন আছিস্‌ 
আয়রে' বলিয়া শিষ্বু-সম্তান সমাগমের জন্য গুরু ডাক দিয়াছেন । নূতন 
পারে তেজ সঞ্চার করিবার অন্য বসি আছেন, দানের মত 
সামগ্রী ভিতরে সঞ্চিত হইলে পাঁচজনকে বাটিয়া দিবার তরে? পাত্রের 
জন্ত প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিয়াছে । সন্তা সম্পদকে মুর কবিঘা 
রাখিবার জন্য উত্তরাধিকারীদের খোজ হইয়াছে । কুপণের ধনের মাত 
আপনার ভিুরে অধাবহ আস! রাখা সম্ভব তয় নাই । বান্ধণ 
ছ্ৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্য মিলাইয়া পাঠ করিলে সণ্তী দণ্ডী তাপস পরিরাঁজক 
খবি মুনি ভিক্ষু নাগা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধক সন্নাসাদিগেব স্সার্থ- 
ত্যাগের কথা জানা ঘায়। লোকশিক্ষা ব্রন মাগায় জ্ইয়া তাহার! গিরি 
নদ উপতাকা অধিন্াাকা শৈতা উষ্ণত! জাতি শ্রেণী প্রভৃতি প্রকৃতিগত 
সর্ববাধা উপেক্ষা করিয়া 'একর্দিকে নেপাল তিব্বত চীন মঙ্গেজিয়া 
তাতারের মরু-হাদয় শান্থ করিতে, _অপর দিকে ভারতের ভিত উত্তর 
দক্ষিণ (ব্রাহ্মণ সভাতা লইয়া অগস্ত্যাদি) পূর্বব পশ্চিম ও বাহিরে আফ্রিকা 
ইউরোপ--জলপথে পূর্কা-সমন্্রপারে জাভা কাস্থোভিয়া বোরোবুডুব 
। বরবুদ্ধ ) পর্যাস্ত সগুরু লোকলায়ক বুদ্ধের বাণী ষাথায় বহিষ্তা লোক- 
কল্যাণ সাধনের সুন্দর দৃষ্টান্ত দেগাইরাছেন। 

গ্রীসের রাজা আলিকসন্দর পঞ্চনদ আক্রমণের সময় কয়েকজন 
ভারতীয় সাধুদের সংস্পর্শে আসেন । কথিত আছে 1[020091)75 বা 
কোন দণ্তী ত্রিগুণাতীত সাধুর সুখ দুঃখ সর্বসহদশীলতা ও সর্বৈশ্বধ্যের 
প্রতি বিরাগে সম্রাট বিমোহিত হইয়াছিলেন। উন্নত চরিত্রের কমছবি 
দেখিক়! বৃপতি বুবিয্লাছলেন ভারতীয় জীবনাদর্শ কত উচ্চ । 


৭৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_২য় সংখ্য। 


পিসপার্পিটাউপসাটিসপীশীত পিপাসা পিসির পাস৩সিত৯৮১৯১সশিিস্িরিই ৩৯৮৯১০০৯০৯৮ ১০৯৮১৮িশ পপ পি 


তক্ষণীলা নালন্দার মহামতি শীলভদ্রের মত ব্রতধারী-সাধনশীল 
স্থপপ্তিত বৌদ্ধ ভিক্ষু্রের নিকট বিশ্বের বছদুর হইতে অগুসন্ধিৎস্থ রুসিক- 
বর্গের সমাবেশ হইত । বেকষ্রয়ার রাজ! মিলিলনোর দীক্ষা সন্রযাপী নাগ- 
সেনের নিকট । বৌদ্ধাচার্ধা অসঙগ, বন্গবনধু, স্ুবন্ধু, নাগাভভুন, গুণপ্রভা, 
স্থিরমতি, সঙ্বদাস, বুদ্ধদাস, চন্দ্রকীপ্ি, বস্ুমিত্রৎ ভব্য প্রভৃতির ন্যায় 
মহাত্মার্দিগের নিকট মহারাজ কনিক্ষের ( খুষ্টায় ১ম শতক ) মত অনেক 
নররাজ বগ্যতা স্বীকার কবিতে কিছুমাত্র কৃণ্ঠী বোধ করেন নাই। 
প্রিয়দশী অশোকের গুরু সাধু উপগুপ্ত। খ্রাহর্ষের গুরু জ্ঞানী ভিক্ষু 
গুণপ্রভ1 | যিনি যুবা হইয়াও নবতিবার্ষর বৃদ্ধ শিষ্য খিত্রসেনকে 
উপদ্দেণ দন । এই মিএসেনই আবার চৈনিক পরিব্রাজক স্থপপ্ডিত 
ই্ুয়েন চুয়াডের গুরু । ভাবতে রাজগুরু সন্গামী। মহারাষ্ট্র ছত্রপতির 
রাজমুকুট সাধু রামদালের পদতলে লুটাইতে বা তন্রিয়ন্তার চলিতে 
কিছুমাত্র বিলিত হইত না।" 

পাশ্চাত্যের শেখান বুলি আওড়াইয়া আজ যে আমরা ধুর ধরিতে 
শিখিয়াছি, সন্যাস 4১00-5০9৭81--এটা “ভাগসর্বন্য অধুনার মানুষের 
স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা রচনা । ইতিহাসের প্রমাণ স্বতন্ত্র । আপাত- 
দৃষ্টিতে যাহ! দেখিয্রা বোধ হয় একটু তলাইয়। দেখিলে তব অন্ঠক্রপ প্রতি- 
ভাত হইবে । পুত্রোৎ্পাদন ছাড়া যে, সমাজের হিতকর কার্য আর 
নাই এই প্রকার ঠিকে ভুল করিলে আমরা নাচার। এস্বলে ইহাও 
বলিয়া রাখা ভাল অ্রগদ্ধিতায় আত্মনিয়োগ--হইহা শুধু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী- 
দিগেরই প্রবর্তনা নহে। বুদ্ধপুর্বযুগে ভারতের প্রাচীন দাকিত্যে পোকের 
হিতের আন্টি মোক্ষপথের পথিকেরা কি করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ 
পাঁওয়! যায়। উপনিবদের খধিরা যে, লৌকিক আচারের উপদেশ 
করিয়াছেন তাহার তাৎপর্যা কি? ক্রঙ্গজ্ঞ দ্দালকি, শ্বেতকেত, 
অথর্ব বেদের একজন বংশ খ্রি বা সহিত! প্রণয়ন কর্তা, পরে শ্রীশ্ঙ্কর 
প্রভৃতি যে কোন হেতুতেই হউক (শ-বিরচিত “অমরুশতক? ) রতিশাস্ত্ের 
তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন । বলিবে, ইহাদের ভিতর অনেকে তে 
দেখিতেছি, বিবাহান্তে তাপস ব! সন্ন্যাসী । ইহার উপর আমাদের রক্তব্য 
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-তাহাতে তো কোনহ আপত্তি নাহ । আগেই করুন, পরেই লউন 
ইহার! আচরণে ত্যাগী । 

বেদে ষে “জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ জাতির যাবতীয় আবগ্তকীর 
বাপারে গৌণভাবে তর তন্ন করিয়া সবিশেষ ব্যবস্থাবিধান খবিরা দিলেন 
তাহাতেই বা কি সপ্রমাণ হইতেছে? থে প্ররুতি একদিকে মানুষকে 
কালের অতীতে প্রাণমন বিলীন করিতে বলিয়াছে আবার তাহাই অঙ্গের 
পুঙ্গান্নুপুঙ্থ বিহার অনুপাতে কাদকে পল বিপল অন্পলে শুৃঙ্ম ক্ষ 
বিভাগ করিয়া সমসর মূল্য কত তাহাই জ্বনসমাজে সবিস্তারে বিশেষ 
দৃঢ় ভার সহিত প্রচার করিল। * 

যখনই ভিতর হইতে প্রেরণার ডাক আসিয়াছে তখনই তপস্থী 
বান প্রস্থী বা সন্ন্যাসী বনুব্বেদ জেযোতিব্বেদ আয়ুর্বেদ এইরূপ একটা কিছু 
দান লইয়া উপস্থিত। এইপন সমাধিবান ভারতীয় সাধক ভিক্ষুগণই 
লোককল্যাণের প্গ্ত আপনাদের নিশ্মল শুদনুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি থাটাইয়া 
অফুন্ঠি*চিত্তে সমাঞ্ের হিতপাধন করিয়াছেন। অনেকেই জানেন, 
খবিবাত্স্থায়ন গ্প্তযুগে লোক প্রসিদ্ধ কামশান্্ প্রণয়ন ও প্রচার 
করিগাছেন। ইহাতে লোক5বিত্রের অনি পুঙ্খাগ্তপুঙ্খ জ্ঞানের পক্রি5য় 
আছে। সমাজ্সের মানুষ যে সব বিষয় লইয়া অন্ুক্ষণ কার-কারবার 
করিতেছেন, তাহারা আপনাদের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হন। কুচিবাগীশ 
প্রকাণ্ড অজ্ঞের দল ইহাকে একান্ত বিগীত বলিয়া উপহাস করিবার 
দুঃসাহস রাথেন £ নাসিক! কু্চত করিয়া বলেন, এ সব বড় অশ্লীল। 
খষি পাইলেন কোথা হইতে ? অথচ সমাজের হিন্ডের গ্রস্ত এই প্রকার 
শান্ধ প্রচার একান্ত আবশ্যক | ইহার স্ুস্পট ইঙ্গিত খার্ষ শাস্ত্রের শেষে 








* আকাল অনুবাদ সাহা'যা সকলেই জানেযা লহতে পারেন, বিভিন্ন বেদ ও 
তৎপংশ্ষিষ্ট ব্রাক্ষণ আবণা:ক শ্রোত গৃহাদিসত্রপাহিত্য আলৌকিক তত্ব ছাড়! কত 
বৈষয়িক খু'টিনাটিতে পূর্ণ | পথ আত হুগম জর্গক্লাছে। বাংলার প্ডিত দুর্গাধাস 
লাহিড়ীর সত্তান্ত চতুর্বেবদ, রমেশবাবুর খথেদ, রামেন্দ্র হন্দরের ব্রাহ্মণ ও ষজ্ঞকথা. 
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৪৪--৮৪ ৮901০ 0৮17৩ ইত্যাদি অল্প আয়াসেই সকলে পাইবেন! 


৮৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


নিজেই দিয়! গিয়াছেন। তিনি সেই পরম তত্ব জানিয়াছিলেন, যাহা! 
জানিলে (ভ্রতি কহেন ) যাবতীয় সমস্ত বিজ্ঞাত হওয়! যায়। এই 
কথারই কি খধি প্রতিধর্নি করিতে চাছেন ? তবে সাধনার ত্বারা ষে 
চিত্ত তিল তিল করিয়া একাগ্রতা সঞ্চয় করিয়াছে, জ্ঞানের যে কোন 
“বিশেষণ বিভাগেই তাহার উত্কর্ষ লাভ বিচিত্র নহে। কারণ, 
সামান্ততঃ জ্ঞানীর সব বিষয়ের জ্ঞান “হাতের পচ । খধষি বলিতেছেন, 
এই শাস্ত্রের প্রণেঠা ব্রহ্ষচ্য্য ও পরসমাধি দ্বারা-__কণিত জ্ঞান লাভ 
করিয়াছেন । লোকধাত্র! সুগম করিবার জন্ট | প্রজ্জলিত ইন্টরিয়-অগ্রিতে 
ইন্ধন যোগান উদ্দেশ্ত নহে । 
তদেত্দ্‌ বঙ্গচর্মোণ পরেগ চ সমাধিলা । 
বিছিতং লোকবাক্রায়ৈ ন রাগার্থোইস্ত সংবিধিঃ ॥ 
মুনি” যে-সে হইতে পারে শা। আজ কাল অনেক সম্তার পষি মুনি 
স্থষ্টি হইতেছে । শাস্ত্রেখ কিন্থ কঠোর লক্ষণ-_ 
প্রত্রজস্তি প্রকর্ষেণ সর্বানি কম্মাণি সন্নাস্তস্তি । 
ওপনিষদং পুরুষং বিদিত্বা মুনিরেব স্তাৎ ॥ 
ধিনি সর্ধকর্ম ন্াসের পর প্রব্রজ্যা লয়েন এবং উপনিষদ পুরুষকে জানেন 
তিনিই মুনি। 
রহ্মচারা কুমারচৈতন্য 


ভক্তি 
( পূর্ববান্ববুত্তি ) 


সাধন ভক্তির ফল এই পাপ-পুরুষ দগ্ধ। সাধন ভক্তির বনু বিভাগ 
আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে পাঠক পাঠিকার বুঝিবার 
স্থবিধার নিমিত্ত উহার সংক্ষেপ বিভাগ আবার আমরা উল্লেখ করিতেছি 
--(১) শ্রদ্ধা (২) সাধুসঙ্গ (৩) ভঙ্গন (৪8) নিষ্ঠা (৫) রুচি 
ও (৬) আসক্তি । পাপ-পুরুষ দগ্ধ ন! হইলে প্র্রভগবানে ঠিকঠিক আসক্তি 
হয়না । বিষয় ও বাসলা পশ্চাত্ভাগে আকধণ করে । এই আসক্তি 
ক্রমে বৃতিতে পরিণত হব এবং বতি প্রেমরূপে প্রস্থুটিত হয়। এই 
অযোগ-প্রেমে বিরহ উত্ভাপ কিরূপ উৎকট আকার ধারণ করে তাহা 
ঠাকুর শ্রীমুখে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধত করিব-_ 
পকুধোদয় হইতে যত বেলা হইত ততই সে জালা অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইত। ছুই প্রহরে এন অসহা হইয়া উঠিত যে, গঙ্গার জলে শরীর 
ডুবাইয়।, মাথায় একখানি ভিজ্রা গামছা চাপা দিয়া দুই তিন ঘণ্টা 
কাল বদিয়। গাকিতে হইত । আবার অত অবিকক্ষণ জলে পড়িয়া 
থাকিলে পাছে বিপরীত ঠাও! লাগিয়া অন্তর্ূপ অনুস্থতা উপস্থিত হয় 
এঅন্ত ইচ্ছা না হইলেও জল হইতে উঠিয়া আসিয়া! বাবুদেক কুঠিঘরের 
মর্র-প্রস্তর বাধান মেতে ভিজা কাপড় দিয়া মুছিয়)' ঘরের সমস্ত দ্বার 
বন্ধ করিয়া, সেই মেজেতে গড়াগড়ি দিতে হইত ।* 

আচার্যাপাদ বলেনঃ “ভৈরবী ব্রাহ্মণী (ঠাকুরের গুরু) তাহার 
এরূপ অবস্তার কথ! শুনিয়াই অন্যরূপ ধারণা করিলেন । বলিলেন, 
উহ! ব্যাধি লয়) উহাও ঠাকুরের মনের প্রবল আধ্যাত্মিকতা যা ঈশ্বরা- 
মুরাগের ফলেই উপস্থিত ভইয়াছে। বলিলেন, ঈশ্বর দর্শনের অত্র 
ব্যাকুলতায় শরীরের এরূপ বিকার লক্ষণ সকল শ্রীমতী রাধারাণী ও 
ভ্ীচৈতন্ভদেষের জীবনে নেক সময় উপস্থিত হইত। এ রোগের 

২ 


৮২ উদ্বোধন এ ২৯শ বর্ষ-_-২য় সংখ) 


পিসি সিইিতিপস সিসি শীশীশ্টীপাশিসিসিটি ৩৯৯ পিসি ১৫৯৫ পীপিসাটি ১ সত্তর পপাপটিপীপশিতি শশী 


ওষধও অপূর্ব_ _ সুগন্ধি পুগের মালাধারণ এবং সঙ্ধাঙ্গ স্থবাসিত চন্দন 
লেপন। 

“বলা বাহুল্য, ব্রাঙ্মণীর এ প্রকার রোগনির্দেশে-বিশ্বাস দুরে থাকুক, 
অথুর প্রমুখ সকলে হান্ত সংবরণ করিভেও পারেন নাই । ভাবিয়াছিলেন, 
কত উষধসেবন, মধ্যমনারায়ণ, বিষ্ুট্তিল, বাততৈলাদি মর্দন করিয়া 
যাহার কিছু উপশম হইল না, তাহা কিনা, বলে 'রোগ নয়”! তবে 
ব্রাহ্মণী ষে সহজ ওষধের ব্যবস্থা করিতেছে, তাহার বাবহ1রে কাহারও 
কোনও আপত্তিই হইতে পারে না! ছুই একদিন লাগাইয়া কোন ফল 
ন। পাইলে রোগী আপনিই উহ ত্যাগ করিবে । অতএব ব্রাঞ্ষনার 
কথ। মত ঠাকুরের শরীর চন্দনলেপ ও পুষ্পধাল্যে ভূষিত হইল। কিন্তু 
তিনদিন রূপ অনুষ্ঠানের পর দেখা গেল ঠাকুরের সে গাজদাহ 
একেবারে তিরোহিত হইয়াছে! সকলে আশ্চধা হইলেন । কিন্তু 
অবিশ্বাসী মন কি সহজে ছাড়ে? বলিল-_ওটা কাকতালীয়ের শা 
হইয়াছে আর কি; ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ শেষ 'য বিষুটতৈলট! বাবহার 
করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ওটা একেবারে খাটি তৈল ছিল; কবিরাজের 
কথার ভাবেই সেটা বুঝা গিয়াছিল সেই তৈলটাতেই উপকার হইয়া 
জসিতেছিল, আর ছুই একদিন বাবহার করিলেই সব জালাটু্ু দূর 
হইত, এমন সময় তৈরবী চন্দন মাথাইবার ব্যবস্থাটা করিয়াছে তাই 
& প্রকার হইরাছে? ত্রাহ্মণী যাহাই বলুক, আর বাবস্থা করুক না 
কেন, ও তৈলট। কিন্তু বরাবর মাথান উচিত।”» 

এক্ষণে যোগ-প্রেছের কথা বলা যাইতেছে! ইহাতে দর্শনরূপ 
সিদ্ধি বা তুষ্টি বা আনন্দ এবং তাহার সঞ্িত অবস্থানরূপ স্থিতি হয়। 
ঠাকুর শ্রীমুখে দ্াস্ত 9 বাত্মল্য রতির সিদ্ধি প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়! 
ধাহা বর্ণনা! করিয়াছেন তাহা এক্ষণে উদ্ধত করিতেছি-- 

(১) “ই সময়ে ( যখন হনুমানের ন্যায় দাস্ত ভাবে সাধন করেন ) 
আহার বিহ্বারাদি সকল কার্য হনুমানের সভায় করিতে হুইত- ইচ্ছা 
করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনাআপনিই হইরা পড়িত। 
পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে অড়াইয়া বাধিতাম, 


ফান্তুন, ১৩৩৩] ভক্তি ৮৩ 


উল্লন্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না__তাহাও 
আবার খোবা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক 
সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরস্তর “রঘুবীর, রঘুবীর” বলিয়া 
গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধার্ণ 
করিয়াছিল এবং আশ্চধ্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষভাগট! খী সময়ে 
প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গ্লিয়াছিল।” এই কণা শুনিয়া আচার্য্যপাদের! 
জিজ্ঞাসা করেন, “মহাশয়, আপনার শরীরের এ অংশ কি এখনও এরূপ 
আছে?” উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “না, মনের উপর হইতে এ 
ভাবের প্রনুত্ব চলিয়া যাইবার পরে কালে উহ] ধীরে ধীরে পূর্বের 
শ্তায় স্বাভাবিক অবস্থ| ধারণ করিয়াছে । তাহার পর তিনি বলেন, 
এই কালে পঞ্চবটাতলে একদিন বণিয়| আছি-ধ্যান চিন্তা কিছু যে 
করিতেছিলাম তাঁহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাঁম--এমন সময়ে নিরুপম। 
জোতিশ্রয়ী স্্ীমুত্তি অনুরে আবিভূতা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত 
করিয়া তুলিল। ই মুষ্তিটিকেই তখন বে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম 
তাহা নে, পঞ্চবটীর গাছ, পাল, গ। ইত্যাদি সকল পদা্ই দেখিতে 
পাহতেছিলাম। দেখিলাম, মুদ্ভিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের 
সায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে কিন্থ প্রেম-ছুঃখ-করুণ!-সহিষুতা পূর্ণ, সেই 
মুখের স্তায় অপূর্ব গুজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীদু্তি সকজেও সচরাচর 
দেখ! যায় না। প্রসর দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়৷ এ দেবী-মানবী ধীর 
মন্থর পদে উত্তরিক হইতে দক্ষিণে, আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
স্তম্তিত হুষ্টয়! ভীঁবিতেছি, “কে ইনি'? এমন সময়ে একট! হনুমান 
কোথা হইতে সহসা উ-উপ. শর্ধ করিয়া আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে 
লুটাইয়! পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল “সীতা, জনম- 
ছুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা 1 তখন “মা” 
“মা” বলিয়া অধীর হইয়া পর্দে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় 
তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া । ইহার ভিতর 
প্রবিষ্ট হইলেন আনন্দে বিশ্য়ে অভিভূত হইয়। বাহ্জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়। 
গেলাম । ধ্যান চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমন ভাবে কোন দর্শন 


৮৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 





েপাশসাসিসিসাসিসিসিসাপাািসপিকপাসিসিপং +২৯৯৯৩৯শ্িসসপসিস সিসি 


ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। ]  অনমহূঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম 
বলিয়াই বোধ হয় তাহার হ্টায় আব্রন্ম ছুঃখ ভোগ করিতেছি । 

(২) “দিনের পর দিন যত যেতে লাগল, রামলালার তত আমার 
উপর পীরিত বাড়তে লাগল । যতক্ষণ বাঁবাজীর (জটাধারী) কাছে থাকি 
ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে__খেলাধূল! করে) আর যেই সেখান 
থেকে নিজের ঘরে চলে আমি, তখন সেও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। 
আমি বারণ কর্লেও সাধুর কাছে থাকে না। প্রথম প্রথম ভাবতুম, 
বুঝি মাথার থেয়ালে এ রকমট| দেখি । নইলে তার চিরকেলে পূজো করা 
ঠাকুর, ঠাকুরটি মে কত ভালবেসে-ভক্তি করে-_সন্তর্পণে সেবা করে, 
সেঠাকুর তার চেয়ে আমায় ভালবাসবে-_-এট৷ কি হতে পারে? কিন্ত 
ওরকম ভাবলে কি হবে? দেখতৃম, সত্য সত্য দেখতৃম-__-এই যেমন 
তোদের সব দেখছি এই রকম দেখতুম__রাঁমলাল! সঙ্গে সঙ্গে কথন আগে, 
কখন পেছনে নাচতে নাচতে আসছে । কখন বা কোলে উঠবার জন্ত 
আবদার কচ্ছে। আবার হয় ত কখন বা] কোলে করে রয়েছি-_-কিছুতেই 
কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, 
কাটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই ঝুঁড়বে। যত 
বারণ করি, ওরে অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্ক! পড়বে ওরে 
অত জল ঘাটিসনি। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবেঃ জর হবে,-সেকি তা শুনে? 
ষেন কে কাকে বলছে! হয় ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোক ছুটি 
দিয়ে আমার দ্রিকে তাকিয়ে ফিক্‌ ফিক করে হাসতে লাগল। আর 
আরও দুরন্তপাঁন! করতে লাগল বা! ঠোট ছুখানি ফুলিয়ে মুখ ভঙ্গি করে 

ংচাতে লাগল। তথন সতা সত্যই রেগে বলতুম্‌, “তবে রে পানি, 
রোস্‌-__আঙ্জ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো ।”--বলে রোদ থেকে 
বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি; আর এ-জিনিষটা ও- 
জিনিষটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভিতর খেলতে বলি। আবার কথন বা 
কিছুতেই ছষ্টামি থামচে না দেখে চড়ট! চাঁপড়ট! বসিয়েই দিতাম । মার 
খেয়ে সুন্দর ঠোট হুথানি ফুলিয়ে সঙ্গল নয়নে আমার দিকে দেখতো। 
তখন আমার মলে কষ্ট হত; কোলে নিয়ে কত আদর কোরে তাকে 
ভুলোতৃষ । এই রকম সব ঠিক ঠিক দেখতৃম, করতুম । 


ফাস্তন, ১৩৩৩ ] ভক্তি ৮৫ 


"একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও বাবে। কি করি 
নিয়ে গেলুম্‌। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, ধত বলি 
কিছুতেই শুনে না । শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বলুম_-তবে নে 
কত জল খাটতে চাষ খাট; আর সত্য সত্য দেখলুম, সে জলের ভিতর 
হাঁপিয়ে সিউরে উঠলো । তখন আবার তার কষ্ট দেখে কি কলম বলে 
কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমি। 

“আর একদিন তার কন্ঠ মনে যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলাম 
তা বলৰার নয়। সেব্রিন রামলালা বায়না! করছে দেখে ভোলাবার 
ভন চারটি ধান শুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুষ। তাঁরপর দেখি, এ খই 
থেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেছে । তথন মনে যে 
কট হল; তাকে কোলে করে ডক ছেড়ে কাদতে লাগলুম আর মুখ- 
খানি ধরে বলতে লাগলুম-ষে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে_ক্ষীর, 
সর, ননীও অতি সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এমন হতভাগা যে, সেই 
মুথে এই কদর্ঘ্য খাবার দিতে মনে একটুও সক্কোচ হলো ন1।” 

আচাধ্যপাদ বলেন, প্ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে তন্ময় 
হইয়। অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হ্ৃদয়ের প্রবল প্রেরণায় 
শ্রীগ্রঞ্জগদস্থার নিত্যসঙ্গিনী জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়! 
থাকা, পুষ্পহারাদি রচনা! করিয়া! তাহার বেশভৃষা করিয়া দেওয়া, 
গ্রীগ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিরা তাহাকে চাঁমর বাজন করা? মথুরকে 
বলিয়! নূতন নূতন অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া তাহাকে পরাইয়া দেওয়া 
এবং তাহার পরিতৃপ্তির জণ্ঠ তাহাকে নৃতাগীতাদি শ্রবণ করান প্রস্ৃতি 
কার্ষে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। 
জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি প্রীতি পুনরুদ্দীপিত 
হইয়া তিনি এখন তাহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মুস্তির দর্শন লাভ করিলেন, 
এবং প্রক্কতি ভাবের প্রাবল্যে তাহার হৃদয় বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইল ।” 

৪ 

ভক্তি প্রেমের পর নিম্নলিখিত অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে-_শ্রেছ, 

মান, প্রণয়? রাগঃ অনুরাগ, ভাব এবং যছাভাঁব। 


৮৬ উদ্বোধন ". [ ২৯শ বর্ষ_২য় সংখা 


প্্েহে অর্থে আচার্য্ের৷ বলেন, চিত্তের ভ্রবভাব খনীভূত হইলে প্রেম. 
“কেহ” সংস্তা লাভ করে। তাহাতে ক্ষণকাঁল বিচ্ছেদও সহ হয় না। 
শ্রপ্রঠাকুরের শ্রীস্রী্গগন্মাতাকে অবলম্বন করিয়া ঠিক এইরূপ অবস্থাই 
হইয়াছিল। আাধ্যপাঁদ বলেন যে, তাহার নিকট তাহার! শ্রবণ 
করিয়াছেন যে এ তন্ময়তার অল্প মাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে 
কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন 
ব্যাকুলতা আসিয়া তাহাকে আঁধকার করিয়া বসিত ষে, আছাড় থাইয়া 
ভূমিতে পড়িয়া সুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক্‌ পূর্ণ 
করিতেন । স্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছটফট করিত । আছাড় খাইয়া 
পড়িয়া সর্ববা্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য 
হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্রিতে পড়িলেন, কখন কখন তাতারও 
জান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার গ্রীত্রীগদঘ্বার দর্শন পাইয়া এ 
ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাহার মুখমণ্ডল অদ্ভূত জ্যোতিঃ ও উল্লাদে 
পূর্ণ হইত-_তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হয়া যাইতেন |” 

৫ 

এই ভক্তির পরবর্তী উৎকর্ষ মান । আচার্য্যেরা বলেন, ষে চিত্তস্্রব 
উৎকর্ষপ্রাপ্তিতবারা নবনব মাধুর্য অন্থতব করায় এবং নিজের ভাৰ 
গোপনের অন্ত বাহিরে কোটিল) ধারণ করে, তাহাই মান। দাস্তাদি 
ভাবে ইহার প্রকাশ আছে বটে কিন্ত মধুর ভাবেই ইহার প্রকট অধিক 
হয়। তাই আচার্যের! মধুর ভাব অবলম্বনেই ইহার বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছেন। এবং এ বিশ্লেষণ তিনটি বিভিন্ন প্রকারে করা হইয়াছে। 
হথা 

( ক) গোপীগণ মানের বিভিন্নত! হেতু ছই শ্রেণীতে বিভক্ত_-( ১) 
বাধা ও (২) দক্ষিণা। (১) যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্বদা উদ্‌- 
যোগবিশিষ্টা ও মান শৈথিল্যে কোপবিশিষ্টা, নায়কের বশ্যা নছে ও 
তাহার প্রতি প্রায় কঠিনাঃ তিনিই বাম নামে কিতা । (২) 
ষানগ্রহণে অসহা, নায়কের প্রতি যুক্তবাক্য প্রয়োগকারিণী, নায়কের, 
সোলুঠ বাক্যে প্রসন্ন! নায়িকাই দক্ষিণা নামে কথিত! । 'থবা_ 


ফাস্ূন? ১৩৩৩ ] ভক্তি ৮৭ 


সপিসটিসপিস্পিসপসিসিপউপসপটিপপিসাসি ৩৯ প৯প৯ সতত পাশা সিন সিসি 


(খ) নায়িক! মানের প্রকাশানুষায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--( ১) 
সুগ্ধা (২) মধ্যা এবং (৩) প্রগল্ভা। চৈতন্চরিতামৃতকার বলেন, 
£ ৯) দ্ষুপ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ-বিতেদ | মুখ আচ্ছাদিয়া করে 
কেবল রোদন ।” অতঃপর 1২) মধ্যা_অপূর্ণ রোধাবিষ্টা হইয়! 
কঠোরুক্তি করেন ॥। এবং (৩) প্রগল্ভ!_-অতান্ত ক্ুদ্ধা হইয়া ভাঁড়ন- 
পরায়ণা । অথবা 

(গ) মানিনী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_। ১) ধীরা, (২) অধীর 
এবং (৩) ধারাধীরা । 


(১) ধীরা কান্তে দূরে দেখি করে প্রত্যু্থান। 
নিকটে আসিতে করে আসন প্রঙ্গান ॥ 
হৃদয়ে কাপ, মুখে ক্কে মধুর বচশ। 
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ । 
কিস্বা সোল্ল্-বাকো করে প্রির নিরসন ॥ 

(২) . অধীরা নিষ্ঠুর বাকো করয়ে ভৎসন | 
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥ 

(৩) ধীরাধীর! বক্রবাকোয করে উপহাস। 
কতৃত্তরতি, কতুনিন্দা, কভু বা উদাস ॥ 


৬ 


মান পরিপুষ্ট হইল প্রণয়ে পরিণত হয়। এক্ষণে মান ও প্রণয় 
বুঝিতে হইলে ভাব-সন্ধি সম্বন্ধে কিছু ভ্ানা দরকার । সমানরূপ অথবা 
ভিন্নরূপ ভাবদয়ের যুতি বাঁ মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধি দুই প্রকার 
(১) স্বরূপসন্ধি ও (২ ' ভিন্নক্পসন্ধি। ' ১) ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতে 
সমানরূপ ভাঁবছয়ের মিলনে স্বরূপসন্ধি হয়। (২) এক হেতু বাঁভিনন 
হেতু ভিন্নরূপ ভাবত্বয়ের মিলনকে ভিন্নরূপসন্ধি বলে। পূর্ব্বে বলিয়াছি 
ভাব গোপন করিয়া বাহিরে কৌটিলা প্রকাশ দ্বারা মাধুধ্য অনুভবই 
মান এবং অধুন! সন্ত্রমাদির স্পষ্টকূপে প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও যথায় 


৮ উদ্বোধন [২»শবর্য_-২য সংখ্যা 





সম্্রম গন্ধস্পর্শ করে না, তাঁদুশী রতি প্রণয় বলিয়া কথিত হয়। ইহার! 
উভয়েই ভাঁবসন্ধি হইতে জাত | শ্রেষ্ঠ ভাবসন্ধি লয়ট-_ 

(১) শাবল্য-_ গর্ব, বিষাদ, দৈম্ঠমতি, স্ৃতি, শঙ্কা!) অমর্ষ, ত্রাস, 
নির্বেদ। ধৈর্য) ও উৎস্ুক্য প্রভৃতি ভাবগণের সম্মর্দ হইলে শাঁবল্য 
হয়। 

(২) গুৎন্থুকা--অভীষ্টবস্ত দর্শনেচ্ছ। ও অভিষ্টপ্রাপ্তি বাসনা হইতে 
উৎস্তকা উপস্থিত হয়। লক্ষণ-_মুখশোষ, বাস্ততা, চিন্তা, দীর্ঘনিশ্বাস 
ও স্থৈর্যা। 

(৩) চাপল- আসক্তি ও বিরক্তিদ্বারা চিত্তের লঘুতাকে চাপল 
বলে। লক্ষণ-_অবিচার, কর্কশবাক্য ও স্বচ্ছন্দ আচরণাদি । 

(৪) রোষ--অপরাধ ও দূষনীয় বাকাজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা 
বরোঁষ কতে | লক্ষণ__বধ, বন্ধ শিরঃকম্প, ভৎননা ও তাড়নাদি। 

(৫) অমর্ধ_অধিক্ষেপ বা তিরস্কার এবং অপমানাদির জন্ 
অঙহিষ্ণতাঁক অমর্ধ বলে। লক্ষণ- ধর্মব্যাথা, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, 
চিন্তা, উপায়ান্বেবণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়নাদি | 

(৬) উন্মাদ-_অত্ান্ত আনন্দ, আপদ এবং বিরচাদি হইতে উত্তৃত 
হাদ্‌ভ্রমকে উন্মাদ বলে। লক্ষণ__অট্রহাস, নটন, সঙ্গীত, বার্থচেষ্টা, 
প্রলাপ, ধাঁকন, চিৎকার ও বিপবীত অনুষ্ঠান । 

(৭.1 নৈদদ্ধ--পটুতা। পাণ্ডিত্য, রসিকতা, চতুরতা, শোভা বা 
ভঙ্গী। 

এই পাঁতটি মান প্রণয়ের পোষক | মান ও প্রণয় মুখ্য ভাব- 
সন্ধি। শাবল্যাদি গৌণ । মান ও প্রণয়ও বিভিন্ন ভাবের মিশ্রণে উদ্ভূত 
হয়। যা 

(৮) মান__গর্ব, চাপল, রোষ। অমর্ষ, উন্মাদ, কৌটিলা, 
বূদিকতা ও চতুরতা প্রভৃতি জরনিত। লক্ষণ_মৌন, নিয়দৃষ্টি, তীব্র 
কটাক্ষ প্রভৃতি । গর্ব-_ইষ্টবস্তুলাঁভে নিজ্ঞ সৌভাগা, রূপতারুণয, গুণ, 
মর্ধোত্তমাশ্রয় প্রভৃতি অবলম্বনে অপরকে যে অবহেল! তাহা গর্ব 1 

(৯) প্রণয়-হর্ষ, বৈগ্প্ধ ও উন্মাদাদি ভাব ও লক্ষণ যুক্ত | হর্ষ 


ফাল্তন। ১৩৩৩ ] ভক্তি ৮৯ 


অভীষ্ট দর্শন লাভে চিত্তের যে প্রসন্নতা হয়, উহাই হর্য। লক্ষণ 
রোমাঞ্চ, ধর্ম, অশ্রমুখস্কীততা, আবেগ, উল্মা্। জাড্য ও মোহাদি। 
জাড্য--ই& ও অনিষ্টের শ্রবণ, দর্শন ও বিরহাদির ভ্বারা যে বিচার- 
শুন্তত! তাহাকে আড্য বলে। ইহা মোহের পূর্ব ও পর অবস্থা । 


এ 


অতঃপর রাগ সম্বন্ধে বল! ষাইতেছে ৷ যে ন্সেহে স্পষ্ট ভাবে হুঃখই 
স্থখ বলিয়৷ প্রতীত হয়। তাহাই রাগ। এই সঙ্বন্ধ-মাত্রে নিজদের প্রাণ 
নাশ করিয়াও এ্টভগবানের প্রীতি উদ্দয় করাইবার প্রবৃতি হয়। আচার্য্য 
পাদ স্বামী দারদানন্দ বলেন, “ভক্তিগ্রন্থদকলে লিখিত আছে, ব্রন্গেশ্বরী 
ত্বীমশগী রাধারাণীই কেবলমাত্র ধথার্থ অতীন্দ্ির প্রেমের পরাকাষ্ঠা 
জীবনে প্রতাক্ষ পূর্বক উহ্থার পৃর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা 
দ্বণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমান্রতয় পবিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল 
পদমর্যাদা এবং নিজ দেহ-মনেব ভোগস্থথের কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বৃত 
হইয়া, ভগবান একুফের স্থখেই কেবল মাত্র আপনাকে সুখী অনুভব 
করিতে ঠীছার ভ্টায় দ্বিতীয় গনতস্থল ভন্ভিশাস্ত্ে পাওয়া যায় না। 
শান্তর সেজন্য বলেন, ভ্রীমতী রাধারাণীর কুপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান 
শ্রীরু্জের দর্শনলাভ জগতে কথন সম্ভবপর নহে । কারণ, সণচ্চদানিন্দ- 


০ 


ঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভমতীর প্রেমে চিরকাল সর্বতো ভাবে 
আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই ইগ্গিতে ভক্ত সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করি- 
তেছেন | গ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেম 
লাভ না হইলে, কেহ কথন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং 
মধুর ভাবের পুর্ণ মাধুর্যা উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রে 
পূর্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়।” 


৮ 


এক্ষণে আমরা অনুরাগের ব্যাথ্যা করিব । গ্রীতিপান্র নায়কের 
রূপগুণমাধূ্্য, পূর্বে নিত্য আস্বাদন সত্বেও, অনাস্থা্দিত বোধে নায়িকার 
ষে রাগ নায়ককে নৃতন নৃতন বোধ করায়, সেই রাগ নৃতন নূতন হইয় 


শপ 


উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ--হয় সংখ্যা 





১৫ ৮৯৮৯০৯প৯৯০১প৯৯তট তিপ১প১ পি পাসিসপিস্িস্পিসিস্পিসিপসি এ 


অনুরাগ নামে কথিত হয়। শ্রীবিস্তাপতি তাহার একটি গানে অন্ুরাগের 
অতি সুললিভ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । উহা আমরা নিম্নে উদ্ধত করিলাম-_ 


(ক্রমশঃ ) 


সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। 
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত 
তিলে তিলে নৃতন হোয়। 

জলম অবধি হম রূপ নিহারল 
নয়ন ন তিরপিত ভেল। 

সে হো মধুর বোল শ্রবণতি শুনল 
শ্রতিপথে পরশ ন গেল ॥ 

কত মধু ধামিনি রভসে গমাওল 
ন বুঝল কৈসন কেল। 

লাখ লাখ বুগ হিয় হিয় রাখল 
তইও হিয়! জুড়ল ন গেল ॥ 

কত বিদগধ জন রস আঅন্ুমগল 
অন্ভুতব কাছ ন পেখ্খ। 
বিগ্তাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত 
লাখে ন মিলল এক । 


শ্রীমায়াবাদী 


জাতীয় শিক্ষার প্রাণ 


বিগত কয়েক বৎসর হইতে দেশে আন্দোলন চলিতেছে ছেলে-মেয়েদের 
জাতীয় শিক্ষা দিতে হইবে । অনেকে না হউন, অল্প সংখাক ব্যক্তিও 
বুঝিয়াছেন, যে-শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত হইভেছি ভাঁছা আমাদের 
উপযোগী নহে। জাতির মধ্যে একটা পশ্চার্তন, একটা প্রতিক্রিয়া 
আসিয়াছে, কিন্তু পথ কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনের পর হতে অগ্ঠাবধি 
যতগুলি ভ্রাতীয় শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইয়াছে, ভাহাদেরও আশানুক্ূপ 
সফলতা লাভ হইতেছে না। কেন এরূপ হইতেছে তাহ! ভাবিবার বিষয় । 
কেহ? ছেলেদিগকে বৈহ্াতিক আলো-পাথা ও বেঞ্চ-গ্যালারী শোভিত স্কুল 
কলেজ হইতে টানিয়া আনিয়া, মাটির উপর 'ফরাসে' বসাইয়া, পূর্ব 
শিক্ষারই “রকম ফের? করিয়া বলিলেন_-ইহা জাতীয় শিক্ষা; কেহ 
তাহার সহিত তাত ও চরকা প্রবর্তন করিয়া বলিলেন-_-উহা নহে, ইহাই 
প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ; কেহ হিন্দি। কেহ উর্দ কেহ বাংলাভাষা শিক্ষাকে 
জাতীয় শিক্ষা বলেন; কেহ বাঁ একমাত্র সংস্কৃতবিগ্ঠাচ্চাকেই জাতীয় 
শিক্ষা, রূপে অভিহিত করেলগ। কিন্ত একটা সম্যক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হইলে দেশের মনীধিবৃন্দকে ধীরভাবে স্থিরবুদ্ধিতে ইহার আলোচনা 
করিতে হইবে । দেখিতে হইবে, দেশের অন্তরাত্মাী কি চান? সামীয়ক 
উত্তেজনা বশে যেন আমর! পথ ভূল করিয়া না বসি । 

বিশ্ববিদ্তালয়ে আজ কাল আমব! ষে-শিক্ষা। পাঁইতেছি তাহা আমাদের 
নিকট সম্পূর্ণ নৃত্তন নহে। ইতিহাঁন সাক্ষ্য দ্েয--এইবপ শিক্ষার অন্তিত্ 
পুরাকালে আমাদের দেশেও ছিল) তবে শিক্ষা-পদ্ধতি অন্তন্মপ হইতে 
পারে। দাহিত, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত জড়বিজ্ঞান, 
রাজনীতি গ্রভৃতি যাহ! কিছু অধুনা বিশ্ববিগ্ভালয় আমাদিগকে শিক্ষা দে, 
আমাদের পূর্ধপুকুষগণ তাহার অধিকাংশই এদেশে শিক্ষা পাইতেন_সেই 
শিক্ষার নাম অপরাবিগ্ঠা। ইহলৌকিক ও পারীলৌকিক উন্নতি যাহাতে 
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সমাক্‌ সাধিত হইতে পারে- তাহা তাহার! এই অপরাবিষ্তান্থুশীলন হইতে 
পাইতেন, কিন্তু অপরাবিগ্া তাহাদের নিকট একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু ছিল 
না--আর একটি অমূল্য বিগ্যাও প্রাচীন ভারত লাভ করিতেন,_তাছার 
নাম পরাবিষ্থা । এই পরাবিগ্ভাই ভারতের শ্রেষ্ট বিদ্যা প্রকৃতির রহস্ত- 
দ্বার একমাত্র ইহাই উদ্বাটিত করিতে পারে। মস্তিষ্কবিহীন দেছের 
যেরূপ কোনই মুল্য নাই? পরাবিদ্যাহীন অপরাবিদ্যাচচ্চাও প্রায় তন্্রপ। 
এই জন্যই ইংরাজী শিক্ষা, শুধু ইংরাল্রী শিক্ষা! কেন, অন্ত কোন শিক্ষাই 
আমাদের দেশে স্থফল প্রসব করিতে পাবে না যদি তাহার মূলনত্র কেন্ত্র 
হইতে বিছিন্ন হইয়া পড়ে। এই অন্ঠই পাশ্চাতা শিক্ষা এখানে বেস্থুর- 
বেতাঁলা বাজিতেছে, কারণ উহার বাদক জানেন না ষে) ভারতের হাদয়- 
বাঁণা কোন্‌ সুরে বাধা আছে, কোন্‌ স্থুরে তাহার যন্ত্র বাধিতে হইবে। 
কোন স্থুরভিজ্ঞ বাক্তি, ধাহার হদয়-বাঁণায় অলাহতের ঝাগরাগিনী 
আঁগনি বাঁজিয়া বাজিয়া, ব্যোমে ব্যোমে ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার 
হাতে এই যন্ত্র বাধিতে দাও, তিনি ইহার তন্ত্রী ঠিক স্থুরে বাধিয়া দিবেন। 
জাতির যাহ! বিশেষত্ব, যাহা জীবন--যে শিক্ষা উহা! দান করিতে 
পারে__তাহাই 'জাতীয় শিক্ষা । যে শিক্ষায় ভারতের শ্রেষ্ঠ রত 
ভার্তীকে ভূষিত করে যে শিক্ষা ভারতের জীবনম্পন্দন থামাইয়া না 
দিয়। তাহাকে কার্যকরী করিয়া রাখে, যে শিক্ষার মূল হুত্র প্যয়া তদক্ষর- 
অধিগমাতে* তাহাই ভারতের জাতীয় শিক্ষা । ইহাকে বাদ দিয়া আর যে 
শিক্ষাই তোমরা তারতকে দাও? হিন্দি উদ, বাংলা সংস্কৃত বা আর হে 
কোন ভাবাই ভারতের ভাষা হোক্‌ তথাপি উহা কোন রূপেই জাতীয় 
শিক্ষা হইবে না-_ষদি উহার মূল শ্ত্র ভারতের পরাবিদ]ার সহিত গ্রথিত 
নাহয়। এখন কথা হইতেছে, যে বিদ্যা আমাদিগকে “আত্মজ্ঞান” লাভে 
সহায়তা করে তাহা লঙ্য়া আমাদের কি হইবে, যদি উহাকে বাদ দিয়াই 
আমাদের জীবন-সমস্ার সমাধান হয়? অর্থাৎ, পরাবিদ্যাবর্জিত 
অপরাবিদ]ানুনীলনই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত যদি উহা! আমাদের জীবনকে 
সফল করিতে পারে। অতীত তারতে অপরাবিদ্যার উন্নতি কতদূর 
ইহ ল তাছা নিশ্চিত লা যায় না। সম্প্রতি দেখিতেছি, অপরা! 
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বিপ্যান্ঘণীলনে পশ্চিম যথেষ্ঠ উন্নতি করিয়া, রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
তাহার ললাটের এই রক্তরাগ অস্তগামী সুর্যের ক্ষীণ শ্লান হাসি কি-না 
তাহাই চিন্তার বিষয় । দেখিতে পাই, পশ্চিমের অধিবাঁসী বিজ্ঞানের চাবি 
দিয়া প্ররুতির গুপ্ুকক্ষ খুলিয়া, প্রচুর রত্ব আহরণ করিতেছে, শক্তি ও 
এশ্বর্যা-স্থরায় তাহার পানপাত্র ছাপিয়া উঠিয়াছে, সে ইন্দ্রের শক্তিঃ 
পবনের গতি, বৃহস্পতির বিদ্যা ও কুবেরের গ্তাগ্ডার লুণ্ঠন করিয়৷ আন্ত 
জগতে অদ্ধিতীয়, অপরাজেয়। কিন্তু যছুকুলের ন্রীমন্ত বীরগণের মত 
বিষয়-মদের নেশায় কাওজ্ঞানহীন এই অস্থরবংশ যখন পরস্পর মারামারি 
কাটাকাটি করিয়! রক্তগঙ্গা বহাইবে, তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? 
এই ছুশ্চিন্তাতেই পাশ্চাতা মনীষীর মস্তি মাঙ্ছ নিপীড়িত। প্রতিবাঁপীর 
ধন ও শক্তি দর্শনে যাহার চিত সর্বদা হিংস| জর্জরিত, ভাহার শোপিত 
পানের তৃষ্টায় যাহার প্রাণ কগাগত তাহার জীবনে শান্তি কোথায়? 
পাশ্চাতোর মনে শান্তি নাই। কিন্তু আমাদের? আমাদের জ্রীবনও 
কি আনন্দ-রসের পেয়ালা নিঃশেষে পান করিয়া গোলাপী নেশায় 'রপুৰ 
হইয়া আছে? এ অমৃত্তনেশী, কি মরণমূচ্ছ! জানি লা, কিন্তু দর্ভিক্ষ 
মহামারীর কোলাহলে ও বিধম্মীর অন্যাচারে যখন নেশী বা মুচ্ছা 
ক্ষণিকের জন্য কাটিয়া যায় তখন যে, যন্ত্রণায় প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। 
উভয় জাতির এই চরম দুর্দশার কারণ কি? এই গরশ্বুই আল ঘুরিয়া 
ফিরিয়! মনে জাগিতেছে_কেন এইন্ূপ হইতেছে, কিরূপে ইহা অপনোদিত 
হইবে? পশ্চিমের রাজনীতিকগণ বলিতেছেন, “প্রবলের শক্তি কমাইয়া 
দ্বাও, দূর্ববলকে রক্ষা কর? কিন্তু তীহারাই নিজ নিজ ঘর সাম্লাইবার ন্ট 
গোপনে মারণযন্ত্রেরে কারখানা বসাইতেছেন। প্রাচ্য ভাবিতেছে, 
“তোমার শিল, তোমার নাড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাতের গোড়া” 
পশ্চিমের যন্ত্রকৌশল শিক্ষা করিয়া এ অস্ত্রে তাহাকেই “ঘাল্‌্, করিব। 
এইক্ধপে যে-মনের ভিতর মিথ্যার পাপ প্রবেশ করিয়াছে, সেই-মনে শাস্তি 
আসিবে কিবপে? শান্তি আনিতে হইলে আগে বিভিন জাতির মন 
হইতে অশান্তির বীন্র মিথ্যাকে নষ্ট করিতে হইবে। সেইজ্ন্ত সংস্কার 
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আবশ্তক ভিতর হইতে, কেবল বাহিরে মাজ্জা ঘষা করিলে ভিতরের বিষ 
একদিন না একদিন প্রকাশ হুইয়। পড়িবেই । 

অজ্ঞান হইতেই মিথার উত্তব। অজ্ঞান কি ?-_ভেদ-জ্ঞানই অজ্ঞান । 
যে এক নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্ময় সত্তায় জগৎ ব্যাপ্ত, তিনি শিব-_তিলি 
সতা-_তিনি স্থন্দর। তাহাকে না জানিয়, তাহার ব্ছ বাহিক 
প্রকাশকে দেখিয়া আমরা ভ্রমে পড়িয়াছি। যতক্ষণ ভূতের মধ্যে অ-ভূতকে 
না দেখিয়া, তাহার অথগড অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিয়া, “তোমার "আমার, 
অন্তিত্ব স্বীকার করিব, ততক্ষণ আমাদের পরস্পরের মধো ভেদ থাকিবে) 
ভেদ থাকিলে পৃথক স্বার্থ বর্তমান গাঁকিবে, স্বার্থ বর্তমান থাকিলে 
রাগ দ্বেষ মারামারি ও হানাহানি কিছুরই অভাব হইবে না। যদি 
একই বর্তমান থাকে, তবে কে কাহাকে মারবে? কে কাহার দ্বার! হত 
€ইবে? এই অদৈৈতমন্্র অপ করিয়া ভাত সিদ্ধ হইয়াছিল) সেই 
একরুদ পান করিয়া তাহার ভেদের নেশা কাটির গিয়াছিল। এই 
অরূপ রতনকে লাভ করিয়। বুদ্ধদেব বিশ্বপ্রেমিক হইয়া! একটা সামান্ত ছাগ 
শিশুর জগ্ত ঘৃপকাষ্ঠে মাথা রাখিয়াছিলেন, এই অদ্বৈত জ্ঞান উপলব্ধি 
করিয়া গভীর প্রেমপুণ হৃদয়ে স্বাষ্ী বিবেকানন্ বলিয়াছিলেন_-একটি 
জীবের উদ্ধারের ভ্রগ্ট আমি কোটীবার নরকে যাইতেও প্রস্তত। যে- 
শিক্ষা শিক্ষাথীর হৃদয়ে এইরূপ প্রেম জাগাইতে পারিবে, যে-শিক্ষা 
প্রাচোর গৃহে গৃহে, আবার গৌতমবুদ্ধ ও বিবেকানন্দের স্থাষ্টি করিতে 
পারিবে- তাহাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা, সেই শিক্ষাই আমরা চাই । 

মান ব-অন্তরে ব্রহ্গশক্তি বুহিয়াছে_কেবল তাহা! সুপ্ত, তাহার হাদয়- 
গহ্বরে জ্ঞানজেযোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে-__কবল তাহা! আবরিত, এই 
ব্রহ্মশক্তি ও জ্ঞানক্র্যোতিঃকে ষে-শিক্ষা জাগ্রত ও প্রকাশিত করিতে পারে, 
তাহাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা__সেই শিক্ষা লাভ করিবার জন্যই 
ভারতের অন্তরা তমা আল ব্যাকুল। 


চন্দেশখরানন্ন 


যাজ্ঞবন্ধ্য ও মৈত্রেয়ী 


সাঙ্গ গৃাশ্রম ধশ্ম মনে বিচারিয়া, 
আকাক্কিত প্রব্রল্গার আশ্রয় চাতিয়া, 
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ যাঁজ্ঞবন্ধা মহা তপোধন। 
যথাঁবিধি করি শিজ্ঞ কর্তীবা সাধন, 
সংসরে বিদায় লাগি, উদ্যোগী অধুনা । 
দন্দ্ী কাত্যায়নী গৃহে গৃতিণী নিপুন 
পতির নির্ভর ধারে, অপর বূপসী, 
বেদবিদ্যা পরায়ণা, বাল! অটাদশী, 
শুদ্ধশীলা, ভিতুকাঁহা, তাঁপসাচীরিণী, 
পতি অন্তরূপা সাঁপবী, স্ুপ্রিয়বাদিনী, 
মৈত্রেয়ী নামিনী করার কনিষ্ঠা পত্রীরে, 
সম্বোধিয়া মুনিবর কতিলেন ধীরে, 

“অয়ি পরিয়ে, সমাপিয়ে সংসার বাসনা, 
চতুর্থ আশ্রম বিধি সন্ন্যাস সাধনা, 
আগত সে শুভ কাল? চিত্ত উচাটন, 
ভিক্ষু ব্রত ধরি চান্কে লভিতে নিজ্জন, 
কঠোর কর্তব্য শেষে, কিন্ত তার আগে 
বিষয় সম্পত্তি আদি, বাটি সমভাগে, 
দিয়ে তোম! দোহে, এবে শ্নিশ্চিত মনে 
বিদায় লভিতে চাঠি 1৮ বিন বদনে, 
কহিলেন মুনি-পত্রী, “আজ্ঞা কর স্বামি, 
তোষার সম্পদ দিয়ে কি করিব আমি ?” 
“জদরি মুদ্ধে, তাঁও হবে বলিতে তোমারে ?-- 
কাটাবে জীবন সুখে, সংসার যাঝারে, 


উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


৯১৯৩৯ ১ ১৩ পশিসিত এপস টিস্পিতপসিসিপিস্িসিসিসিশি সি তিস্পিশস্পিপাশীসি 


পূরাইবে ইচ্ছামত সম্ভোগ বাঁসনা |” 

উত্তরিলা সবিনয়ে, ইন্দু নিভাননা,__ 
প্হব কি অমর আমি, সে সম্পদ বলে 
ভুপ্জিতে অক্ষর স্থথ, রহি মর্তযতলে ?” 
হাসিয়া কহেন খধি, “তাকি কতু হয়! 
নশ্বর সম্পদ সতি, চিরস্থায়ী নয়-_ 
সান্ত যে, অনস্ত সু দিবে সে কেমনে ? 
সুখে, স্ুস্থে সু-্থচ্ছন্দ জীবন যাপনে, 
হবে সহায়ক তব, স্থল ভোগ স্পৃহা 
মিটাইতে কঞ্চিত। জানি রাঁথ ইছা1৮ 
মুখে অপার্থিব জেযাতিঃ, অচপল, স্থির, 
নয়নে উদাস দৃষ্টি কোমল গভীর, 
মরম-পরশি-স্বরে কছিলা আবার 
সরল।,--“€স ধন নিয়ে কি হবে আমার 
অমর করিতে মোরে পারিবে না যাহা, 
ভগবন্‌, প্রয়োজন নাই মম তাভা । 
ভূমানন্দ অনুসর্ষি মানবের মন» 
এত অল্পে তৃপ্ু হতে পাবে না কথন ! 
যাশারে অসার বলি বিচারি অন্তরে 
তুমি ভাজিবারে চাও, আমি তার তরে, 
নহি লালায়িন; যারে তব ইচ্ছা যায় 
দাও সে বৈভব নাথ, বিতর আমায় 
সেই নিধি যাহে এই বিনশ্বর তবে, 
হইব অমুতা আমি | দিবে যদি তবে, 
যে রথের অন্বেষণে করি পরিহার 
সর্বকাম্য, ভিক্ষুবেশে গহন কান্তার__ 

ংগোপন পর্যটনে তুঁষি অভিলাষী, 
তাহার কণিকা মাত্র যাচে তব দাসী ।”-_ 


ফান্কুন, ১৩৩৩ ] যাঁজ্জবঙ্ক্য ও মৈত্রেয়ী ৯৭ 


পপ্রিয়ম্বদে কহিয়াছ, অনুরূপ কথা, 

শোন তবে কহি, সেই ছূর্লভ বারতা-_ 
অজ্জর অমর যিনি, নিহা অবিনাশ, 
অবাক্ত চিন্মাত্র সন্তা, স্বব ঘটবাসী, 
“আত্মা” বলি বর্ণে ধারে তত্বদদশী সবে, 
অমরত্ব লভে জীব তাহারি গৌরবে । 
অয়ি প্রিয়ে । “প্রিয়া” রূপে পত্রী প্রতিভাত 
হত না পতির নেত্র, ফদ্দি সে অজ্ঞাত 
প্রিয় লা রহিত তাতে? পতি নাহি ভ'ত 
পত্রীর প্রণয়াম্পদ ; সর্ব মধ্য গত, 
আনন্দ টৈতন্তঘন, আত্মা বর্তমান৯ 
বথার্থ অস্তিত্ব রূপে, সর্বত্র সমান | 

পতি পুত্র পিশা মাতা বন্ধু আদি করি, 
শ্বশ্তনে ভুবনে সন সণাবে, সুন্দরি 
আকমিছে একত্ের মহা আকর্ষণে, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগা শূদ্র বা নবনে। 
বিদ্িত নিখিল তক ধার বিদ্কমানে, 

অজি ! (সই বিজ্ঞাতারে জানিবে কেমনে ? 
স্বসংবেদ্য, স্বয়ং জোতিঃ এ বিশ্ব জগতী, 
হৃর্যোের গদীপ্তি মাত্র, জেন জ্ঞানবি ! 
নিষ্কাম নিলিপ্ত সাক্ষী, শান্তঃ উদাসীন, 
সংকল্পে সংসার স্থষ্টি, বিকল্পে বিলীন, 
দেহ রথে রপী, নিত্য মুক্ত নির্বিকার, 
দেশ কাল পাত্র, আদি নিয়মের পার। 
ভান তারে, সিদ্ধ হবে সর্ব মনোরথ, 
অমরত্ব লাভে আর নাহি অন্ত পথ |» 
এবন্িধ বু গুঢ় তত্ব আলোচনে, 
দয়িতার জ্ঞান্গর্ভ প্রশ্নের পুরণে, 


৯৮ 


উদঘাটিয়া বেদান্তের হিরগ্রয় দ্বার 


উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ _ ২য় সংখ্যা 
দেখাইলা স্ুহুর্লভ সম্পদ ভাগ্ডার । 
মহবি মনীষ! লব্ধ মাণিক) মঞ্জুযা, 
হরযবিহ্বলা বালা করি কতূষ! 
লইলা শ্রদ্ধায় তুলি ভরিয়া অগ্জলিঃ 
আননে অপূর্ব দীপ্তি, উঠিল উঞ্জলি। 
প্রেমাক্র শিশির দিক্তঃ নলিন নয়ন, 
কৃতার্থ বিগত মোহ, মৈত্রেযী তখন । 
অনন্ত গগনে বথ! মুক্ত বিহঙগম, 
কিন্বা মভাঁভাব-সিন্ধু নীপে মীন সম, 
বাকা-মন-বোধাতীত পুলকে সঞ্চারি, 
সে পরমামুত স্বাদ, ভূ্জে প্রাণ ভরি । 
সমাপ্ত কর্তব্য নিজ, জানি শান্ত মনে, 
আশীঘি লাধবীরে থধি চলিল! কাননে । 
জু ষ্ গজ 
অয়ি মাতঃ, নারীফুল-ফুনশ-ভঞ্জিলী 
বিছুষী বেদজ্ঞে অয়ি হে ব্রহ্মবাদিনি ! 
হয়নি বিফল তব আকুল কামন1, 
আজিও অমৃতা তুমি; হে আধ্য ললন। । 
যশস্থিনি ! অবহেলি অনিত্য বিভবে, 
সঞ্চিলে অক্ষয় বিত্ত, আজিও যা সবে 
তোমার সন্ততিবর্গ ভূঞ্জে ধন্য মানি, 
শ্মরি তোমা পুণ্যবতী জননী কল্যাণী । 
অভয় চরণ তলে প্রণিপাত করি 
হে মৈত্রেয়িঃ আপুকামা, ত্রিকাল অমরী | 


শ্রীনীহারিক! দেবী 


শ্রীনিন্বার্ককত দ্বৈতাদ্বৈতদর্শনভাষ্যম্‌ 


প্রথম অধ্যায়ে-_চতুর্থ পা্ধঃ 
( পূর্ববানববত্তি ) 


কার্ণত্বেন চাকাশাদিষু যথ! বাপনিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ হু ॥ 

সুত্রার্থ £₹_কারণত্বেন চ-্কারণত্ব হেতু; আকাশাদিবু- আকাশ» 
তেজঃ) অসৎ প্রভৃতি বিভিন্ন শব্চে ) যথা ষেক্সপ 5 ব্/পদিষ্ট:-আদিকারণ 
সুদ্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন ; উক্তেঃ উক্ত হওয়ায় । 

ভাষ্যান্ুবাদ £--জগৎ-কারণ স্ন্ধে নানা স্থানে শ্রতি আকাশ 
প্রভৃতি নানা শব্দের ছারা প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাতে শ্রুতি বিরোধের 
কোনও আশঙ্কা নাই। কেন না জগৎ কারণ জঙন্ধে ক্রতি যে বিভিন্ন 
শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই ব্রহ্ম-লক্ষণ যুক্ত 
করিয়াছেন। 

সমাকর্ষণাৎ ॥ ১৫ স্থু॥ 

হুত্রীর্থ ১_-সমাকর্ষণাৎ- পুর্বপর বাকোর দ্বারা সৎব্রন্ষের আকর্ষণ 
হয় বলিয়া । 

ভাষ্যান্থবাদ ₹ __তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ধের দ্বিতীয্ বল্লীতে আহে, “অসন্থ! 
ইদ্মগ্র আসীৎ"-_স্থষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ ছিল। কিন্ত পূর্বের 
“সোহকামযঘ়ত"্--তিনি কামনা করিয়াছিলেন--এই বাক্য হইতে এই 
অর্থই সমাকর্ষিত হয় যে স্ৃষ্টি-পূর্ব আদি-কারণ অলং__চেতন ব্রন্মই | 
পুনশ্চ ছান্দোগ্যে দেখ! বায় “অসদেবেদং"__-এই পগৎ অসংই ছিল। কিন্তু 
এ বাক্যের “আবিত্যে ব্রহ্গ”_এই বাক্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় অসৎ 
শব্দের ব্র্ম অর্থই সমাকর্ষিত হয়। আগৎকে যে অসৎ কারণ বল! 
হইয়াছে ইহার ভাৎপধ্য নামরূপ বিভাগ পূর্বক সৃষ্টির পূর্বে নামরূপ 
না থাকায় তত্মহ্থন্ধে অগৎ না থাকার সমৃশ্য হয়ঃ এবং তৎকালে কেবল 


১৬৬ উদ্বোধন | ২৯শ ব্ধ--২য় সংখ্যা 


সংন্বরূপ ব্রচ্ধই থাকেন । প্তদ্দেবং তহ্াব্যাকৃত মাশীতন্নামরূপাত্যামেব 
ব্যাক্রিয়তে*-_তৎকালে জগৎ অব্যারৃত ছিল, পৰে নামরূপে গ্রকাশিত 
হইল। এই অব্যাকৃত অবস্থাকেই অসৎ শর্ের দ্বারা প্রকাশ করা 
হইয়াছে । কেন না, পরে বল! হইয়ছে--“স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখা- 
গ্রেভযঃ*__ভিনি নখাগ্র পধ্যন্ত ইহার সর্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন। এ স্থলের 
“তিনি” শব্দটি পূর্বোক্ত বাকোর অব্ণাকত শবের সমাকর্ষণ দ্বারা অর্থ 


করিতে হয়। 


তাহ। ছাড়া দেখা যাইতেছে ? সাংখ্যোক্ত প্রধানের এইরূপ অন্তঃগ্রবেশ 
পূর্বক প্রশান কার্ধ্য অসম্ভব । অতএব জাগতিক পদার্থের অস্তুরাত্মুদ্ভূত 
“আব্যাকৃত” এক্ষই | এই জন্ত জগৎ-কারণ প্রতিবাদক বাকো লক্ষণ 
ত্রের ছারা নিণীত ব্রহ্মই (জন্মাদযন্ত বতঃ ১১২) গ্রাহা, প্রধানের 
কিছুমাত্র গন্ধও তাহাতে নাই। 

জগঘাচিত্বাৎ ॥ ১৬ স্থা॥ 

সুত্রার্থ £- জগৎ বাচিত্বাৎ-কন্ম শবের অর্থ জগৎ বলিয়া। 

ভাষ্যান্ুবাধ ২₹--কৌধীতকী উপনিষদ্দে আছে, “যো বৈ বালাকে ! 
এতেষাং পুরুষাণাং কর্তী ষস্যৈতৎ কর্ম্ন”,_হে বালাকি ! যিনি এই 
সকল পুরুষের কর্তী, এই সকল ধাহার কর্ম। এই বাক্যের “যিনি” 
শবের বাচ্যবন্ত সাংখ্যোক্ত ধন্দাধর্মাদির ফল ভোক্তা! পুরুষ । না, এবনপ 
বলিতে পার ন।--পরমাত্মাই এস্কলে বেদিতব্য বলিয় নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 
_€কেন? কারণ, শ্রুতি পূর্বে বলিয়াছেন, *্রহ্ম তে ক্রবাণি”-আমি 
তোমাকে ব্রঙ্গ উপদেশ কৰিব। ইহার দ্বারাই প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। 
যাহা! কৃত হয় তাহাই কর্ম। শ্রুতিতে এই কম্মকে জগৎ বুঝায়। 
পূর্বোক্ত “এতৎ* শব্ঘও প্রতাক্ষাদি প্রমাণ সিদ্ধ জগৎ সম্থস্েই বাবত। 
এবং এস্থলে সাংখ্যোক্ক পুরুষ যখন এই প্রকরণেক্। বিষয় নছে? তখন 
পরমাত্মাই “বিনি” শের বাচ্য। 


জীবমুখ্যপ্রাপলিঙ্গান্লেতি চেতত্যাখ্যাতস্‌ ॥ ১৭ সু ॥ 
হুতরার্থ ১__জীব-্জীব ; মুখ্যপ্রাপলিঙ্গাৎ_মুখ্যগ্রাণ বলিয়া উপদেশ 


পা, ১৩৩৩ ] রীনি্বরক্কত ঘৈতাৈত- রিভার ১৯১ 


হেতৃঃ ন নর ইতি চেল পরমাত্মা নহে, ইহা যি বলি; তৎ ব্যাখ্যাতম্‌ল 
তাহা পরমাত্মা বলিয়া পরে ব্যাথ্]াত হইয়াছে বলিয়া । 

ভাষ্যান্ুবাদ -_কৌষীতকী উপনিষদে আছে “এষ প্রন্ঞাত্বা এতৈরাম্ম- 
ভির্ভঙ ক্তে”-_ এই প্র্ঞাত্মা এই সকল আত্মার দ্বারা ভোগ করেন-__এই 
বাক্যের তাৎপর্য জীবে । এবং “অথাম্মিন প্রাধে এটৈকধ্য ভবতি”-__ 
এই মুখাপ্রাণে অপর প্রাণেরা ( ইন্দ্রিয়ের ) একীভূত হয়-_এই বাক্যের 
তাৎ্পর্যা মুখ্য প্রীণে। কারণ ই সকল বাকের জীব ও প্রাণ লিঙ্গ 
থাকা হেতু, ইহাদের গ্রাহথ অন্তর ব্রহ্ম নহে একূপ বলিতে পার ন! কারণ 
ইহার মীমাংসা প্রথম পার্দের শেষ সুত্রে প্রতর্দন অধিকারে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । স্থলে জীবাদি বাচক শব সকল যে ব্রহ্মবাচী তাহা দেখান 
হইয়াছে; এখানে এরূপই বুঝিতে হইবে। 

অন্ার্থং তু প্ৈমিনিঃ। প্রস্থ ব্যাখ্যানাভ্যামপি+ চৈবমেকে ॥ ১৮ হু ॥ 

সুতরার্থ £-_মন্ঠার্থতু--জীবাতিরিক্ত অন্য অর্থও; জৈমিনিঃ- জৈমিনি 
করিয়াছেন; প্রশ্ন ব্যাখ্যানাত্যামপি কৌধীতকী উপনিষদের এই 
প্রকরণের প্রশ্নে ইহা ব্যাথ্যাত হইয়াছে) চ এবম একে অন্ত এক 
শাঁখীরাও ী্ধপ ব্যাথ্য করিয়াছেন । 

ভাষ্যান্রবাদ £-_এই প্রকরণে যে জীববোধক শব আছে তাহা 
অন্যার্থ প্রতিপাদক ব্রহ্ম ইহা জৈমিনিও স্বীকার করিয়াছেন । এ প্রকরণে 
প্রশ্ন হইয়াছে-_একৈষ এতত্বালাকে, পুরুষোইশয়িষ্ট ক বা এতদতৃৎ কুত 
এতৎ-_হে বালাঁকি, এই পুরুষ কোন্‌ আশয়ে সুপ্ত ছিল? এবং উত্তর 
হইতেছে__“ষদ। সুপ্ত; স্বপ্রংন কঞ্চন পশ্ঠতি অথান্মিন্‌ প্রাণে এবৈকধা 
ভবতি” খন স্থৃ্ধ পুরুষ কোন প্রকার স্বপ্ন দেখে লা ( কৌ, উ, ৪র্থ 
অধ্যায় )। এই প্রশ্্োত্তর হইতে তিনি মীমাংসা করিয়াছেদ। এইরপে 
বাজগনেয় শাখীরাও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা জীব সস্বস্ধে ব্রহ্ম মীমাংসা করেন । 
সেখানে প্রশ্ন হইয়াছে “ক্ষ তদাতৃৎ কত এতদগাঁৎ”__তখন কে ছিলেন 1 
এবং উত্তর হইয়াছে, “স এষ অন্তহদয়ে আকাশস্তশ্মিন শেতে”-- 
যিনি অন্তন্বদয়ে বাস করেন। (বুট উ, ২১ অজ্াতশক্র বালাকি 
সংবাদ )। 


১৩২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা, 


বাক্যাহয়াৎ ॥ ১৯ ॥ 

হৃত্রার্থ ১--বাক্য অন্বায়াৎবাক্যের অন্ব় হইতে। 

ভাব্যানুবাদ £--"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসি- 
তব্যো মৈত্রেয়ী*__হে মৈত্রেযী আত্ম! দর্শনীয়, শ্রবণীয়, বিচারধ্য এবং ধ্যেয 
(বৃ, ২1৪) ইত্যাদি বাক্যের আলোচনা দ্বার পরমাত্মাতেই এ সকল 
বাক্যের সমন্থয় বুঝা যায়। 

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেলিহ্মাশ্মরথাঃ ॥ ২০ স্থ॥ 

হুত্রার্থ ঃ__প্রতিজ্ঞাসিছ্েঃ_ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির;) লিঙ্গম-জ্ঞাপক ; 
আশ্মরথাযঃ- অশ্মরথ্য মনে করেন। 

ভাষা'নুবাদ £ “কাহাকে জানিলে সব জান! যায়'_-শ্রুতি পূর্বের যে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহারই হেতু এই প্রকরণে দেখান হইয়াছে। জীব 
পরমাত্মার কার্য অতএব তীহা! হইতে অভিন্ন । অতএব জীববাচক শব 
পরমাত্মারই লিঙ্গ ঝ! জ্ঞাপক ৷ আশ্মরথ মুনির এইরূপ ম। 

উৎক্রমিষ্যত এবস্তাবাদিত্ৌড,লোমিঃ ॥ ২১ সু ॥ 

শৃতরার্থ ঃ__ উতক্রমিষ্যতে শরীর হইতে উতক্রান্ত জীবের; এবম্‌ 
ভাবাৎব্রক্মভাব হয়; ইতি ওুড়ুলোমিঃ- ওড়,লোমি মুনির মত 
এইবপ। 

ভাত্ম'হুবাদ :__ওড়,লোঁমি মুনির মতে শরীর হইতে উৎক্রান্তে জীবের 
ব্রহ্মভাব হয়। অতএব জীববাচী শত্ধ সকল বরহ্মবোধক । 

অবস্থিতেরিতি কাশরুতৎসঃ ॥ ২২ সু ॥ 

সুত্রার্থ £-অবস্থিতেঃ ইতি-পরমাত্মার অবস্থান হেতু; কাশরৎঘ্বঃ 
-কাশ্রতৎন বলেন। 

ভাধণম্ুবাদ £__পরমাতআআর নিয়ন্তুত্বাধীনে স্থিত জীবাত্মাতে “অস্তঃ 
প্রবিষ্ট: শান্তা অনানাম্‌_লোক সকলের অন্তর্যামী এবং শাসন কর্তাঃ 
এই শ্রুতি প্রমাণান্ুসারে, নিয়ম্য জীবকে নিয়ামক পরমাত্মারূপে গ্রহণ 
করিতে পারা স্বায়। কাঁশকৃতন্্ মুনি এইক্ধপ বলেন । 

প্রকুতিশ্চ প্রতিজ্ঞাতৃষ্াস্তান্থপরোধাৎ ॥ ২৩ সু ॥ 
স্থত্রার্থ ২--প্রককৃতিঃ চলব্রঙ্গই জগতের প্রকৃতি ব৷ উপাদান এবং 


ফান্তন? ১৩৩৩ ] নিক ইৈতাকৈতশন-ভাযা ১০৩ 


নিমিত্ত কারণ; প্র গ্রতিজ্ঞা দৃষ্টানতল প্রতিজ্ঞা এবং ৃষ্ান্তের বারা) অনুপ 
রোধাৎ_(ন উপরুধ্যতে, তন্লাৎ) বাধা প্রাপ্ত হয় না বলিয়!। 
ভাষ্যানুবাদ £--ব্রঙ্গই জগতের উপাদান (প্ররূতি ) ও নিমিত্ত 
কারণ উভয়ই ৷ ছান্দোগ্য উপনিষদের যষ্ঠ প্রপাঠ,ক শ্রুতি ষে প্রতিজ্া 
করিয়াছেন ও দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে উক্ত সিদ্ধান্তের কোনও 
বাধা হয় লা বরং সামগ্জহ্য হয়। প্রতিজ্ঞাউত ত্বমাদেশমপ্রাক্ষে। 
যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মছং ভবতাধিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি*__ 
তুমি সেই উপদেশ কি চ্িজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়া, যদ্দারা অশ্রুত৪ 
শ্রুত হয়, অচিস্তিতও চিন্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়? দৃষ্টান্ত 
প্যথা সৌম্য । একেন মুতৎপিগুণ সর্ব মুন্মপ্রং বিজ্ঞাতং স্তাৎহে 
সোমা । ঘেমন একই মুংপিগ্ডের বিজ্ঞান হইলে মুন্ময় সমস্ত বস্তবরই 
বিজ্ঞান হয়। 
অভিধোপদেশাৎ ॥ ১৪ সু ॥ 
হুতরার্থ £_অভিধ্যাল স্ৃ্ি সকগ্প ; উপদেশাৎ উপদেশ হেতু । 
ভাম্তান্ববাদ _ শ্রুতি বলিংতছ্েন, পহনৈক্ষ হত বছ স্তাম্গ-তিনি 
ঈক্ষণ (সংকল্প) করিয়াছিলেন বহু হইব। ইহা হইতে স্পন্ট বুঝা ষায় 
ব্রহ্ম জগতের অষ্টা (নিমিভ ) ৪ প্রকৃতি (উপাদান )। 
সাক্ষাচ্চোভয়মানাৎ ॥ ২৫ সু ॥ 


হত্রার্থ £--সাক্ষাৎ চ-স্পছ ভাবে; উভপ্নম্পব্রক্ম জগতের নিমিপ্ত 
ও উপাদান কারণ উভয়ই 7 আয্নানাৎ_ শ্রুতি উপদেশ হেতু । 

ভাষ্টানুবাদ £- শ্রুতি সাক্ষাৎ ভাবে বলিয়াছেন, ব্রহ্ধ জগতের 
নিমিত্ত ও উপাদান রূপ। প্রশ্র-পৃস্াত এতষ্ঠবধাতিষ্ভুবনানি 
ধারয়ন্”_ প্রশ্ন এই যাহ। ভুবন সমপ্ত ধাধণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত 
আছে তাহা কি? উত্তর_বদ্ধ বনং ব্র্ধ স বৃক্ষ আসাগ্ঘতে। গ্কাবা 
পৃথিবীনিষ্টতক্ষুর্মনীধিণো মনস! এহদ্‌ যদধাতিষউদ্বুবনানি ধারয়ন্প__ত্রহ্গই 
বন, ব্রহ্মছই সেই বৃক্ষ, যাহা হইতে পৃথিবী ও আকাশ অংশের ন্যায় 
প্রাহুভূতি হইয়াছে বলিয়! মনীষিগণ ধ্যানযোগে অবগত হয়েন। 


১৯৪ উদ্বোধ্ধন [ ২৯শ বর্ষ--বয় সংখ্যা 


আত্মরুতেঃ, পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥ 
সুত্রার্থ ₹__-আত্মরতেঃক বক্ধ নিজেকেই জগতকূপে করিয়াছেন 
বলিয়া ; পরিণামাৎ- পরিণাম হেতু । 

ভাষ্যান্ুবাদ £ ব্রহ্ধহই জ্রগত্তের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ।-- 
কেন? “তদাত্মানং স্বয়মকুকুত”_-তিনি নিজেই নিজেকে জগতকূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন । এই আত্মকরণ (হতু। কিন্তু কর্তা নিজে 
কিরূপে কর্ম হইবেন ?-_-পরিণাম হেতু । সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্ধ 
স্বশক্তি বিক্ষেপের দ্বারা নিক্গের এক অংশ অগদাকাবে পরিণমিত ককিয়াছেন 
অপর অব্যাকৃত অংশ শক্তিমান, রুতিমান কর্তীবূপে অবস্থান করেন । 

[ আচার্য্যশক্কর এইরূপ ব্যাথা! করিয়াছেন, ব্রহ্ম উপাদান কারণ। 
“তদাত্ানং স্বয়মকুরুত”-তিনি আপনাকে মাপনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন । 
এই বাক্যের দ্বার সিদ্ধান্ত হয় 'ব, ব্রক্ষই কর্তা, আবার তিনিই কর্মরূপ 
জরগৎ। স্থির পুর্বে অবগ্ঠিত সিন্ধবস্ত কিরূপে পুনরায় স্ট্িক্রিয়ার 
কর্ম হইতে পারে? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, পরিণাম ছারা 
অর্থাৎ তিনি পূর্বপিদ্ধ হইলেও শক্কিমন্তা দ্বারা তিনি আপনাকেই 
আপনি বিকারিত করিয়াছিলেন, মৃত্তিকাদি স্থলে এইরূপ বিকার দৃষ্ 
হয়। “তিনি স্বয়ং কবিয়াছিলেন” বলাতে তিনিই নিমিত্ত কারণও বটেন, 
জগতের অন্ত কোন নিমিন্ত পাবণ 9 ষে নাই, ভাঁহা প্রতিপন্ন 5ইল । 

শ্রীযুক্ত তারাকিশোর বাবু ভাহার নিষ্থার্ক দর্শনে বলেন, প্রন্মের 
দ্বিরূপত্ব হ্ত্রকার স্প্টর্ূপে প্রতিপন্ন কবিপেন, ইহা সর্ববাদি সম্মত । 
ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্রগ্দতীত, আবার জগৎও তাভারই বূপ। স্থতরাং 
ব্রনের দ্বির্ূপত্ব যে শঙ্করাচার্য্য । এই হ্াত্রে স্বীকার করিয়া) পরে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, হাতা শ্রুতি ও কৃত্রকারের মত বিক্ুদ্ধ 1” কিন্ত 
এ সধ্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শঙ্কর কখনও প্ররুঠ পরিণাম মানেন 
নাই। তিনি ছিলেন বিবর্ত-পরিণাম বাঁদী। তিনি বেখানেই পরিণাম” 
শব্ধ বাবহার করিয়াছেন সেখানেই “বিবর্ত-পরিণাম” বুঝিতে হইবে। 
বিবর্তবাদ অধ্যারোপ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, কাজেকাজেই পারমার্থিক 
হিসাবে ব্যবহারিক সত্তার প্রত্যাথ্যান দোবাবহ হয় লাই |] 


ফাস্তন, ১৩৩৩ ] শ্রীনিম্বার্ককত দ্ৈতা দ্ৈতদশন-ভামাম্‌ ১০৫ 


যোনিশ্চহিগীয়তে ॥ ২৭ স্থা॥ 
সত্রার্থ ২_ যোনিঃ চ হি গীয়তে -কাঁরণ রূপে গীত হইয়াছে। 
ভাষ্যান্ুবাদ :-_শ্রুতি ব্রহ্গকে সকলের কারণ (যোনি । বলিয়া বর্ণনা 
করিরাছেন। “ভ্ভূতযোনিং পরিপন্তস্তি ধীরাঃ কর্তারমীশং পুরুষং ব্রঙ্গ 
যোনিম্‌্”। এখানে যোনি শব্দের দারা ব্রঙ্ধকেই বল! হইয়াছে । অতএব 
বঙ্ষ্ট উপাদান 
এতেন সর্বে বাধ্যাতা ব্যাখাভাঃ ॥ ১৮ সা ॥ 
সুত্রার্থ ২-এতেন এই সকলেব দ্বারা; সর্বে ক্যাণ্যাতা ব্যাথ্যাতাঃ 
সকল ব্যাখ্যাত হইল । 
ভাব্যাচ্বাদ £--এই সকল অধিকরণ দ্বারা সমস্ত বেদাস্ত ব্রদ্দপরতঃ 
রূপে ব্যাথ্যাত হইল । 
ইতি আনিগ্বার্ককূভে দ্বৈভাঁদৈত-দর্শন-ভায্য প্রথম অধ্যায়ে 
চতুর্থ পাদ সমাপ্রঃ। 
বাক্সুদেবানন্দ 


শীতের বাতাস 


শীতের বাতাস, শীতের বাঁভাস, কি কথ! বলিস্‌ মোরে, 
তোর শ্বাসে হায়, আণা ঝার যায় হিরা কাপে থরথরে। 
যারা ভুলে আছে যারা দুরে যায় 
যারা চিরদিন বিরহে কাদায় 
তোমার মতন তারা যেন হায় আমার স্থমুখে এসে 
বিষভরা হুচি বিধে দিয়ে গায় ফিরে ফিরে ঘায় হেসে। 


শীতের বাতাস, মরণের সম শীতল পরশ তোর, 
প্রভাতের চোখে দেখ। দেয় তাই দুখের শিশির লোর ! 
শ্বেত ফুভেলির বসন পরিয়া 
ধরণী যে থাঁকে মুখ আবরিয়! 


উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


৮৮১৭১ সত ৯ ১ম ৩ সস্পস্পিস্সিিসপসসপিসপিস্পিসপিস্পাসাস্ত 


আমলকী শাখে কীপিয়া কাপিয়া শোকের বেদনভরে, 


তারকার চোখে অশ্র প্লাবিয়া নিশীথে রোদন করে। 


শীতের বাতাস, ফিরে ফিরে যাঁস্‌ বুকভরা হাহাকার, 
তোর সম ঢখী মরতের পরে নাই, নাই কেহ আর । 
কাঁমিনী কুসুম কোণায় লুকাঁয় 
সবুজ্প যে পাত! 'বাঁটাতে শুকায়, 
ফোটে না তে! কেউ তোর কালে হায়, হতাশ প্রেমিক তুই, 
পারুল ফোটে না. জ্মল ফাটে না, ফোটে না বকুল যুঁই। 


শ্বীতের বাতাস, তোর তরে নহে ফাগুন দিনের সুখ, 
তোর তরে শুধু হিমদেহ পোষ, মাঁঘের শীতল দুথ | 

অতল বিষম কালো সরোবর 

যেথায় রয়েছে মরণের ঘব 
সেথায় নিশীথ মাল শশিকর তোমার পরশ ভরে 
তোমার মতন মরিবারে চায় ঢেউ-ভাঙ্গা-বুকোপরে । 
শীতের বাতাস, অবসাদ ভরা নিরাশ জীবন তোর) 
ধার কাছে যাস্‌, সেই হো পালায়, পরায় না প্রেমডোর। 

তোমার জীবনে ডাকিল না পিক 

দোয়েলের গানে ধ্বনিল না দিক্‌ 
যেই গুনে সেই করে ধিক্‌ ধিক, দেয়রে গ্লানির ডালি, 
ফ'গুনের আগে মাঘের সীমায় ছুগেতে মরিবি খালি। 
শীতের বাতাস, ফিরে কেন যাস্‌, এই বুকে আয়, আয়? 
স্থথ তাঁপহীন শীতল কঠিন আমার প্রাণের ছায়। 

হেখ। আছে পোষ, হেথা আছে মাঘ, 

নাইরে ফাগুন, নাই অনুরাগ 
মধুমাস হেথা ফেলে নাই দাঁগ, লাইবে আশার রেখ, 
শীতের বাতাস এ গিরি-গুহায় সথাঁর পাইবি দেখা । 

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বিশ্ব 


115 0101% 0০৪. ০917006505 03০56 1710) ৪৪৮৩) 0০ 


16£156--816 ৪6০০0৪0 ০৮০] 10017210001 8101500, 
বিশ্বের গঠন (90006 01 006 0001৮৩786) 


মেশূন্য রাত্রিতে উদ্ধে দষ্টিপাতত করিলে আমরা নক্ষত্রথচিত বর্ত,- 
লাকার :১067০81) জিনিব দেখিতে পাই | উহ! বেখিয়। মনে হয়। আমরা 
বর্ত,লের (5015015 ) কেন্দ্রে । ০০00০ । অবস্থিত। এ বর্তল (91021 ) 
বালরেখায় (00200) আনিয়া মিলিত হইয়াছে সুত্তরাৎ আমরা 
উহার অর্ধেক মাত্র দেথিতে পাইয়! থাকি, কিন্ত উহার অবশিই অদ্ধাংশ 
পৃথিবার নিম্নে আছে এবং উহা যে নঙ্গতরথচিত তাহা আমরা কল্পনা 
লহায়ে বুঝিতে পারি। এ বর্তলকে (5001৩; আমরা সাদারণতঃ 
আকাশ বলিয়! থাকি, জেযোতিনীর। উহাকে স্বগীয় বর্তল (0৩591191 
3017915 ) নাম দিগ্াছেন। উহার কোন বাস্তব সত্তা নাই তবে উহার 
সহায়তায় নক্ষত্র সকলের অবস্থান নির্ণয়ে স্থৃবিধা হয়। 

বিশ্বের গঠন জানিতে হইলে প্রথমে গ্রহ ও উপগ্রহ সমেত হুর্যাকে 
অসংখ্য নক্ষত্ররা্ির মধো একটি বলিয়। গণনা করিতে হইবে । এই 
প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্তক__নক্ত্রেরা 
সকলেই পরম্পরের খুব নিকটে আছে বলিয়া মনে হয় কিন প্ররুতপক্ষে 
ইহারা পরম্পর হইতে বহুদূর অবস্থিত; আমাদের পৃথিবী ও মৌরজগৎ 
হইতে কোন নিকটবন্তী নক্ষত্রের দুরত্ব যতটুকু, অনেক নক্ষত্রের পার- 
স্পরিক দুরহ্থ তদপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে স্তার 
উইলিয়াম হারল (51 ভা7]1877 71615015] ) গুথমে গবেষণা করেন । 
তাগার প্রণালার নাম_নক্ষর দর্শন (967 582175), তিনি ১৭৮৪ থৃঃ 
অন্ধে ইহা আবিষ্কার করেন। 

আমর! দেখিতে পাই, আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা সর্বত্র সমান নহে, 


১৬৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ- ২য় সংখ্যা 


কোথাও বেশী, কোথাও কম। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, নক্ষত্রেরা 
শ্রগীয় বর্তলে ( 015958] 9257৩) আবদ্ধ নছে। পৃথিবী হইতে 
তাহাদের দূরত্ব কাহারও বেশী, কাহারও কম) আমাদের নিকট হইতে 
বহুদূরে অবস্থান হেতু স্বীয় বর্তলে (0016503] 92105) আবদ্ধ বলিয়া 
প্রতীরমান হয়। আকাশে বিভিন্ন স্তানে নক্ষত্র সংখ্যার আসমানতা 
ছইভাবে বুঝান যাইতে পারে ২--(১) যেখানে নক্ষত্র সংখ্যা বেণী বলিয়া 
মনে হয় সেথানে নক্ষত্রের সতা সত্যই অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ) 
,২' আবার ইহাও হইতে পারে ধেথানে নক্ষত্র সংখ্যা বেশী বলিয়া দেখিতে 
গাই, সেখানে বিশ্ব অধিকতর দূরে বিস্তৃত, নক্ষত্রের] স্তরে স্তরে সজ্জিত 
হইয়া, একই স্কানে অধিক সংখায় আছে বলিয়া এরূপ দেখায়। মনে 
করুন, আমর! সকলে বনে গেয়াছি, এবং একধারে বৃক্ষ সংখ্যা! খুব বেশী ও 
অন্ধারে বৃক্ষ সংখ্যা কম বলিয়া দেখাইতেছে। এখানেও ছুইটি কারণ 
দেখান ধাইতে পারে--যেখানে আমরা বৃক্ষ সংখ্যা বেশী বলিয়া! মনে 
করিতেছি, সেখানে সত্য সতাই অধিক বৃক্ষ আছে, অথবা এ দিকে বন 
অধিকতর দূরে অবস্থিত | 
সার উইলিয়াম হার্শেল দ্বিতীয় মত অবলম্বন করিয়া নক্ষত্র সংখ্যার 
আধিক্য বিশ্বের বিস্ৃতির পরিষাপ রূপে হিনি গ্রহণ করেন । বিপুল 
অধাবসায়ের সহিত দুরবীক্ষণ সাহায্যে তিনি রাত্রিতে আকাশ দেখিতে 
লাগিলেন । হার্শেল কুড়ি ফুট লম্বা এক দুরবীক্ষণ বাবহার করিতেন । শর 
দুরবীক্ষণ তিনি নিজেই নিশ্মীণ করিয়াছিলেন এবং ইহার সাহায্যে 
আকাশের ১৫ মিনিট ব্যাস (13481776607) পরিমিত বুন্তাকার (০100121) 
ংশ দেখিতে পাইতেন | দৃরবীক্ষণের সাহাযো হাসেল আকাশের বিভিন্ন 
অংশ দেণিতেন এবং 'প্রতিবারেই নক্ষত্র সংখ্যার হিসাব রাখিতেন। 
আকাশের ৬৮৩ বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের ফল তিনি ১৭৮৫ খুং অঞ্ধে 
প্রকাশ করেন। আকাশের কোন কোন অংশে তিনি একটির বেশী 
নক্ষত্র দেখিতে পান না) আবার কোন কোন অংশে প্রায় ৬** নক্ষত্র 
দেখিতে পাইয়াছিজেন । যাহ! হউক এই সব পর্যবেক্ষণের ফলে তিনি 
&ঁ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন । আমরা খালি-চক্ষেও দেখিতে পাই যে, 


ফাল্তুন, ১৩৩০] বিশ্ব ১৪৯ 


ছায়াপথে (0010 ৪) এবং ইহার নিকটবত্তী স্থানে নক্ষত্র খুব 
অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং ছায়াপথ । 1110 ৬৭১ ) হইতে যত 
দূরে যাওয়া যায় নক্ষত্র সংখ্যা ততই কমিয়া আসে। ছায়াপথ । [111 
912) ) দেখিতে অল্প-বিস্তর বন্ধনীর (৪0 ) যত এবং একটি বৃহৎ 
বৃত্তের ( অর্থাৎ এ বৃস্তের কেন্দ্র ও ন্বগাঁয় বর্ত,লের কেন্দ্র একই) স্টায় 
শর্গায় বর্তলে আছে। সুতরাং আমর! দেখিতে পাই, হার্শেলের 
মতান্ুুসারে যে-স্থানে (509০6 ) নক্ষত্রের! কলে বিদ্বা্ান, তাহা দেখিতে 
অনেকট। যাতার ( £5950076 ) মত এবং হাঁশেলের গণনানুলারে ইহার 
ব্যাস (0120701)? উহার স্থুলত্ব ( 01050555 ) অপেক্ষা পাচগুণ বেশী; 
আবার ছায়াপথের কতকটা স্তানের মধ্য দিয়! নক্ষভ্র সংখা অতি অল্প 
উহ্থাকে ধাতাঁর ফাটলের (০1০%. সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পাবে। 

বিশ্বের তব গঠনকে জ্যোতিষীরা, 010051010৩0607 0106 
[00156159 বলেন । ১৭৫৯ খুঃ অবে টমাস রাইট (111010085 70170 
এবং পাঁচ বৎসর পরে কান্ট 18) ইহার আভাস প্রদান করেন, কিন্ত 
স্টার উইলিয়াম তার্শেল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ সহায়ে সর্বপ্রথম এ বাদের 
ভিত্তি স্থাপন করেন । 


শ্রীদ্র্গাপদ মিত্র ; বি-এ, বি-এসসি 


শ্বাস্থ্য-রক্ষায়-__আধ্যখধষি ও শাস্্কার 


ক 


আধুনিক শিক্ষিত কেহ যদি আমাদের প্রাচীন শান্তর পড়িতে আরম্ভ 
করেন তাহা হইলে কিছু অগ্রসর হইবার পরই প্রাচীনর্দের আচার- 
পরায়ণতা সম্বন্ধে তাহার মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়া উঠে) কোথায় 
কি ভাবে মল মুত্র ত্যাগ করিতে হইবে, কতবার মুত্তিকাশৌচ 
করিতে হইবে, কি ভাবে দশ্তধাবন করিতে হইবে এ সকল খুঁটিনাটি 
পইয়া তাহারা এত আলোচনা করিয়াছেন যে, তাহাতে নবা- 
শিক্ষিতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে । দেশে এখনও বাহার প্রবীণ আছেন 
তাহারা ইসকল বিধিনিষেধ মানিয়া চলেন, নবীনেরা 'ঈসকল মানেন 
না বলিয়া আক্ষেপ করেন) আবার নবীনেরা প্রবীণদের আচার- 
পরায়ণতায় গ্রোড়ামি € ফুসংস্কারের আরোপ করিয়া নিজেদের শিক্ষা 
দীক্ষার গৌরব করেন । প্রাচীন য়িভুদী জাতির [17911565 সম্প্রদায়ের 
লোকেরাও বড় আচারপরায়ণ ছল। বাহক শুচিতার দিকে তাহারা 
যেমন নম্র দিত আন্তরিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য তেমন করিত 
না। মিশুহীষ্ট ও তদীয় শিষ্তগণ আচার বিচাবের অত খুঁটিনাটি মানিয়া 
চলিতেন না ধলিয়া, 171)9115০5র1 তাহাদের দোষ ধরিত। প্রভু 
যিশু তাহাদের আভ্যন্তরিক পবিত্রতা অর্জনে ওদাসীন্ত এবং কেবল 
বাহাশুদ্ধি সাধনে অত্যাগ্রতের উল্লেখ করিয়া তাহাদের উপদেশ দিতেন, 
_বাহিরের কোন কিছুতে তোমাকে অপবিত্র করিতে পারে না, 
তোমার ভিতরের অসৎ প্রবৃত্তি সমৃই তোমাকে অপবিত্র করিয়া থাকে ।” 

[0781155৩রা তাহার্দের আচারপরায়ণতার আন্ত যেষন নিন্দার 
হুইয়াছিল, আমর কি আমাদের প্রাচীনদিগকে সেম্জন্ট তেমন ভাবেই 
ষথার্থ নিন্দা কত্রিতে পারি? আচারপরায়ণতার লক্ষ্য যদি কেবল 
ৰাছিরকে পরিপাটি করিবার চেষ্টাতেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়, যঙ্গি উন্ধাই 


ফান্তুন, ১৩৩৩] স্বাস্থ্য-রক্ষায়-আধ্যঝধি ও শান্্কার ৯১১ 


পম্পাসিসিসিসিশ ৫৯৫৯৮৫৯৫৯৪৯৫১১৫ ৮ ৮ 


আমাদের উদ্দেন্ত (604) হইয়া দীড়ায় তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই। 
10911565দেরও এইভাবে ক্ষতি হইয়াছিল । আমাদের প্রাটীন শান্্র- 
কারগণ চিনুগ্ুদ্ধিকে বাহ্শুদ্ধির বহু উর্ধে আস্ন দিয়াছেন । বাহাশুদ্ধি' 
চিত্তশুদ্ধি অজ্জনে কিছু সাহায্য করে বলিয়াই তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা । 
দৈহিক শুচিতার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরও পবিত্র হুইগ্রা উঠিবে এই কারণেই 
তাহারা আচারের দিকে এত ভোর দিয়াছিলেন। তীহারা বুঝিয়া- 
ছিলেন, “সত্বমান্মাশরীরঞ্চ ত্রয়মেভভ্রিদপডিবৎ 1” (ক) মন, আত্মা 
ও শরীর ক₹হারা ত্রিদণ্ডের ভ্যায়। যেমন তিনথানি দণ্ডের সংযোগে 
একখানি আসন প্রস্ত্রচ হয় তদ্রপ মন, আত্ম! ও শরীর সংযোগেই লোক 
সকল জীবিত রহিয়াছে । ইহারা পরস্পর নিবিড় সগ্থন্ধে স্থদ্ধ | মহা 
ভারতকার বলেন, “শরীরকে কখনও অবচ্ঞা করিবে না । শরীরই কর্ম 
করিবার উপায়, ধর্ম সাধনের সহায় । শরীরের অবিরোধে ধর্ম আচরণ 
করিবে! ধর্মের অনুরোধে শরীর নষ্ট করিবে না|” ১৭) 
উপনিষদের খধি এই শরীরকে “দেবস্তাবতনম্”_ দেবতার মন্দির 
বলিয়৷ শ্রদ্ধা করিয়াছেন । 
“আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ 
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে বজনী দিবস 
প্রভু এই কথা নিত্য মনে আনি 
রাখিব পবিত্র করি মোর তনু খানি 1৮ 
-- রবীন্দ্রনাথ 
হৃদয়-দেবত এইট দেহমন্দিরে অবস্থিত কাঁজেই ইহাকে সর্বন্ধ। পবিত্র 
রাখিতে হইবে। প্রত শ্রীইও এই দেহকে 150015 ০ 0০৫ 
বলিয়াছেন । 
আমরা যে দূরপথের যাত্রী সে পথ অতিক্রম করিবার রথ ত এই 





(ক) চরকসংহিত!, হৃস্থানম্‌, প্রথযোহধায় 
(খ) যথাশবীরং নগ্রায়েমনেয়াম্ম, তুবশংষখ!। 
ভখা। কর্দনথ বর্কেত সংর্থে ধশ্দমাচারেৎ ॥ 
| শান্তিপর্কব ২৬৪-১৪ 


১১২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা 


দেহ। (কে) এই রথ যদি অযোগ্য হয়, মদি অদ্িপথে থামিয়া যায় 
তাহা হইলেও অমৃতলাভ হইবে না । এই ন্ট উপনিষদের খষি প্রার্থনা 
করিয়াছেন-__ 
“অমৃতম্ত দেবধারণো ভূয়াসম্‌। 
শরীরং মে বিচর্ষণম্‌ 1” 
-তৈত্তিরীয় ১৩ 
হে দেব, আমি যেন অমুতত্বের ধারয়িতা হই । আমার শরীর থেন 
বিচক্ষণ অর্থাৎ ষোগ্য হয়। 
বেদ উচ্চৈম্বরে ঘোষণা করিতেছেন,__“আশিষ্ে! ড্রটিঠো বলিষ্ঠ” 
হও। প্নায়মাত্ম। বলহীনেন লভা১৮- দর্বল যে, £স আত্মাকে পায় না। 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ববন্মের বে কোনটিরই প্রাণী হও, 
স্বাস্থ্যই তাহার মুল। পধর্্মার্থকাম-মোক্ষাণাম আরোগ্যং মুলমুত্তমম্‌।” (খ) 
হ্ুওরাং নগরী যেমন আপনার নগর রক্ষা ও রধী যেষন আপনার 
রথ রক্ষা করিতে সর্ব] যত্রবান থাকে মেধাবী জনও সেইরূপ আপনার 
শরীরের হিতসম্বন্ধে যাহ! কিছু করণীয় ততপ্রতি সর্বদা বিশেষ যত্্বান 
থাঁকিবেন। (গ) 
ব্রহ্মচর্যা-আশ্রমের শরীরচর্যা 
২ 


প্রাচীন শান্ত্রকারগণ দধ্যক্জাতির জীবনকে চতুরা শ্রমে বিভক্ত করিয়া 
প্রত্যেক আশ্রমের বিভিন্ন কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । বিতিন্ন 
আশ্রমোপধোগী শরীরচধ্যাও বিহিত হইয়াছে । মনু বলেন,_ ত্রক্গচারা 
মধু ও মাংস ভোজন করিবে ন|) গন্ধপ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় 
প্রভৃতি রস এবং স্ত্রীসস্তোগ করিবে না; যে সকল বস্ত স্বাভাবিক মধুর, 


(ক) কঠোপনিযৎ--৩/১!৩ 
(খ) চরকসংহিত।, প্রথমোহধ্যায়ঃ, স্থত্রসংলগ্রমূ 
(গ) নগরী নগরস্কেব রথন্ঠিব রখী সদা। 
স্বশরীরম্ত মেধাবী কৃত্যেঘবহিতোভবেৎ ॥ 
চরক--এ 
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০৯৯৮৯০১২ ০১০৯এতপ১প৮১৫৯ পিপিপি সরস পপি পস্পিিশাশীীশিপীপিশীশী 


কিন্তু কারণবশে অন্ন হয়, যেমন দধি প্রভৃতি_সে সমুদয় শুক্ত দ্রব্য ত্যাগ 
করিবে । তৈল দ্বারা সমস্ত বা সর্ববাঙ্গ অত্যঞ্জন, কজ্জলাদিদারা চক্ষু 
রঞ্জন, পাুকা বা ছত্রধারণ-_ ব্রহ্মচারী এই সকল হইতে শিবুত্ত থাকিবে। 
সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে । (ক! ব্রদ্ধচারী দূর হইতে সমিধকান্ঠ 
আহরণ করিয়! অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবে; এবং নিরলল হ্ইয়! 
সেই সমিধকাঠ্ত্বারা অগ্রিতে হোম করিবে! (খ) মহযি গৌতম বলেন, 
_ক্রক্ষচারী উদয়কালান ু্য দর্শন করিবে না, গুরুর সম্মুখে কর্ণ কণ্ড য়ন, 
অবসকৃথিকরণ ( বেড়) দিয়া বসা , অবয়ব বিশেষ আশ্রয় ! গালে হাত 
দিয় বসা ইতাাদি '। পাদ প্রসারণ, নিষ্ঠীবন, হাস্ত, বিজ্ঞস্তণ (হাইতোলা), 
অঙ্গ স্ফোটন, মগ্পান ইত্যাদি একেবারে পরিত্যাগ করিবে । গুরু 
অপেক্ষা অধঃশযায় শয়ন করিবে ।  ব্রহ্মচধা-আীশ্রমের সকল বিধি 
এখানে উল্লিখিত হইল না । ব্রক্ষচারীর শরীবচধ্য সম্বন্ধে শাস্্কারগণের 
মত মাহ্র এস্থলে কিছু কিছু বলা হইল। ইঠা হইতেই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে, সেই প্রাচীন যুগে অধায়নার্থী বালক গুরুগৃহে সর্ববিধ বিলাস 
বঞ্জিত হইয়া সরল সংযত জীবন মাপন করিত এবং শ্রষসাধ্য কর্মদ্বার!] 
শরারকে ক্হিষ্ণু, দৃঢ়, স্থুপটু করিয়া ভবিষ্যুৎ জীবন-সংগ্রামের উপযোগী 
করিয়া] তুলিভ। 
গাহ্‌স্থা-হাশ্রামের শরাবচঘা) 

মহষি ওর্বব মহারাজ সগরকে গৃহস্তাশ্রমের শরীরমর্ষ্যা সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন, প্রত্যুষে গাত্রাথান করতঃ গ্রামের নৈখত কোণে 
বাণ বি্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দুরদেশে হল 
মূত্র ত্াাগ করিবে। আত্মচ্ছায়ার উপর, গৃহচ্ছাক়ার উপর এবং গো, 
ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছার়াব উপর, বাধু বা অগ্নির সম্মূথে, সুষাাভিমুথে অথবা 
পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে প্রশ্বাব করিবে না। হুলাদি দ্বার কষ্ট ভূমিতে, 
শন্তাক্ষেত্রে, গোষ্ঠমধো, অনসমজ্জে। পথিমধ্যে, নদ্যাদি তীর্ধে, জল মধ্যে, 
তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে না। কোন 


(ক) মনুসংহিত। ২1১৭৭-৮০ 
(খ) রী ২১৮৭ 


ডঃ উদ্বোধন 1 ২৯শ বর্ষ সংখ 


ব্যাথাত না ারালিলে পতিত দিবাভারে উত্তরমুখ, রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ 
হইয়া »ল মুত্র ত্যাগ করিবেন । পুরীষোত্সর্গকালে মুস্তিকার উপর 
কতকগুলি তৃণ বিছাহবে, বন্ধুরা মস্তক আবুত করিয়া বাখিবে, সেখানে 
অধিকক্ষণ বাঁসয়া থাকিবে লা, কোন কথা বাঁলবে লা। 

শৌচকাঁলে বল্ীক্ষ-মুন্তিকা, মুষিক-নুস্তিকা, আদ্র-মু িক1) শৌচাবশিষ্ট- 
মুন্তিক', গৃহলেপ-্ান্ক', কাটঘুক্ষ-মা্কা এবং হলোত্থান্ত-মুত্তিকা 
ব্যবহার নিষিঘি। এই সকণ মৃত্তিকা বাতীত অপরাপর ম্বাতকাদারা 
শীচকার্ধা লিব্বাঞিত হইতে পারে । লিঙ্গে এক বার, গুহাধেশে তিন 
বার, বামতস্তে দশ বার, হস্তদ্ব:৪ সাবার মওকা লেপন করিল শৌচ 
লিক হয়| 

আ্বানবাধ সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন নদী নদ, চড়াগ. (দবখাত, 
কিংবা পৰ্ধত-পরস্থবাপ ম্রান করা উচিত! এই সকালিব অভাব কুপ 
হহাতে জল ভুঁক্য়ি: ভূমিতে অথবা কৃপোদক গু আনিয়া আলি করিবে । 
বিষুসংতি চাকার লেন, উদ্ধত আ্রল ; অথাৎ ফুগ্তাদি দিত অল) 


€ই/শ ভামস্তিত জল । কুপোদজ ) ভাহা ভইহত রাবণ আচল, হাহা তে 


জু 


নবালল, তিতা 5£5৪ বাশ সাধুগ্ুগ।ত বশিষ প্রাচী প্রভৃতির 
জল, সর্বাশেক্স! গঙ্গাজল পলিহ । ক্সানান্ছে শির কম্পন করিবে না । 
ন্লানবন্্ বা হত্ুদ্বা্রা অঙ্গ হইতে অপাপনয়ন করিবে লা! নৈলযুক্ত বঙ্জ 
স্পশ করিবে লা | বিকুসংঠিতাকারের মতে শিঠান্্রায়ী নাক্ষি যমালয়ের 
যাতনা (ক্রুণ তয় করে না, যে সকল মনুষ্য পাঁপকাঠী ভাহারাও নিত্য 
দ্াল গুণে গুহ হইয়া যায় । 

বিষুঃপুকাণেব মভে বে বাঁক স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল 
ভক্ষণ করে । আহার-কিদি 9 খাব্যাথাদা সম্বন্ধ প্রাচীন শাঙ্ুকারগণ 
লবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন, আমরা দণ্চাহ এসসন্ধে মাক্ষিপ্ত আলোচনা 
করিব । 

মহধি উব্ব মহাবাক্জ স্গরকে গৃঠস্ত্ের শয়নবিধি সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতেছেন,_গৃহস্ত রাত্বিকালে ভোক্গনান্তে পাদাদি প্রক্ষালন করিস 
ছিদ্রাদিরহিত কাষ্ময় পর্যাঙ্কে শয়নার্থ গমন করিবে! এই পর্ধাঙ্ক যেন 
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ক্ষুদ্র বা ভগ্র না হয়, অসম, কাটপুর্ণ লা হয় এবং মলিল ও অনাবৃত 
নাহয়।  শয়নকালে পূর্ব খা দর্ষিণ দিকে মস্তক স্থাপন করিবে। 
পশ্চিম বা উত্ত৫শিরা ইতয়া শয়ন করিলে রোগ হয়। (ক তৎপরে 
্ত্রীসংস্তাগের বিধি বণত আছে। এই সকল বিধি সম্বন্ধে আলোচল। 
করলে দেখা যার, শাস্বঙগাবগণ বিবাভিত ভীবনকে ও সংঘমের উপর 
প্রন্ষ্ঠা কবিয়ীছেন । 

বিষুপুরাণকার বলেন” দাস্তে দক্তে ঘর্ষণ করিবে না? নাসিক! কুঞ্চিত 
করিবে না দুধ আবৃত না কাহয়া ভাই তুলিবে লা, মুখ অলাবুত 
কিয়া শ্বাস ৪ কাশ বজ্জন কাঁতবে না। নিদ্রাভঙ্গেব পর ব্মধিকঙ্গণ 
শযাসেবন ৭ আঅঙিকক্ষণ বায়ান কাবিবে না, সঙ্গ বায়ু সঙ্মুণ কোদ্র 
এবং নাহার পার হাাণ করিবে, উপ হইয়া জান, পিদ্রা ও আটমন 
করিবে না । (৭ 

বধুওসংঠিশার শমনতাবধি এই জীবে বণিহ আছেন আদ্িপর হইয়া 
নিদ্রা বাইকে দা; ন্ল্লাবতন্থ উচ্চতর, পলাশ যাতে, পঞ্চকা শিশ্যিত 
পমাপ্দে, গক্জতগ্র বু র কাঠদ্বারা নামত রাগে, বিতাদগ্ধ বৃক্ষ শিশ্বিত 
পথাঙ্গে, হিগ্র পণাঙ্কে, অগ্নিবদ্ধ পক্ষে গজসূ খর মনচলসিক বুগসুত 
পথান্গে শিদ্রা মহ না গ্রিশান। শুগানয় ও েস্গুত শিদ্রা যাইবে 
না? চঞ্চল "লাকবিগের মনো, গ্রাহকের আধো, ধাভি) গাভী, আরুজন, 
আগ্র ও দেবণনির উদ্ধে নিদ্রা যাইব পা চি) 

মহামুনি রক বলেন” লিখ, গইথে। পুষ্টি, কণা, বল, অবলঃ বৃষতা, 
ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, াবন ও মরণ সমগ্তঈ নিদ্রা অধীন । অকালে 
নিজ্রা বা ওয়া, অনিশয় নিদ্রা মাওয়া এবং নিদ্রা নন্যাকয়া এই ত্রিবিপ 
নিদ্রাই মান্তষের ৭ ও আমু নট কবিরা গাক। এইরূপ নিদ্রণক 
কালরাত্রি প্ঞ্চপ জ্ঞান করিবে।  পরন্ধ যুক্তিমুক্তভাবে নিদ্রা সেবিত 





(ক) বিষুপুব ৭১ তৃতীয়াংশ, একাদশ অধ্যান । 
(খ) খিঞ্ুপু বাণ দ্বাদশ অধ্যায়। 
(গ) বিষুতসংহিত-৭*ম অধ্যায় । 


১১৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


০ ২৯ ৯ 


হইলে, ইহা মন্থুষ্যকে সুখ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করে। সতা ও সিদ্ধি প্রদ 
বৃদ্ধি ষেমন আপনাআপনি যোগিজনকে ভজন! করে) তন্ত্রাপ স্থ ও 
আয়ু উচিতমত নিদ্রাসেবীকে মাশ্রয় করিয়া থাকে! ক) 
বানপ্রস্থ-মা শ্রামেব শরীরচধ্য। 

বানপ্রস্থাশ্রমীর শরীরচধ্যা সম্বন্ধে মহর্ষি হারীত বলেন,__বানপ্রস্থা- 
বলম্বী নখ, রোম ও শুভ্রবর্ণ গাত্রীবরণ ধারণ করিবে । (খ) চতুর্থকালে 
অথবা! ষষ্টকাঁলে কিংবা অষ্টমকালে ভঙ্গণ করিবে । (গ) মহর্ষি মনু 
বলেন, _বানপ্রস্থাবলম্ী স্থলজাত ও জলজাত শাক সমুদয়, পবিত্র বৃক্ষো্তব 
পুষ্প, মূল, ফল এবং দেই সকল ফল সম্ভৃত স্েচও €ভোল্রন করিবেন । 
ফালদ্বার! বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শক্তাদি যদি কেহ পরিতাগও কিয়া 
থাকে, তথাপি বানপ্রস্থাবলশ্বী বাক্তি তাহা আহার করিবেন না। 
ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলেও গ্রামজ্াত ফল মুলাি ভক্ষণ করিবেন না। 
অগমিপক বনক্রাত অন্ন খাইবেন, অথব| কালপক ফলাদি ভোভন করিবেন, 
কিংবা পাষাণ দ্বারা চুর্ণ করিয়া তাহাই মাত্র ভোল্পন করিবেন, অথবা 
আপনার দন্তকেই উদুখল মুষলের কাধ্যে নিয়োগ করিবেন । তিনি 
ভূষিতে গড়াগড়ি দিবেন, অগবা সারাদিন একপদে দণ্ডায়মান থাঁকিবেন, 
কিংবা কখন আসনস্থ, কখন বাঁ আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল 
কাটাইবেন। প্রাতে, মধ্যান্ছে ও সায়ংকালে স্নান করিবেন । গ্রীন্মকালে 
চতুদ্দিকে অগ্িতাপ ও উদ্ধে গ্রথর কুধ্যতাপ--এইন্পে পঞ্চতপা হইবেন । 
বর্ষাকালে ভত্রা্দিশৃন্ত হইয়া যথায় বৃষ্টিধারা পতিত হইতেছে তথায় 
এবং ধেমস্তে আতর বসন পরিধান করিয়া দগ্ডাবমান থাকবেন | স্ত্রীলস্োগ 
করিবেন না, ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন এবং বৃক্ষণু'ল বসতি করিবেন । (ঘ) 





€ক) চরকসংহিক1--সুত্রস্থলের ২১শ অধ্যায় । 

(খ) সাধারধতঃ প্রাতঃ ও সায়ংকাল--এই দুটি যথাক্রমে আহারের প্রথন ও 
দ্বিতীয় কাল বলিয়! গণিত হয । কেহ যদি একদিন উপবাস করিয়। পরদিবদ সায়ং- 
কালে আহার করে, তাহ। হইলে তাহার চতুর্থ কালে আহার কর! হইল । 

(গ) হারীত সংহত।-«ম অধ্যায় । 

(ঘ) মহগুলংহিতা-_৬ঠ অধ্যায়। 


ফাল্তুন, ১৩৩৩ ] শ্বাস্থ্য-রক্ষায়-_ মার্ধ্যখধি ও শান্ত্রকার ১১৭ 


সন্্যাস-আশ্রমের শরীরচর্ধ্যা 

মহধি হারীত সন্্যাসাশ্রমীর আহার-বিধি সম্বন্ধে বলেন।-_যে পরিমাণ 

অন্ন দ্বারা নিজের তৃপ্রির সম্ভাবনা, যতি তৎপরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ 

করিবেন । বট কিংবা অশ্বথ পত্রে কথনও ভোজন করিবেন না। কদাচ 
কাংস্ত পাত্রে ষতিগণের তোজন বিহিত'নহে । (ক) 


তু 
আহার-বিধি ও খাদ্যাখাদা নির্ণয় 


প্রাচীন শাস্নকাধগণ আহার বিষয়ে নানাবিধ নিষেধের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । কি ভাবে খাঞ্ছ গ্রহণ করিতে হইবে কি পরিমাণ আহার 
আবগ্যক, কোন্‌ কোন্‌ জ্রিনিষ খাছ কোন কোন্‌ জিনিষ বা অথাস্ক এ 
সম্বন্ধে তাহারা বিস্তুত আলোচনা করিস্াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! 
অতি সংক্ষেপে কথঞ্চিং আঞোচন! করিন। আর্ধ্য খধিগণ বুঝিয়া- 
ছিলেন,__আহারস্টদ্ধি হইলেই সত্বপ্তদ্ধি জন্মে, সত্বস্তদ্ধি হইলে নিশ্চিত 
স্বৃতিলাভ হয় এবং স্বৃতিলাভ হলে মুক্তি অতীব সুলভ হইরা আসে। (থ) 
তীঙারা বুঝিয়াছিলন,_ আহারের গুণে বা দোষে মানুষ দেবতা ব! 
পশ্ট হইয়া থাকে । উপনিন্দের খষি বলেন, প্প্রাণোবা অন্নম্, অন্নই 
প্রাণ স্বরূপ (গ)। মভামুনি চরক বলেন, বর্ণের প্রসাদ, দেহের 
সৌন্দর্য, স্বন্বরতা, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, পুষ্টি, বল এবং মেধ! 
সমুদয়ই আহারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; জীবিক] নির্বাহের নিমিত্ত 
যে সপুধয় লৌকিক কাধ, শ্বর্গলাভের জন্ট যে সমুদয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ 
ও মুক্তি সাধনের নিমিণ মে সনদ কর্মের উল্লেখ আছে তৎসমুদয়ই 
অন্রের উপর প্রতিঠিত। (ঘ। শ্রদ্ধার দহিত অন্ুভোজন করিতে হইবে। 
মনু বলেন।- নর্ববদ। পুজাপূর্বক ডোলন করিলে অন্ন সামর্থ ও বীর্ধ্য- 





(ক) হারীতসংহিত৷ ৬ষ্ঠ অধ্যায় । 

(খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 

(গ) তৈতিরীয় উপনিষৎ ৩।৭ 1 

€ঘ) চরকসংহিতা- শুত্রস্থানম্‌ ২₹৭শ অধ্যায় 


১১৮ উদ্বোধন [২৭ বর্ষ--২য় সংখা! 


প্রদ্দান করে, অভক্তি পূর্বক ভোজন করিলে এই উনয়ঈট নাশ করে। 
কাহাকেও উচ্ছিষ্ট প্রদনি করিবে না) দিবা ও বারি ভোঁজনের মধাকালে 
ভোজন করিবে না এবং উচ্ছি্মুখে কোথাঁও ঘাইবে নাঁ। (ক? মহা- 
ভারতকার বলেন--অতিবিক্ত আহার কাকে না, নিতান্ত অল্প কআভারও 
কবিবে না। খে। অতিজ্োজনের নিন্দা কবিয়া মনত বালন,মতি 
ভোঁজনে স্বাস্থাভানি হয়, আয়ু স্বল্প হয়, সর্গসাধক মাঁণ্ণদি ক্রিয়াব বাদ! 
হয় ও ওদবিক বলিয়া! নিন্দা হয়, পুণা কালা বিদ্ব দন্ে। অতএব 
উহা পরি-্যাগ করিবে ।গ) গীতা পলেন--ঘ আহার শান্ত, দ'র্ঘায়ু 
ও বঙীবাঁন করে? শবীর পুই কার, উত্সাহ এ নিন্তপ্রসাদ দান কবে, ঘা 
রুনি বদি করে, অসবুক্ত, লিপ্ধ « জদয়গাতী শাহাত মাতার কৰিলে | (ঘ) 

বিষূণপুর'ণকারের মনত পরগাদিত অন ভান লিন । ফল, মাস 
ও শাক শফ হইলে অভাম্জা। বাঁদবিক এব" গুডপকদ্ববা শুষ্ক হঈলে 
ভক্ষণ করিব না| যাব সাব উদ্ধার করিয়া! লণয়া হইঘাছে ঈদ্রশবস্বও 
কণন ভক্ষণ করিবে না| বিবেকী লান্ছি মণ, অন, পপি, ঘ্বুক ও শনি, 
ভিন্ন আর কোন দ্রুনা নিইশেম করিয়া ভঙ্গণ ককিবে না) প্রথণম অপর, 
মধ্যে লবণ ও অন্ন, শেষে কট ভিক্ষাদি দস শাহাব করিব । যেবানি, 
প্রথমে রন দ্রব্য। মধো কঠিন, শেমে আবার ড্রব দ্রবা ভোজন কাল, 
তাঙ্ার বল ও আরোগা নই হয় না। (৪ 

যে সকল দ্রব্য আহারার্থে বনুলভাবে বাবঙত হয় তাভাদেব 
কতিপয়ের বিরোধিত্ব সম্বন্ধে মামুনি চরক উপদেশ দিয়াছেন । আমরা 
এখন এই সকল উপদেশ ভূলিয়! গিয়াি এবং তাহার ফলে নানা বোগে 
আক্রান্ত হইতেছি | চরক বলেন,__“তপ্ধ ও মংস্য এক সঙ্গে আচার করিবে 
না। ইহাদের একত্র বাবারে রক্তদুষ্টি হয় এবং শারীরিক মার্গ সকল 





(ক) মনুসংহিত! ২1৫ 1 

(খ) চহাভারত শান্তিপর্ব-__২৮৭।২৭ | 
(গ) মনুসংহিত1--২।৫৭ | 

(ঘ) গীভ।-_-১৭।৮। 

(উ) বিুপুরাণ তৃতীয়াংশ-_-১১শ অধায়। 


কী ১৩৩৩ । স্বাস্থ্য উজার না ও শান্ত্রকার ১১৯ 


রুদ্ধ হইয়া থাকে । মধু গুডঃ তিল, গ্ধঃ মাবকলাই, মুলা ইহাদের 
একটির ও সহিত মাংস কিংবা মংস্ত ভোজন করিবে না । এইব্প 
বিরুদ্ধ ঈব্য ভোছনে বাঁধবত্ব। অন্ধ ধ, জড়, বিকলতা। এুকতা উৎপন্ন ভয় 
অখবা মুত্ুপগান্ত প্র সম্ঘটি5 কইরা থাকে | মুলা, লম্টন। শচিনা শাক 
কিবা তুঁপলী পাতা ভান করিয়া উগ্ধপান করিবে না এই শ্রক!র 
বিকন্দ আঠার কালে কুঙাদি রোগ জন্দে । মানকলাই, গুড় ও 
ঘ্বৃত একন আহার করা আর পয়। কাঠাল, সাবিকেপ এব দ্র অব 
সববগ্রাকা অন্বঝা ছুঃগ্ধর সহিত ভাজল করা 'ননিজ্ধ | মধু উি্। করিয়া 
পান করিতে অথবা উমা পা মধু লাল কিল সংমিলন বিরুগগ হয় 
এবং শাহতে মৃত্তা পনাস্ত ঘটিদা গাজা কা 
৪ 
গা সম্বচ্থে আপিন শাস্্কারগপর অভিহিত সল্প আলোটিত 


তল 


৮১০৮ 


। এইট পশল বিবান নে মানিয়া আমালের টপতপিহামহগন প্রশ্কায় 
ও দাঘজ্পীবা £ইয়াডি কেন 1 আটি তি পায় যার, পুরুণ ঘাতক শলব্র্ষত 
জীণা হহবে ৮ খ্ুখুন। হম দিল হ্াযুদগ। ১5হএ ততিসাতে জাসিয়া 
দাডাভথাছে | এই শোচনীয় পরিবর্ভনব মথ্যকা [র-স্বাপ্রা-রা নিয়ম 
সন্ধে অভ্র 9. উদ্নাসান , আমরা সাপ আবার আতা বঙ্গণ বিষায়ে 
মনোযোগী ই ভাঙা হহলে আমাদের বর্তমান ৭ ছদিশার পইল পাঁিমানে 
লাঘব হইবে । 

ও আপ্যায়ন ম্াহ্্গানি 

বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ আোতমথো বল- 

মিন্দিয়াণি ১ সর্বাণি ॥ 

আমার ঙ্গসমূঠ, আমার বাকা, প্রাণ, চক্ষু, প্রো, বল, সমুদয় ইন্ত্রিয 

পরিপুষ্ট হউক | 
অধাপক--শ্রীর সমোহন চক্রবর্তী 


(ক) চরকদংহিত-_সুত্রস্থানম্‌ ২৬ অধ্যায় । 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম 


যুগপ্রভাব-অতীত ও বর্তমান 


স্বামিজীর আবির্ভাবের একটি বিশেষত্ব ছিল। পূর্বব পূর্ব যুগের 
সহিত এই সময়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধই ছিল লা। পূর্বতন যুগ সকলে 
ধর্মবিপ্রব, বাষ্ট্বিপ্রব, সমাজবিপ্রব সবই ঘটিয়াছিল, কিন্তু লোক-গ্ডিতির 
ভিন্টিভূমি অটুট ছিল। অর্থাৎ সভ/তার প্রাণ অন্ষুপ্ত ছিল। ভাঁর৯- 
ভারতবর্ষই ছিন। যা্া কিছু বিশ্ব ঘটিয়াছিল তাহা ব্যাধির মত 
সামক়্িক এবং উহা মারাআ্বকও হয় নাই । তখন তয় তো একটা 
রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটয়াছিল, কিন্তু তথন সনাতন সভ] অবিচল ডিল । 

জাতির উথান, পতন ঘটে । কিন্ত জাতির প্বংস হয় তাহার 
সত্যতার বিপধ্যয়ে। সভাতা জাতীয়তার প্রাণ স্বরূপ । সভাতাঁর অর্থ-_ 
'জীবনধারার বিশিষ্টতা | বিধি বিহিত নিয়ম বশ যে যেমল করিয়া 
জীবন রক্ষায় অভ্রাস্ত তাহাই তাহার সভানা | এই সভাতার উপরই 
সমাজ সংহতি প্রতিষ্ঠিত । 

প্রাণ থাকিলে বেমন আরোগোর আশা থাকে, সভাভা শ্বিভিতেও 
তেষনি জাতীয় জীবনের পুনকুনতির সম্ভাবনা থাকে । ইউরোপীয় সভাতা 
আগমনের পূর্বে ভারতীয় সভাতা স্থপ্রতিষ্ঠ ছিল। সই জন্তই ভারত- 
গৌরব মেঘাচ্জাদিত তপনের মত সণিকের জন্য আবৃত হইয়া পড়িলেও 
আবার তাহা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। শক, ভুন- 
উপদ্রব, মুসলমান বিজয় দেশাত্মাকে ক্ষণেকের জন্ট ক্লান্ত করিয়াছিল 
মাত্র, তাহার সর্ধনাশ করিতে পারে নাই । 

মুনলমান রাঞশক্তির অধঃপতনেই ভারতে ইংরেজ--তথা পাশ্চাত্য 
জাতির প্রাধান্ত। পাশ্চাত্যের ক্ষাত্রশক্তি ভাঁরতবর্ষকে যতখানি 
অধিকার না করিল, ততখানি আক্রান্ত করিল তাহার জড় সভ্যতা । 


ফান্ধন, ১৩৩৩] স্বামী বিরহিত জীব ঘ ১২১ 








ইহাতে ভারতের প্রাণশক্তির, হানি ঘটল, তাহার শনাতন সভ্যতার 
বিকার উপস্থিত হইল । 

প্রতোক জাতির একটি বিশিষ্ট জীবন-পদ্ধতি আছে । ভারতবরায় 
জীবন ধর্মের ভিন্তিভূমির উপরই প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্বিকতাই ভারতীয় 
সত্যতার প্রাণ। 

ভারতের সনাতন ধর্ম-ধারা অনেকরিন হইতে অনশ্োত হইয়া 
পড়িয়াছিল; তাহার উপর উপধূণপরি বাক্রবিপ্রবের ফলে জাতীর 
জীবন নিতান্তই দূর্বল ভইয়! পড়িয়াছিল। এষ সমর 'ভারতীয় জাতি 
তাহার তপঃশক্তির উপরগু শ্রদ্ধা হারইয়াছিল। তাহার তাগপন্থী 
সভাতাঁয় ঘে কত আমরার এরশ্বর্য নিহিত আছে, তাত! সে বিস্বৃত হইল। 
এই দারুণ দ্রর্দিনেই ভারতে পাশ্চাতা সভাতার প্রবেশ । 

দরর্বল জাতীয় প্ররুতি পাশ্চাতা সভাতাঁর চিক্ণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ 
হইয়া পড়িল এবং পশ্চিমের আড সভাতার কাছে পরাজয় স্বীকার 
কবিল। এষ্টবারই যথার্থ জাতীয় দুদিনের আরম্ভ। জাতি তাহার 
সনাতন সভাতাকে তাগ কফরিরা পবধশ্ম গণ করিল ভগবান যাহাকে 
ভয়াবহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আামিভীর উদ্ি £ 

“এখানে এই ভারতে ধন জ্রানায় ভাংবর মন্বস্থল। এ ভিত্তির উপরই 
জাতীয় প্রাপাদ, রাজনীতি, এমন কি বিদ্যা বুদ্ধির চর্চা পথ্যন্ত এখানে 
গৌপ মাত্র । ধন্মহ শ্বতরাং এখানকার একমাত্র কাষা, একমাত্র চিন্তা ।৮ 

পাশ্চাত্য সংঘর্ষে এ ধর্ম প্র:ণতার উপর আঘাত পড়িল। মুসল- 
মান বাকা হইয়াছিল, ভাহাতে দেশের ক্ষাত্রশ্‌ক্ত মাত্র অবনত হইয়া 
ছিল। ক্ষাত্রবল কিন্তু জাতির সব্বশ্ব নয়; উহার পতনে জাতির 
বিশেষ ক্ষতি হয় না। ভারতের বিশেষ ক্ষতি তয়ও নাই। মুসলমান 
রাজ! ক্ইয়াছিল, কর লইত এই পর্ান্ত। তাহার আরবায় সভ্যতা, 
তাঙ্কার ইরাণ তুরাণের সমাজবিন্তাদ হারতে আধিপত্য করিতে পাবে 
নাই। এই জন্তই ভারত মরে নাই, ব্যাধিগ্রন্ত হইয়াছিল মাত্র । শত 
শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতীয় প্রাতি যে বীাচিদ্না আছে তাহার 
কারণই এ, তারত স্বস্থ ছিল। 


১২২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--২য় সংখ্যা 


বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে গণন্তন্ত্রুপক যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
আছে, শ্বাধীন ভাবতে গণতন্ত্রের সেই আকার না থাকিলেও গণতন্ত্রে 
যাহা উদ্দেশ্ত তাহ! প্রতিপাপিত হইত। রাজা সমাক্রপতি; তিনি 
সমাজের নেতৃত্ব করেন মাত্র । সমাজ্ঞ আপনার ধশ্ম নির্দেশেই চালিত 
হয় রাজা না বঠিলেগ বড় পিছু মারাস্রক বাতিক্রম হয় না। 
বাষ্টিব বাত: স্বধশ্থা, গা্প্ত আশ্রমেদ ভা গ্রতিগাদা ভাহ' বিনা রাভান্ু- 
শাসনে প্রতিগালিত তয় | 

ভাই রাষ্ট্রীন অবানত; চারতবর্ষের তেমন ক্ষটিকর তন্গ নাই । রাজা 
মাত্র কর লহতেন। পরশ আধন্মের গেছ গগের মাপা আত্মারক্ষণ 
করি | পরধার্ট (কানরূপহ জাতির প্রাণকে আক্রমণ করিতে 
ল) আব মেহভনত শক ঘন ভীবশীয় আ।তির অগ্তদক্ত 
ইইয়া খিয়াছে। কটা ভা চারা মুসলমানের ছাএ, কাফেরের (1) জন্ম 
ভূমি ভারত! 

ঘটনাক্র পরিবভিত হইয়া গেল ও দদশ এইবার সতাহ বিজিত 
হইল! রংদণ্ড 25 মুসলনান পান্দর হপটাত হইয়া ইংরেজ বণিলের 
হস্তগত হইপঃ অন্ন জাতিখ গল প্রাতন্ত স্গাহন্্। পাশ্চাতা সাভার 
কাছে আত্মবিক্রয় করিল । জাতি সনাতন পন্থা পনিভ্াগ করিয়া 
পশ্চিমের অন্ুনরণ কপ্সিতে আবম কবিল। 

মুদলমান দশ-শাসন করিত, শার তারনীয় ভিন্দু আপনার সমাজ- 
গণ্ডির মধ স্বধন্মপাঃলন করিয়া আত্মস্বাতন্ত্র অচল রাপিত। হংরেছের 
রাষ্্পতিতে সে তাহার গণ্ডি ঘচাউয়া, শিক্ষা দাঁক্ষায়। জীবন যাত্রার 
প্রতোক রাতি নীহিতে পাশ্চাত্যের শিষ্যত্র গ্রহণ করিল । জাতির 
অন্ত্রজজীবনে একটা সংহারক ব্যাপার চলিতে লাগিল। এই সংহারী 
আঘাতের নাম হইল (ইং, সংস্কার। 

( ক্রমশঃ বলাই দেবশশ্মা 


সমালোচনা 


ব-লাবাহানি-(পোবাণিক নাটক ) রচয়িতা ই।ক্ষালোদ 
প্রসাদ “বদারবানাদ । প্রশ্স্তানশ্কদাম চটোপাধ্ায় এগ মন্স, 
২০৩/১।১ কর্ণগয়ালিশ ছাট, কলকাতা; মুল্য 21* আনা । 
নাটকের প্রধান অ--্৫৭, কর্ণ, অঙ্টুন) মুশিিব, ভীম, ছুমেণারন 
এবং পদ্মাবহী ও দ্রৌপদী । 
চবিরাঙ্কনে পিদ্ধগ8% ধক শ্লীবোদ বালু উতাদের মনে ভ্রীকষও 
অঙ্ছুন, শাম. দ্রৌপদা ও পন্নাবশীর চরিত অতি সন্দরিভাবকে অক্ষিন 
কররিয়/ছেন, কি নাটককাছের প্রতিভার পণ প্রকাশ দাথিছে পাওয়া 
ষায়--কর্ণ-5রিতে । 
কুরুক্ষেত্র মুদ্ধেব পৃর্ধেধ আনে বিশ্বাস কবিতেল, শাশ্রদেব-ছিগবান। 
এমলাক কর্ণ-পতা পঞ্জাব তীহ ৭ 2) বিশ্বাস ছিল, শ্রী কনঃনারারণ $ কিছ 
আরুষের উপব কর্ণের অগাধ হাণবাসা। এ শ্রদ্ধ। থাকিলে এ তিনি ভাহাকে 
ভক্তির অর্থ; তখনও দিভে পাবেশ নাভ । | 
সংশয়_-এক বিদম সংশধ আসিস ঠছার মুল গাগিনাছিল_সই 
অপীম কিন্ূপে সদা হয়া এ পৃথিবাঁতে আাসিবন ? তাহ তিনি 
বলিতেছেন,__ 
অন্তধযামী বিভু নারায়শ। বাশ্ুদেব। 
তুমি বদি সেই নারায়ণ, ষদি এই 
অসম্ভব শহাঠ সম্ভব হয়-_-ওই 
কষুত্র দ্েহেব ভিতরে লতাই যদ্রি হে 
বিরাট পশিয়। করে লীলা, এ অন্তরে 
কি আছে আমার, সমব্ত খআবশ্ত ভান 
তুমি । * ০৬ হে স্বরাট! হন্ধাপি বিরাট সত্য তূমি 
নিশ্চ্প একক জান_ নারের অবধ্য 


-১২৪ উদ্বোধন 
27227772257 


হয়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর? শ্রেষ্ঠ 
খষি ব্রঙ্গজ্ঞ রামের সে কথ! যদ্যপি 

সত্য হয়, হে মায়া-মন্ুষ্য-নারায়ণ ! 
তোমারও অবধ্য আমি 1 সেই আমি 
কবচ কুগুলধারী রাধার নন্দন 

যদ্ধি মরি অর্জুনের বাপে, যদি-যদি__ 
মরি, তবে, সেই মৃতামুখে বাসের 1 
তোমারে বলিব নারায়ণ । 


[ ২৯শ বর্ঘ--২য় সংখ) 
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তথাপি, শ্রীরুষ্ণের অমানবিক সংযম, স্তৈরধা, রণ-নীতি, জ্ঞান, বুদ্ধি। 

সর্বজীবে করুণা, অসীম মমতার সহিত কঠোব নিশ্মমতা--একাধারে 
এই অতি মানবিক ভাব সমূতের একত্র সম্মিললে কর্ণ তাহাকে যে কি 
চাক্ষ দেখিতেন তাহ! নাটককার অতি সুন্দররূপে বর্ণন! করিয়াছেন__ 

নব তোমার কেশব | সত্য যতদিন 

নিজে লাঠি উপলপ্চি করি, ততদিন, 

বিধাতাও গ্রিলে সাক্ষী, মানব বলিব 

বাস্দেবে। মানব, মানব_-তবে রাণী 

মুক্ত কণ্ঠে বলি আমি-_-জপূর্বব মানব । 

ধ্রণীতে বিধাতার সব্বশ্রে্ দ্রান। 

স্থষ্টি হতে আজিও পণান্ত এমনটি 

আসে নাই আঁর-_-এই পণ মানবতা | 


তারপর রণিশ্রেষ্ঠ, জানবীর, মহা প্রাণ কর্ণের সর্বসংশয় দূরীভূত হইল 
স্তাহার পতনের অবাবহিত পুর্বে । জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাড়াইয়া, 
তিনি মুক্তকণ্ে বলিয়া গেলেন__ 
আর ত মানৰ বল! চলে লা তোমাক 
বানুদ্দেব! দেবের বা সাধ্য বিভূত, 
বাঁচাতে সথারে তৃষি সে কার্য করিলে। 
ওই নমনীয় দেহে ধরে কি বিশ্বের 


ফাল্ঠুন, ১৩৩৩ ] সমালোচন৷ ১২৫. 


কৃষ্ । 
কর্ণ। 
কষ । 


কর্ণ। 


শ্রীধুক 
ফোটাইয়াছেন। 


ভার, হে কুষ্ণ ! করিলে তুমি কপিধবজে 
ভূতলে প্রোথিত? *** 

কি বলিয়া করিব তোমারে 

সম্বোধন ?-_-ভগকান ? 

তব ন্রেহাকাজ্ঞা ভ্রাতা ৷ 

তুমি ভগবান। 

ওকি কণা ভাই । 

মানব কি হয় *গব'ন ? 

ভগবান হয় ভগবান । 

কিন্কু ভাই, ভগবান যদি ইচ্ছা করে, 
এই মত প্রাণাধিক ! 

ঠিক এই মন নৃষ্ছি ধরে । এই মন 
নবীন, নীরদ বর্ণ, 'এউ মত চির- 
চঞ্চলত1 মাঝে প্তির নীরজ আয়ন 
দটিআখি। & * * 


ক্ষীবোদ বাবু কর্ণ-চবিত্রকে অনস্তন্বের দিক দিয়াও বেশ 


কবিব লেখশী তাহার জীবনকে বড়ই মধুর, বড়ই 


করুণ, বিভির ঘাত-প্রতিঘাতে বড়ই বিক্ষোরিত ও ফেনিল কিয়! 


তুলিয়াছেন। 


ছিল-_ 


পূর্ব হইতেই বারেন্্র বলিয়া অজ্ঞুনের উপর কর্ণের শ্রদ্ধা 


বিদ্বেব কিছুই লাচি পন্মা ! 
শ্রন্ধা কি ধনপ্রয়ে অন্তর অন্তরে, 
শ্রদ্ধা করি ধর্পুত্র যুধিষ্টির হতে। 


সেই শ্রদ্ধ। ত্রাতৃক্ষেহে পরিণত হইল যখন শ্রারু্জ আলিয়া! বলিলেন।__ 
কান্তেয়। * * 


পিতৃত্বসা গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্‌ 
কন্তাকালে জননীর আদিত্য-ওরসে। 


ইহা জানিয়াও-_কর্তব্যের অন্ত, সত্য ও আশ্রিতের রক্ষার্থে সহোদর 


১২৬ উদ্বোধন [ ২৯শ ব্য-__২য় সংখ্যা 


ভ্রাতা অজ্জুনের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে এই কল্পনাও কর্ণের 
হৃদয়ে কি দারুণ আঘাত করিতোছিল 
দুর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা 
ভুটিবে বাধিত বক্ষে মুগ্ধ আশি্নে, 
হে প্রিয়! তে প্রিয়তম 
এক হস্ত বক্ষে নিয়া, 
অন্য বানু প্রসাবিযা, 
বিবিতে হহংর মারে মম্মঠীন শরে 
প্রাণাধিক সেই ধলঞ্জয়ে ! 
মন্ব ভায় পরাজয়, সতা চায় আহ, 
মনরষাত্ধ চায় [লি রিতা, বাজেব ! 
তঃরপর শ্রীরু্চ কণকে বিধম পরাক্ষার দধো ফেলিলেন-_ 
,ত আঘা । বিশতি মার 
দিবে এনা লিজ গুহ 
অপিকার কর তব ১ "জাক্ট পাও্ডব 1 
ধন্মাগুমোদিত [সংই।এল ) 
যুখিচির হন যুখরাঞ্জা | 
ভশমমেল শ্বেতছএ গকুন মন্তকে 
ঠোক্‌ ধনপ্তয় তব রথের সারাথি। 
প্রতি দিবসের বষ্ট ভাগে 
আন্ত দ্রীপদা তব কিতে অর্চনা 
ছুটি মাপ্রীস্ত হব হোক অনুর । 
কৌন্তেয় কর্ণের পক্ষে এই প্রলোভন ত্যাগ করা বড়ই কঠিন, তথাপি 
অচঞ্চল হয়! শিনি বপিলেন-_ 
ঠেলিপাম বাসুদেব ! তব অন্রোধ। 
এত পুরস্কার গ্রলোৌ এন) হে কেশব! 
ইষ্ট মোর কোনে কালে ধরেনি সম্মুখে । 
প্রতিধান লহ কষ, লহ প্রিয়তম ! 


ফাল্তুন। ১৩৩৩ ] সমালোচনা ৯২৭ 


এ দীন ভ্রাতঠার আলিজন | 
চূর্ণ করি মর্খস্থল 
ফুটিয়া উঠিল বে প্রপ্রহারা ন্মেহ, 
কে কিশোর, হে মধু! 
রুতার্থ করিতে মোরে দর শরীরে । 
কর্ণের (শেষ চিত্র কবি বড়ই মন্মস্পর্শী করিয়া! আকিয়াছেন। 
প্রোথিত রগচক্র, প্রচণ্ড অন্বাধাচ5 মুমুবু কর্ণ নি করুণ জন্মকাহিনী 
শ্ররণ করিদ্া অস্ফুট স্বরে বলিতেভেন_ 
কোন্‌ ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া 
আমারে করিল মু গরম 1 ভান্ম--জন্ম- 
আচ্ছদ্ত্র আমের মধ্যে লুক্কাযিত কাঁট-- 
জ্রণম ৮ আন্ম-অন।-এক বাঁ'লকার 
ভুল--মন কৌতুহগ--এক দেব ঠার, 
কিশোরীর “কীতৃহ.ণে শিল্পজ্জ লালস। । 
জনা_জন্ম--একশার বঙ্ধা,পথ ছল 
ওই পানে । তাত আজ-- ওরে ও মরণ? 
মগ্-বথে পুষ্ঠ দিয়া, ল্্ত ভুলিয়া 
ধসে জাডি-ওবে এ মরণ শিল্রীহাপ 
কলা তোখ--তুই এলি_জন্মের লাঞ্গলশশ্্তি 
মছাতে নারিলি । 
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোপ নাঁধুর অমন তুলিকা কর্ণ-০রিএক সর্বান্ত সুন্দর 
করিয়াছে, কিছুই এলিবার সাই-_শুধু ইহা তাবিবার, পড়িবার এবং 
অন্যকে শোন।ইয়া উপভোগ কব্বার চিনিষ। 
উপসংহারে বলি_ নর-নারায়ণে দ্রৌপপা অপক্ষা পল্মাবভী নারীত্ব 
গৌরবে মহীয়সী | 
নিধ্যাতিভা) অধমানিতা জরৌপদী বীর ক্ষতিয় রমণীর পক্ষে যাত। 
অত স্বাভাবিক, সেই প্রতিহিংসা লইবার আশাষ উন্মুখ তয়! ত্রয়োদশবর্ষ 
বসিয়া আছেন, আর পদ্মাবশী_ স্বামীর মৃতু ধ্রুব জানিয়াও ক্গতরু 
বাস্থদেবের নিকট, দ্েবব জগাপি স্বাণীর পথম শক্র অস্ডন-নিধনের 
অযাচিত বর কিছুতেই চাঁঠিতে পারিলেন না, 
ক” * কি চাছিব? 
হে কপটি ! সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি 
তোমার নিকটে ভিক্ষা মেগে লব আমি 
দেবরের পরাঞ্জয় ? 


১২৮ বি । ২৯শ নিলি সং্যা 


রণক্ষেত্র হইতে 'বাস্থদের রক্ষা কর, বাহুদের রক্ষা কর? পাণ্ডব- 
সৈন্যের এই ভয়স্থচক আর্তনাদ শুনিয়! স্বামাহত্তে অজ্জুনের জীবন অতিশয় 
বিপন্ন বুঝিয়াঃ কর্ণ-পড়ী পুত্র বৃষকেতুকে কাতর হইয়া বলিতেছেন, 
শোন্‌ বুষকেতুঃ বলি তোর কাণে কাণে, 
দেবতা না শুনে--আরো কাছে__ওরে 
আরো কাছে-_তুইও বল্‌রে শিশু উদ্ধে 
চেয়ে, যুক্ত করে “বাসুদেব ! রক্ষা কর 
তোমাব পাগুবে। 
মূল বিষয় ছাড়িয়া, শ্রযুক্ত ক্ষীরোদ বাবু যেখানে স্বাধীন ভাবে 
জেথনী চালনা করিয়াছেন সেখানেও উহা! ভাবে ও কাব্য সার্থক হইয়! 
উঠিয়াছে। ইহারই.ফলে নর-নারায়ণের মব.সঙ্গ।তহ মাধুধ্যময় । 
ওই ষে বিরাট আকাশ পুলক 
ওই যে তারার আবরণ ! 
কোথায় তাদের কনক কিরণ 
কাহারে করিছে অন্বেষণ ? 
ওই যে ব্যাকুল সিন্ধু 
সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত নাদ কিন্দু-_ 
কাহার সুচনা, কাহার রচন! 
কাহার অনাদি সম্বোধন ? 
-যেন কোন্‌ অদৃশ্য বিস্বৃতি-রাজা হইতে বোন চির পরিচিতের মধুর 
কথ্ম্বর আকাশে বাতাসে ভাসিয়া আদিতেছে। 
আবার বলি, স্ুপাণ্ডত ও স্থুকবি শ্রীধুক্ত ক্ষীরোদ বাবুর নাটক-রচনা 
সাথক হইয়াছে । 





[ংঘ-বার্তী 


স্বামী কমলেশ্বরাননের উদ্ভোগে ভবানীপুর “গদাধর আশ্রমে” একটি 
বেদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । বিদ্যালয়ের কাধ্যকরী সভার সভাপতি 
নির্বাচিত হুইয়াছেন-_দর্শনশান্ত্রের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দত্রনাথ 
প্রাসগুপ্ত, এম-এ, পি এইচ-ডি। বেদ-বিষ্ঠালয়কে ব্যাপকভাবে ধরিয়া, 
অন্থান্ত শান্ত্রেরও অধ্যাপনা এখানে হইবে। জনৈক অধ্যাপক প্রায় 
ছয়মাসকাল আশ্রমে গ্তায়শান্ত্র পড়াইতেছেন। বেধাস্ত এবং বেদের - 
সংহিতাভাগেরও যাহাতে আলোচনা হুরঃ বর্তমানে তাহারই চে! 
হইতেছে। 


চৈত্র, ২৯শ বর্ধ 


কথা প্রসঙ্গে 


শুনিতে পাই-1390081569 216 2 07176 1809, কিন্তু আমর] ইহা 
বিশ্বান করি না। কারণ, বাংলার জীবনে জাগরণের যে আলো! আসিষ়। 
লাগিয়াছে ইহা আমর! স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বাংলা ৰাচিল কি 
মরিল, বাচিবে কি মরিবে তাহা সরকারের সেন্াস্‌ রিপোর্ট দেখিয়া বুঝা 
বাইবে না, কারণ জাতির জীবন মৃত্যু লোকসংখ্যার হ্সবৃদ্কির উপর 
বিশেব নির্ভর করে ন!। জাতি বাঠিয়! থাকে তাহার ভব লইয়া! ৷ ভাবের 
অভাব হইলে তৈলহীন প্রদীপের হায় জাতির জীবন ধীরে ধীরে নিভিয়া 
আসে। বাঙালী তখনি নিশ্চিত মরিবে খন জগতকে তাহার দিবার 
আর কিছুই থাকিবে লা, ভাব-সম্প্দে রিক্ত হইয়া যখন সে ভিখারী 
সাঞ্সিবে। কিন্ু বাঁডালীর ভাব-সদুদ্র তো এভ সহজে শুকাঁইবার নয়! 
ভাব-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ সন্দেশ জগতে এই তো সবে বিতরিত 
হইতেছে! জাতি এই তো সবে বাচির জীবনের পথে অর়যাত্রা আরম্ভ 
করিয়াছে ! এখনি সে আবার মরিবে কি করিয়া? 

ভাবময়তম্থ প্রীভগবাঁন থে নবভাঁব বাংলাকে দিয়! গিয়াছেন, তাহা 
ফোটাইরা তুলিবাঁর জন বাঙালী কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছে | রাষ্ট্রে, সমাে, 
শিক্ষায়, ধর্শে, নর-নারীর ভিতর যে নব চেতনা আ'গিয়। লাগিয়াছে ইহ! 
তাহারই অন্প্রেরণ!। রাষ্-গতান্ুগতিকে আর চলিহে চাহে লা, 
সমাঙ্জ__-পরিসর চাধ, শিক্ষাঁ_চায় আানুষ গড়িতে, ধর্ম--খণ্ড বিশ্বকে 
অথণ্ডে পরিণত করিতে অগ্রসর) ইহা তে। মৃত্ার চিহ্ন নহে, ইহা যে জাতির 
যৌবনের হুচনা | যুবক-বাঁংলা ধর্টের ধ্বস ধরিয়া দেশে দেশে ছুটিতেছে, 
যুবক-বাংলা শত সহম্্র জাতিচ্যুত অহিন্দুকে হিন্দু করিতেছে, কার্যকরী 
শিক্ষা লাভ করিতে যুবক-বাংলা প্রবাসী হইতেছে, দেশের কল্যাণকামী 


১৩৪ উদ্বোধন [ ২৭ বর্ষ--৩য় সংখা] 


হইয়া যুবক-বাংল! ক্ীবন দান করিতেছে, ইহা! কি মৃত্যুর চিহ্ন? অশিষ্ট 
বাংলা আজ চঞ্চল, অশান্ত, বিক্ষোভিত | 

তাহার মন্ধা গাঙ্গে এই আ্গোয়ার ভাকিয়াছে! কল্‌ কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ 
করিয়া উচ্ছ.সিত জলরাশি মরু কান্তার ভাঁসাইয়া ছুটিতেছে । এ জলোচ্ছাস 
আবর্ঞন| ভাসাইবে, বাংলার মানস-ক্ষেত্র উর্বর। করিবে । এই নব 
ভাবের বন্তা বাংলার লমাজে ও ধর্মে বিক্ষোভ আনিবে । সমাজে ও ধর্ে 
যাহা কিছু জীর্ণ, অর্থহীন, অনাবগ্যক, উৎপীড়ক ও দর্বলতাবদ্ধক তাহা 
নাশ পাইয়া, আত্মপ্রকাশ করিবে ষাহা ব্লকারক, বীধ্যদায়ক, সত্য ও 
মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

বাংলার বিধাতা অন্তরে ও বাহিরে সর্ধত্র তাহার জ্াগরণকে প্রকট 
করিয়া তুলিতেছেন, ভীষণ ভয়ালরূপে আধাতে আধাতে তাহাকে সচেতন 
করিতেছেন। বিগত অদ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙালীর জীবনে তো কম 
ঝড় বহিয়া যায় নাই! ছূর্ভিক্ষ, জলপ্লীবন, হাম।রী, রাজরোধ, সান্প্র- 
দ্রায়িক সংঘর্ষ তাহাকে তে] কম বিপন্ন করে নাই ! আবাব এই অর্ধ 
শতাঁন্দীর মধোই বাঙালী সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্মে ও সংহতি- 
শক্তিতে তো। কম অগ্রপর হয় লাই! যুবন্জনের কর্্স্পৃহা, নারীগণের 
স্বাধিকার চেষ্টা, নব নব আশ্রম, সমিতি, বিদ্যাথিভবন, বিদ্যাপীঠ, 
গ্রন্থাগার, নাঁরী-মন্দির, শিল্প-মন্দির, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, শুদ্ধি) সংগঠন সবই 
এই ঝড়ঝঞ্কাবাতপূর্ণ বাংলায় বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধোই জন্ম লভিয়াছে। 
এই অর্ধ শতাব্ধীর ভিতর সর্ব বিভাগে এত নির্ভীক কর্মীর আবির্ভাব 
হইয়াছে যে, বিগত পাঁচশত বর্ষের ভিতর ইহা দৃষ্ট হয় নাই। ইহা! কি 
মৃত্যুর চিজ্ঞ ? না-ঞাতির যৌবন-লক্ষণ ? মাহ্ষ মরে ও মরিবে, কখনও 
বেশী কথনও কষ, কিন্তু জাতির ভাব বাচিয়া থাকিলে মৃত্যুর গতিকে 
ফিরাইয়! দিতে তাহার অধিক সময় লাগে না। 

মরণোনুখী গতিকে বাডালী ফিরাইয়! দিবে-_দিয়াছে । তাহার জীবনে 
যৌবন জাগিয়াছে, কর্মচঞ্চল সে নব তাবে, নব আশায় জগতের দ্বিকে 
দিকে ছুটি়াছে-_বিধাতাঁর ইচ্ছায়, গ্রীভগবানেক্র আশীর্বধানী মাথায় লইয়া 





শ্রীরামরুঞ্জ ও দেবেন্দ্রনাথ 
( পূর্বানুবৃত্ি ) 


অল্লক্ষণ পরে অন্দর হইতে একজন পরিচারক আসিয়! বামরুষজ- 
দেবকে আবার অন্দরে ডাকিয়া লইয়া এঁল। ইহার একটু পরেই 
পরিচারক আবার আসিয়া দেবেন্ু, মহেন্ত্র ও লাউটুকে লইয়। গেল। 
অন্দরে যাঁইরা দেবেন্দ্র দেখিলেন-_রামরুঞ্জদেব একখানি আসনোপরি 
আলুথালু অবস্থায় বসিয়া আছেন, যেন পঞ্চমবধীয় বালক, তীহার 
ভাব ও রকমসকম দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে একটা মহাধিকার 
উঠিল» “এ কি । যেন একেবারে পাঁচ বছরের ছেলেটি ! এই ত গোপাল 
ভাবঃ এমন মানুষের ওপর কি ফোন সন্দেহ হয়! হা মন, তুমি 
কি চিন্তা করছিলে ?” দেবেন্দ্রনাথ গলিয়! গেলেন। প্রকৃত পক্ষে দেবেন্দ্র- 
নাথ এতদিন আপনার ভাব» জন্মগত তাব, ফাহা জন্ম জন্মাস্তরে 
অর্জিত, তাহা ধরিতে বুঝিতে, আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন 
নাই। আজ্র তাহার সেই অন্তনিহিত ভাব স্ুপরিস্ফুট হইবার উপক্রম 
হইল; তাহার মধুর ভাব, রাধকুষ্দেবের গোপাল ভাব দেখিয়া! ফুটিবার 
অন্ত যেন সুবাতাস প্রাপ্ত হইল । এই জন্যই রামকুষ্ণদেব গাড়িতে আসিতে 
আসিতে বলিয়াছিলেন, “আমি কারুর ভাব লষ্ট করিনি, কারুর ভাব 
লষ্ট করিনি ।” আর এই অন্তই তিনি ঘত প্রকার সাধন তঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন, তাহা রানকষ্ছেবের মতে “ঠিক খাপে খাপে লাগেনি ।, 
রামকৃষ্ণদেৰ বাঁলকের মত মৃদু হান্তযুক্ত বনে একখানি আসনোপরি 
বনিয়। আছেন, তাহার সম্মুখে একখানি খালে নানাবিধ উত্তম আহার্ধ্য 
স্রব্য। বৃদ্ধ! গৃহিণী তাহার নিকট বসিয়া বলিতেছেন, দেখ বাবা, 
অনেক কাল হলো চৈতন্তচরিতামূতে পড়েছিলুম, চৈতন্তদেবের মা 
টৈতন্তদ্দেবকে খাইয়ে দিতেন, আঁমার মনে হোত, আহা! | আমার এমন 
জিন হ্দি হোত, আমি হি ৮তন্তদেবের মা! হতুম তে! এমনি করে তাকে 


১৩২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_ওয় সংখ্যা" 


থাইয়ে দিতুম। তা বাবা, তুমি যে সেই এসে উদয় হয়েছ, আর আমার 
কপালে যে বিধেতা এতটা! সৌভাগি্যি লিখেছেন, বাঁবা তাকি জানতুম, 
বাবা তুমি যে আমার এমন করে সকল সাধ মেটাবে তা কি স্বপ্নেও 
ভেবেছিলুম 1” অভ্রত্র দরবিগলিত নয়নধারায় ভূতল সিক্ত করিতে 
করিতে বৃদ্ধা এই প্রকার বাৎসলা ভাবে বিভোরা হইয়া, কোন দিকে 
দৃক্পাঁত ন। করিয়া, থালা হইতে মিষ্টান্ন লইয়া তাহার মুখে তুলিয়। 
খাওয়াইয়া দিতেছেন, আর আপনার মনোভাবের কত কথাই বলিতেছেন। 
তীাহার্দের নিকটেই আর তিন খানি আসন ও জলযোগের আয়োজন কর! 
ছিল। ইহারা যাইয়া তছপরি উপবেশন পূর্বক আলযোগ করিতে 
বদিলেন, কিন্ত দেবেন্দ্রনাথ মনের নীচ প্রকৃতিকে ধিকার দিতে দিতে 
পুণ্যদর্শন রামকুষ্ণ ও ঘশোমতির ভাবাপন্ন| গৃহ্ণীর প্রতি তাকাইয়! দুষ্ট 
মনের প্রায়শ্চিত করিতে করিতে, কিছুক্ষণের জন্য জলমোগের কথা 
ভুলিয়া রহিলেন। 

এই ঘটনার কিছু পর হইতে অনেকে বামকষ্ণজাদব ও তাহার সাজো- 
পাঙ্গকে আপনাপন আলয়ে আনিয়া মহোৎসব করিয়া অসীম আনন্দ 
উপভোগ করিতে লাগিলেন । দেবেন্দ্রনাথেরও সেই রকম উৎসব করিতে 
ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাতে অনেক খরচ, ধাহাদ্দের অবস্থা একটু সচ্ছল, 
অনায়াসে দশ টাকা খরচ করিতে পারেন, তীহারাই পরমহংসদেবকে 
নিজের বাঁটাতে আনিয়া উৎসব করেন। দেকেন্্রনাথের অবস্থা তেমন 
নহে, তথাপি বাসনা দিন দিন প্রবল হইতে লাগিল। ভক্তচুড়ামণি 
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেবেজ্রনাথের অনেক দিনের পরিচয়। 
ঘোঁষজ। মহাশয়ের পরমহংসদেবের সহিত দেণ! শুনা হইবার পৃর্ধ হইতেই 
এই পরিচয় । মজুমদার মহাশয় রামরষ্দেবের ভালবাদার আম্মা 
পাইয়া অবধি মনে করিতেন, গিরীশকে সঙ্গে লইয়া একদিন রামরুষঃ- 
দেবের নিকট গমন করিবেন 7 কিন্তু সাহস করিয়া তীহাঁর নিকটে সে 
প্রস্তাবই করিতে পারেন না । দেবেন্দ্রনাথ ঈষৎ খর্বাক্কৃতি ও কোমলাঙ্গ, 
বর্ণ উজ্জল গৌর, বেশ নুরী, প্রক্কৃতি নারী সদৃশ কোমল । গিরিশচন্র 
দীর্ঘাকার, আনত কলেবর পুরুষ ) তাহার উদ্নত গ্রীবা ও বক্ষ যেন 


চৈত্র, ৯৩৩৩] শী ও দেবেন্দ্রনাথ ১৩৩ 


ভিসা সপ ২০১১০১ পি ৯৫৯পপসিসিশত তি পা্িটিপতসি পটাশিসাসিত লি 


বরবর্প র্ধিত, সাহার আক্ণ বিস্তৃত চক্ষত্বর যেন লদাই মানবচরিতরের 
মর্ম্মভেদী তীক্ষ কটাক্ষ যুক্ত। গিরীশের হাঁক ডাকে বজ্তপাঁণিও চমকিত 
হন। কিন্তু তাহার অকপট সরল ব্যবহারে দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে একজন 
অকৃত্রিষ প্রেমিক বন্ধু মনে করিতেন । নারী-ভাব-প্রধান দেবেন্দ্রনাথ, 
গিরীশের বীরহৃদয়ের মধো করুণরসের অগাধ সাগর যেন চাক্ষুষ দেখিতে 
পাইতেন, তাই তিনি গিরীশকে দ্ধো্ঠ ভ্রাতীর স্তাঁয় ভালবাসতেন । তাই 
রামরুওদেবের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথমাবস্থায় তাহার মধ্যে মধ্যে মনে 
হইত, “যাই, গিরীশের সঙ্গে পরমহংসদেবের আলাপ কোরিয়ে দিইগে |” 
কি আবার তখনি মনে হইত, “বাব, ঘে দ্ানবপ্রক্তির লোক, 
বল্লেই হয় তো পগাল পেড়ে দাব্ডানি দিয়ে উঠবে, কাজ নেই বাপু ।” 
এইন্রপ চিন্ত। করিয়। আবার সে-যত্বে নিরস্ত হইতেন । দেবেক্্রনাঁথের 
মনে এই প্রক্কার বাঁসনা জন্মিবার পরেই গিরীশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের 
সহিত পরিচিত হইয্স়াছিলেন। কবিবর এখন প্রায় ছুই তিন মাস 
রামকৃষ্ণজদেবের সহিত পরিটিত হইয়াছেন ও তাহার নিকট ধাভায়াত 
করিতেছেন। গিরীশ একজন ভক্ত চুড়ামণি, রামরুষ্ণদেবের অন্যতম 
প্রধান ভক্ত। ভক্তি সম্বন্ধ কথ! পড়িলে রামক্ল্দেব ছই হস্ত প্রসারিয়া 
বলেনঃ পগিরীশের বিশ্বাস ছুই হাতে এমনি করে আকড়ে পাওয়া ষায় 
না, ও একজন বীর তক্ত।” রামকৃষ্থদেবের সংস্পর্শে আনিয়া অবধি 
গিরীশ এবং দেবেন্ত্রের প্রণয় প্রকৃত বন্ধুত্বে পরিপক হইয়াছে । কাঁজেই 
দভুমদাঁর মহাশয় কধিবরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই রামকৃকদেবের 
কথাই কহিয়। থাকেন ও উভয়েই তাহাতে মহা! আনন্দ উপলব্ধি করেন। 
তাই অবকাশ পাইলেই দ্েবেক্রনাথ গিরীশের নিকট গমন করেন। 
বাঁমকৃষ্ণদেবকে লইয়া গিয়া! নিজের বাঁটীতে উৎসব করিবার ইচ্ছা হইলে 
তিনি ঘোষজ! মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন । মজুমদার 
মহাশয়ের মনোভাবের কথা শুনিয়া ভক্তচুড়ামণি তাহাকে সাধুবাদ দিয়া 
কহিলেন, দেখ ভাই, আমারও এ ইচ্ছে করেঃ কিন্তু বাড়ীতে আমি 
একা! নই তো! আমিই লাঁহ্ষ তাকে মানি । আমি কেবল অস্ঠের ভয়ে 
"আনতে সাহস করিনি । তা তুমিযদি তাকে নিয়ে এস ত আমি সব 
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খরচ দেব। তোমায় অনেককে প্রতিপালন করতে হয়, খরচ করতে 
কষ্ট হবে, তাই বল্ছি। আর তুমি ওবিষয়ে কিছু ভেবো! না, ও শুভন্ত 
শরীস্রং) ভেবে চিন্তে কাজ নেই; করে ফেল।” দেবেন্দ্র এ প্রস্তাবে মনে 
করিলেন, “ধার কোরে সব কোরব তবু কারুর কাছে এক পয়সা নেব 
না” কিন্তু সে বিষয়ে গিরীশকে কিছু বলিলেন না। ধোষজা মহাশয়ের 
ভ্রাতা রামকৃষ্ণদেবকে মানেন না| ভক্ত পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি কখনও 
কবিবরের বাঁটীতে আসিলে তাহার ভ্রাতা চাকরদের রূপাবাধান হু'কা- 
গুলি সামলাইতে আজ্ঞা দেন। কাজেই বাঁটাতে একজনের যখন এরূপ 
ভাব তখন রামকৃষ্ণদেবকে সেখানে আমন্ত্রণ করিয়! আনা একটু অস্থবিধা, 
. মজুষদ্রার মহাশয় তাহ! ানিতেন। উভয়ে পরমানন্দ লাভের স্থযোগ 
বুবিকা পরস্পরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
মভুমদ্ার মহাশয় দুই একদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন । রামকৃষ্ণ - 
দেবকে প্রাণের কথাটি বলিবাঁর জন্ত মনে কবিতেছেন, আবার লজ্জ1 
আসিয়া ষেন তাহার মুখ চাপিয়৷ ধরিতেছে। এইরূপ ইতস্তত করিতে 
করিতে তিনি গুরুভাইদের কাছে মনোভাব চাপিয়া, গুরুভাইদের সহিত 
নানা কথায় যোগদান করিয়া একটু অন্তমনস্ক হইয়াছেন, এমন সময় 
রাষমকৃষ্ণদেব সহান্ত বদনে মজুমদারের প্রতি চাহিয়া হাহাকে কহিতে 
লাগিলেন; “ওগো দেখো, আজ কদিন থেকে মনে হচ্ছে তোমার 
বাড়ী যাব ।” দেবেন অমনি লজ্জা সঙ্কোচ সব ভৃলিয়া গিয়া উত্তর 
করিলেন, “ই কথা! বল্বার জন্তেই আজ এসেছি। তা, এই দামনের 
রবিবারেই চলুন ।* রামকুষ্ণদেব কহিলেন, পগাড়ীভাড়া যে অনেক 
লাগে, তোমার আয় তেমন নয়।” দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন) “তা 
হোক মোশাই, খণং কত্ব। স্বতং পিবেৎ 5 অমনি হো হো শে হাসির 
মহা ঘট! পড়িয়া গেল। সেহাসির রোল আর থামে না, রামকুষ্দেবও 
বত হাসেন, দেবেন্্ও তত হাসেন, অন্তান্ক বালক-ভক্তগণও তত 
হাসেন | দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে হাষিতে হাসিতেই বলিলেন, “মোশাই, 
জামি ধার ধোর কোরে, যেমন কোরে পারি সমস্ত যোগাড় কোরব 
এখন, আপনি অনুগ্রহ কোরে একবার পায়ের ধূলো দিলেই হবে ।”' 
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রানিরকদের একটু হানি সংবরণ করিয়া কহিলেন, * “তবে বর তুমি এক 
কাজ করো, সবাইকে বোলো না1” এইন্ধপ কথাবার্ডার পর দেবেক্্র 
আসিয়! রামচন্ত্রকে খবর দ্রিলেন। ভক্তদলপতি রামচন্ত্র উৎসবের 
ংবাদে নাচিয়া উঠিলেন এবং কীর্ভনের যোগাড় করিবার ভার 
লইলেন ও গোষ্ঠকে বলিয়া আসিলেন-_নরোঁভম কীর্তন গাহিবে? গোষ্ঠ 
গোল বাজ্জাইবে | 


(ক্রমশঃ) গুরুদাস বন্ধণ 
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চোখে এখনও ঘুষের আমেজ রহিয়াছে চারিদিকের কোলাহলে 
চমকিয়া উঠিয়া আমরা ভাবিতেছি--আলো কোথা, আলো কোথা, 
পথ কে দেখাইবে ? 

ভারতে সমাজ-নেতা লোক-নায়ক চিরকালই পূর্বোক্ত শ্রেণীর 
আত্মভোল! ভোলানাঁথের দ্ল। সন্যাসপী অর্থে কি কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের পেটুয়া ব! সঙ্কীর্ণ মতবিশেষের প্রচারক ? লিঙ্গপুর্ববক আয্মায়- 
পূর্বক সন্ন্যাসী আছেন । ভাহাতে আপত্তি নাই । কিন্তু আসল লক্ষ্য 
হইতেছে সেই সব স্‌গুণ অর্জন যেগুলিকে বিকদিত করিবার জন্তই 
আমায় বা! লিঙ্গের স্থষ্টি। ভিতর ফুটাল দরকার। তা ফিনি যে পথ 
সুগম মনে করেন, অবলম্বনের স্বাধীনতা! প্রত্যেকেরই চিরদিন রহিয়াছে। 
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সংশিতব্রত জিতেত্িয় ভেকবিহীন ্র্ষচারী পিতামহ প্রতীগ্মদেবের 
সম্মানের কোন দিন কমতি হয় নাই, তাহার নিকট শিশুবালকের মত 
পরম শ্রদ্ধার সহিত বিন! কুায় কুরুক্ষেত্র যুন্ধাবসানে বিপক্ষপক্ষীয়গণ 
জ্ঞানভিক্ষা করিয়াছিলেন । আর আজও উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে 
লক্ষ লক্ষ ক্রিরাবান বিধিবাদী ভারতবালী “বীরঃ সতাবাদী লিতেত্দ্রিরঃ' 
শ্রীভীগ্মের উদ্দেশ্তে করপু:টে শুভলগ্নে শ্রদ্ধাতর্পণের নিষ্কাম অঞ্জলি দিনা 
ব্রহ্ষচারীর পৃতস্থৃতি সজাগ রাখিয়াছেন। ধন্ঠ সেই সীচ্চা মানুষ ! ধন্য 
তার জন্ম! আবার সন্নাসী হইয়া যে কোন কারণেহ হউক বাংলার 
পরমহংস ?গবিকাদি বহিঃ চিহ্ন সচরাচর ধারণ করিতেন না) অথচ 
গঙ্গাতটে পল্লীর নিভৃত দেবকাননে ভক্তপিপাস্ত্র তাহার পৃহসঙ্গ লাভের 
আশায় ছুটিতে ছাড়িতেন না। 

আমাদের মনের মতন নেতা হইবেল পরম তাগী। সিদ্ধ সংযত 
সাধক । সর্ধ অঙ্গে ঘযোগবিভৃতি সম্পন্ন । অতি মহাকথা--সম্গাস 
শুধু লাল কাপড়ে নাই । প্রথমতঃ দর্শনডারিতেই মানুষ মালুম হয়। 
পিছে গুণ বিচাঁর। একাদারে তেজমাধুর্মা, করুণ|ঘনমুষ্ঠি সতাত্রতীর 
শরীরের সর্ব আগ জ্যোতির রেণা, নির্মলিতার প্রভা, পরার্থপরতা ও 
লোকপ্রেমের চিহ্ন মাথান থাকে । 

প্রথমতঃ ভীাহার দর্শনলাডেই তাহাকে চিন] যায়) কার্যাকলাপে 
আচরণে সেই আবছা আবছা প্রথম পরিচয় প্রথম দর্শন প্রথম চমক, 
কাল অতিপাতে আরও গাঢ় ভালবাসা! জমাট ভাবভক্কিতে পরিণত 
হইয়া দ্রঃথদুর্দিনের পরম অবলম্বন সহায়সম্পদশরণরূপে মানুষের 
জালাময় জীবন সমবেদনার সুখস্পর্শে সঙ্জীবিত করিয়া তুলে। ইহারাই 
আমাদের ঠিক ঠিক জীবনসথ|। ইহাদের বাদ দিলে দুঃখের ভার 
ছুর্বহ হইয়া উঠে। মরুপথের যাত্রা আমরা। পিপ!সায় কাতর হইয়া 
শুষ্ধকণ্ঠে এই সকল সরস উদ্যানের ন্রেহসলিলে সিঞ্তি হইয়! অকুলে 
কূল পাই। মনে বল পাই। মঙ্গলষগজুলমুদ আনন্দকন্দের দরশ পরশে 
বুকে সাহস আসে । তপ্ত তন্থু শীতল হয়| গঙ্গার উপর দোতলা জাহাজ 
“ছিলারি'তে শীতের দেওয়ালী রাঁতে চাপিয়া দেখিয়াছি যেইক্ষণে মন্তবড় 
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সাঁচলাইট আধা কইল অমনি দূর ান্তর এপার-ওপার বনজ্রঙ্গল কল 
কারখান! কোথা হতে কে জানে অগণন ছোট বড় নানা পোকা 
মাকড় আসিয়া সেই আগুনে ঝাপ দিল। ঠিক তেমনি যে-মান্ুয মহা- 
শক্তির সাচ'লাইট, তীর পিছনে এমনি কোরে পঞ্গপালের মত লোক 
দৌড়ায়। প্রত্যেকেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি, সমাজের সংরঙ্গণ ও 
স্থশাস্তির জন্ত ইহাদের দান বাস্মবিকই অমুল)। কিন্ত একপ ব্যক্তি 
“লাখে ন মিলয়ে এক | এইবদ নেত! মানুধকে এম্নি মাতাইয়া তুলিতে 
পারেন যে, ততপ্রগারিত আদ সমাজে জিয়াইয় রাখিবার জগ্ঠ একদল 
উত্সাহী, অকাতরে চিরনরে তাহার শ্িকট প্রাণমন সমর্পণ করিতে 
পারিলে আপনাদিগের জীবন ক্ুতার্ঘন্বগ জ্ঞান করেন। এই পৃর্ণত্বের 
ছাঁয়! মাত্রেই অনা রাজ্যে অঘটন ঘটার । একটি কিংবদন্তী আছে। 
মকিনের ভূতপূর্ব সর্ধববিশ্রত অধিনায়ক লিঙ্কনের শরীবতাগ স্বাদ 
কোন চলগ্ত পোতে পৌছিলে এক ধুবা থালাসী “] ৫1০10711-101001 
লিঙ্কনের জন্য প্রাণ দিলাম বণি়া বাবিধিব্ক্ষে জাবন সমর্পণ করেন । 
ভিনি অজ্ঞাতনামা । কিন্ত প্রিয়ের প্রতি কি প্রগাঢ় অদ্ভুত প্রেম! 
আদর্শের জন্য কি সুন্দর আজ্মলদণ । তাঞ্তিক হয় ত ইহার প্রাণ 
দেখিতে পাবেন না| তিনি নাই, আমার থাকিয়া কি হইবে?_ 
সেই যুবাভাবুক প্রাণের সম্ভব ইহাই কি অন্তরের লুকান কথা? পাঠক 
লক্ষ্য করিবেন “আমি তোমাদের চালক, তোমাদের নেতা” এইরূপ 
নিলজ্জ আহ্বান বা িজ্ঞাপন-বাণ' দ্বারা সত্যকার নেতাকে কখন লোক- 
সংগ্রহ করিতে হয় না। পোট আর্থার বিজয়া জাপানী জেনারল নগি 
যে মুহূর্তে জাঁনিলেন যে, সাধের মিকাদে! মারা গিয়াছেন তৎক্ষণাৎ 
আপনি আপনার প্রাণ লইলেন। প্রিয়ের বিচ্ছেদ সহিল না। ইনি তে! 
বয়স্থ__-অথচ এই আচরণ ! 

ঘিনি নায়ক তিনিই আবার সবার সেবক। যেখানে প্রাণ লইয়া 
টানাটানি, আগুন লইয়া খেল! সেম্থলে মৃত্যুমুখে তিনি দ্বিধাবিহীন 
পাদক্ষেপে অগ্রে অগ্রসর হুন। শুধু পিছন হইতে গা বাচাইয়া 'লড়ো! 
রাহাদুরঃ মারো বাহাদুর, মরো বাহাদুর করিলে চিড়ে ভিজে না। 
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ধিনি আপনার গণ্ডা খোল আনা বুঝিয়া লইতে বাস্ত তার কারচুপি 
অতি সহজেই ধরা পড়িক়া যায়। 

ভারতবর্ষ আপনার যুগযুগ সঞ্চিত সাধন! দিয়া এই ত্যাগ সংযষের 
মন্ত্রকে জীবনে সর্কোচ্চস্থান দিয়া আসিয়াছে । এই জাতির সমসাময়িক 
পুরাঁণ জাতি এখন যাদুঘরে ডেরা গাড়িয়াছেন । পুরাতত্ব রসিকের অন্তু- 
সন্ধিৎসার সামিল হইয়া শোভা পাইতেছেন | বারা ব্দোদি দাহিত/গত 
প্রমাণ মানেন ন! তীদের পক্ষে পঞ্চনদ্দে প্রাপ্ত মাহেঞ্জোডেরোর ইট 
পাথরের ভগ্নাবশেষ আমাদের পুরাতন ইতিহাসের তারিখ কতটা পিছ!- 
ইয়া লইয়! যায় তাহা কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া লক্ষায করিবার বিষয়। 
এক জীবন্ত চীনে ছাড়া আমাদের সমসাময়িক খুঁজিয়া পাওয়া ভার। 
আমাদের পিতামহগণ যে বহুকাল আপনাদের আদর্শ ছকিয়া লইয়া 
জীবনের খেল! আরম করিষাছেন সে বিময়ে সন্দেন্ন নাই । এখন আর 
টালিয়া সাজ1,-ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জন কি সম্ভব হইবে? তবে কাঠামো 
ঠিক রাখিয়া কাল অন্বযাম়ী খোলোস বা আবরণের রউ-চঙ বদলান 
সম্ভব । নহিলে সম্মুখে সবংশে বিনাশের আশঙ্কা । 

নেতা সমাজ্জের যে স্তর হইতেই আস্থন না কেন, তাহার ভেক্‌ 
থাক্‌ বা না থাক্‌ যদ্দি তাহার ভিত্তর তাাাগের অমৃত্ঠময়ী বাণী সত্য সত্তা 
ফুটিয়া থাঞ্ষে, যি ভিনি একটিঘাত্র ক্ষুৎংপিপাঁসাকাঁতর বা পথ বিচ্যুত 
ধিন্ধত তাপিত জীবনকে সত্যালোকের নবরাজ্জ্যে পৌছিয়া দিতে অকুগ্ঠ 
পরিশ্রম করিয়া, তিল তিল আপনার বুকের অস্থি পাঁজর আনুতি দেন 
তবেই নেতৃত্বের বরণডালা আপনি আসিয়া ভাহার ললাঁটে শয়টীক! 
লিখিয়া “বে । উত্তরাঁপথলায়ক রাজা বিস্থিপারের মণিমুক্ুট তাই 
বোধ হয় তথাগত্তের চরণতলে লুটাইয়াছিল। তৎপূর্কে এইরূপ প্রাচীর 
বহু ক্ষত্রিয় নৃপতি জিনপদারূঢ শ্রপার্শনাথ ও শ্রীমহাবীরেরও বস্তা 
স্বীকার করিয়াছিলেন । যোঁগ্যের অনাদ্দর কথনও হয় না। প্রচ্ছন্পুরে 
লুকাইযা থাকিলেও লোকচক্ষুর তীক্ষ দৃষ্টি এড়াইতেই পারে না। যোগজ 
দৃষ্টিতে অতীত দেখিয়া শ্রীবুদ্ধ বলিয়াছিলেন, একদিনে একটা বুদ্ধ হয় 
না। পরিণামে পূর্ণত্ব ফল পাইতে হইলে জন্ম জন্ম পরার্থে আত্মধলি 
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দেওয়া দরকার । এক জন্মে না-কি গড়নমুখী বৃদ্ধ বা বোধিসত্‌ আপনাকে 
অকাতরে ক্ষুন্িবৃত্বির জন্য একটি ব্যাত্বীর সমক্ষে বলি ছ্িয়াছিলেন। 
অবিশ্বাসী আমরা, ইহা বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিব কি না৷ জানি লা। 
তবে এটা মানিত্ডেই হইবে যে, মহাঁপরিনির্বণের মহামুহূর্ডে অনন্ত 
শয়ানে সমানীন অশীতিপর লোকপ্রেষিক গ্রীতথাগতের করুণার কমনীয় 
ছবি লোকদুর্লভ মেছুরতায় অতি বড় কঠিন পাষাণপ্রাণকেও গলায়! 
দেয়। লক্ষা্ু্ুকে আদর্শের বজ্মন্তথদানে উন্নীত করান্ধপ মঙাত্রত শেষ 
শ্বাসের পুর্বক্ষণ পর্য্যন্ত পরিসমাণ্ড বিবেচিত হয় নাই। প্রত নেতাব 
আচরণ এট সকল ছোট ছোট ঘটনার স্বন্দররূপে পবিস্ফুট হইয়া উঠে। 
এইগুলিতে মহত্ব দেখিবার মত অন্তর ও চোঁথ চাই । নতুবা লোৌক- 
চক্ষুর সমক্ষে ডামাডোলের ভিত্তর ন্রীয়বিক উত্তেজনায় অনেক কিছু 
সম্ভব হয়। সই জন্ঠই যারা আমাদের সঙ্গে নিতা ঘর করিতেছে 
চাকর বাকরু হছে বন্ধু ধান্ধব পর্য্যন্ত ভাঁদের হাতেই এক হিসাবে 
আমাদের পত্যকার পরিচয়পন্ধ | 

প্রিয় শিষ্য পন্তানদিগের সকল বাধা বিপত্তি সত্বেগ প্রাণবাধু 
বিনির্গমের সেই শেষ নিমেষেও সদ্‌গুরু শত্জ্ঞানের অংশ হইতে স্তা- 
প্রার্থীকে বঞ্চিত করিলেন না। 

সর্বভূতে অভয়দ্রান “মেতীভাবনা তোমার ভরত । ওগো শুরু? 
জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বিচিত্র অপূর্ব উপায়ে তাহার সার্থকতা সন্ত 
সম্পার্ন করিয়া গেলে। 

পুধিতে আছে-বোধিজ্রমভলে সমাক সঙ্থোধলাঁভের পর ভগবান 
সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করেল । ভ্রনস্সানে আক্মোপলব সন্াকে কি 
আকাঁবে ছড়াইবেন, এই বিবেচনা তাহার প্রাণে জাঁগরূুক ছিল। ভাহা 
ছাড়া পরিপূর্ণ সত্যান্বাদে তাহার লৌকিক আহার দিদ্রী৷ চলিয়া গিয়াছিল। 
সাষান্ক আহলাদের হৃচনা হইলে সংসারের জীবকে একান্ত অভিভ্ভূত 
দেখা যাঁয়। পরীক্ষায় উত্তম ফলরূপ চাদ হাতে পাইয়া বা পুত্রের 
চাদবদন দেখিয়া অনেকের সুখস্দৃত্ির সীমা থাকে না। সত্যস্থধাপানে 
তিনি তখন মোহিত মত্ত । আনন্দে আচ্ছন। পরে ধীরে ধীরে নিয় 
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ভূমিতে মন নামিবার সঙ্গে সঙ্গে হটকারিত! পরিহার করিয়া কার্ধ্য- 
পদ্ধতি ছকিয়া তথাগত লোকনায়কতাব্রত আরম্ভ করিলেন । মুগদ্াবে 
বা সারনাথে খবির পরনে প্রথম ধর্মমচক্র ঘুরিল। তথন প্রথম আবেগের 
শিহরণ কম্প পুলক শান্ত সংঘত হইয়! আসিয়াছে । তিনি না বুঝিয়া- 
ভাবিয়৷ হঠাৎ কিছু করিবার পাত্র নহেন। সদা সজাগ বিচার-বিবেক- 
বুদ্ধি সম্পর--পরম যোগী তিনি । সুন্দর ছন্দঘর জীবন। সহজে সেখানে 
তাল কাটিবার সম্ভাবনা নাই । এক সময় তাহাকে প্রশ্ন কর! হয়__ 
গৃহী বড় বা বনী কড়। এসব চলার পথের বাঁহঃপাথক্য। লিঙ্গ লইয়া 
বিচার। গ্রাহার মন তদন এ সকল তুচ্ছ বাঙবিচার হইতে উদ্ধে 
উঠিয়াছে। মুসাফির কাম্য গম্তবাপদে পৌছিয়াছেন। চপলতার 
জবাব না দিয়া তিনি এই মাত্র বলিলেন, ফিনি অষ্টা্দিক মার্গে, নিরোধ- 
যোণে যত অগ্রসর তিনি তত বড়। ইউদ্দিত হইল-_বাছিরের বিচার 
অপেক্ষা আসল বস্তুবিচার পরম কলা!ণনিদান নিঃসন্দে5 | 

লোকনায়ক তথাগত আরও বলিলেন, ধর্ম কথার কথা নহে। 
প্রাণের বস্তু । অক্ষরে অক্ষরে আচরণীয়। অতএব হে ব্রতী ভিক্ষুগণ, 
তোমরা বথন যেখানে লোৌকশিক্ষায় প্রচারে বাহির হইবে স্মরণ থাকে 
যেন, মানুষের প্রাণের কোঠায় ধন্পুবাণী পৌছাইতে হইলে তাহার মাতৃ- 
ভাষায় দেওয়া চাই। নতুবা কথা এক কাণে ঢুকিয়া অপর পথে 
বাঠির হইয়া যাইবে । স্থায়ী ফল পাইবে না। 

শশা 18159 177 [নাগিন গল্পগাছায় গেয়ে! ভাষায় ধর্মের 
সত্য ইত্রিয়দিগের ভিতর প্রচার করিয়াছেন । এারামকৃষ সরল বাংলায় 
ধর্মের নিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়াছেন, সবের ভিতর পল্লীর আমেজ। 
গ্রাম্কথা। গ্রাম) অলক্কার। গ্রাম্য ছন্দ। পোড়ো পণ্ডিত ষে 
হিংপাঁর পরিভাষান্ূপ আবরণে জ্ঞানলক্ষ্রীকে লুকাইয়! রাখিয়াছেন ইহার্দের 
তাহা সহে নাই। বড় ভাব, ঘরোয়া ছোট কথায় পরিস্কুট করাই 
এদের ব্রত। ইহারা যে অধিক দুরদৃ্িসম্পন্ন উচ্দরের ধীমান ! পরোক্ষ 
অপরোক্ষ_তথ্যজান ও সাক্ষাৎকার উভয় গুণের অধিকারী । 

হে ভারত! ইহাই তোমার নায়কতার পরম রহমত । সর্ববিদ্যা- 
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বিশারদ পার্থসারথি তোমার আর এক নেতা । শ্রীগীতায় চিত্রিত 
মুহামান তম আশ্রিত পারুপুত্রকে তিনিই ক্রীবতার হাত হইতে রক্ষা 
করিলেন । দেখাইলেন, সব্বগুণের াধার অতীব ছূর্লভ রতন । আর স্বধর্মে 
নিধন শ্রে়ঃ) পরস্থ পরধর্্ম বড়ই ভয়াবহ । নিজে ক্গীর সর খাইবার 
অন্ত এ)কৃষ মদ্ন্দ মাগেন লাই। ধধর্মমসংস্থাপনার্থায় ধর্্রাজকে 
রাজাসনে সম্লঙ্কৃত করিবার জন্য সব্বভারতযুদ্ধে যুধুত্সাঁর জন্য সমবেত 
নৃবন্দের নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব করিলেন । 

ঠিক এই ধাতুতে তৈয়ারী সত্যকার লোকনায়ক সমাজের শিরোমণি 
রথুফুলনায়ক নয়ন|ভিরাঁম আমান ভ্ীরাম। সিদ্ধ সমাঁধিমাঁন নৃপতি। 
স্বার্থলেশ পরিশৃন্ভ । প্রঙ্গাদের কাণাপুষা শুনিয়া প্রাণের প্রিয়াকে অরণো 
পাঠাইয়! নিরপেক্ষতার চরম দেখাইলেন । কারণ যিনি সকলের পানে 
চাঠিতে জানেন তিনিই সকলের শিরোমণি । সবার সেব। করিয়াই এই 
অসাধারণ অধিকার অর্জন সম্তব। যাদের মদ আমাদের মত স্বার্থের 
সীমানায় অনবরত আনাগোন] করে তাহাদের পক্ষে এই মহছ্দার 
আচরণ বুঝিয়! উঠা ভার । 

ইহাদেরই জীবনালোকে অপর সকল তথাকথিত নেতাদ্িগকে বিচার 
করিয়া লও। সকলের স্বরূপ যাচাই করিবার ইহাই নিক্তি। 


বিগত ও বন্তমান 


ঘুম বহু রকমের। একেবারে বেস! বাহিরের সংজ্ঞাবিহীন 
অজ্ঞান ঘোর প্রধুপ্তি। তথন ত্রিজগৎ চরাচর বিশ্ব--সব ভুল। গভীর 
নিদ্র। । তাহার পর কিছু ফিকে রকমের পাতলা নিদ্রা । অদ্ধ জাগরিত । 
অন্ধ নিদ্রিত। যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। মাঝে মাঝে এক একবার 
চমক দিয়া উঠে। হাই দেয়, মিট মিটি চায়। মনে হয়, এই উঠিল বুঝি। 
কিন্ব উঠি উঠি করিয়া উঠ! আর হয় না। তখনও আপনার উপর 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত আদিল না৷ ইচ্ছা হইলেও ঘাড় ধবিয়া কে যেন আবার 
নিদ্রীর কোলে হাড় গোড় ভাঙ্গিয়া টানিয়া ফেলিল। 

বত্ধণীল হিয়ার ব্যক্কি কিন্তু, যদ্দি একবাঁর কোন প্রকারে জাগে 
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সপ তপতির পর্টসিসিতিট১িপিতপসিপসপি পি সিসপিসাসপিশিসিসিসসপাপাশিশি 


তখনই স সকল তঙ্মালঙত পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়। দাড়ায়। কি জানি 
ষদি আবার পড়িয়া যাই । তাই মাতুয়ারা হইয়! গীত গায় “ঘুম ভেঙ্গেছে 
আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।, আবার যাহারা প্রকৃতিহষ্ট 
চতুরত।| ব্যবসায় পোক্ত তাহারা সাধের তমোগুণ? ঘুমধোরকে বুকে ধরিয়। 
রাখিতে চাহে! কি কৃহকে কেজানে জাগিয়! ঘুমাইবে । গল্প আছে, 
ঘরের কড়িবরগাঁর সাহাযে। বেয়্াড়ী ছোট ভাইটিকে মাষ্টার শোঁটকে 
শেপাবার চেষ্টায় ছিলেন । হুসিয্লার বড় বলিল, ওরে হাবা খবরদার 
বল্বিনি। মাষ্টার যে তোকে কৌশলে শোঁটুকে শেখাচ্ছে ভুলে গেলি বুবি__ 
সাবধান । স্বভাবে নিদ্র! ভঙ্গ হইলেও ইহারা ভাণ করিয় পড়িয়! থাকিবে। 
শোটুকে সাঙ্গ হোলে ঘে “কড়াংকে? “বুড়ী” “পণকে'_ ক্রমে আরও এগিয়ে 
যেতে হবে | পায়ের উপর উঠিয়া ঈাড়াইলে জীবনের দায়িত্বরূপ গোলমাল 
জুটির সব পণ্ড করিয়া দ্রিবে | মনে মনে ভাবটা এই, যতক্ষণ পারা যায় 
আলস্তোর বুকের উপর বিশ্রাম কর! যাক । সুস্থ প্রাণব্যস্ত করিয়া লাভ 
কি ?-_এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে দায়েস্তা করা একাস্ত কষ্টদায়ক । যখন যে 
জাতির ভিতর ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় তখনই দুর্দশা অবশ্থস্তাবী | 
অপরে ঘুষ ভাঙ্গাইয়া দিলেও জাগিবে না। শুনা যায়, যখন মার্কিনথণ্ডে 
কোন কোন অংশে প্রথম লড়ায়ের পর দাস জাতির স্বাধীনতা বিঘোধিত 
হুইল তন পূর্বব যুগের দাসের! স্বয়ং বলিয়া উঠিল, আমাদের জন্ঠ 
তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? আমর! তো বেশ ছিলাম খাঁমক! 
এসব আপদ বিপদের বিষম ব্যাপার ঘটালে কেন? জীবনের কোন 
দায়িত্ব ছিল ন1| প্রভুরা কর্তারা যাহা করিতেন তাহাই হইত। 

এসব মনের লক্ষণগুলি কি বিকারের রোগীর থামথেয়াল? কে 
বলিবে ? 

বর্তমান যুগের ভারতবাসী জার । আমাদের প্রত্যেকের কার 
ঘুম কি রকমের, কোন্‌ শ্রেণীপধ্যায়তৃক্ত ভাহা প্রত্যেকে আব বিশেষ 
করিয়া প্রণিধান সহফায়ে ধার্) করুন। সঙ্গে সঙ্গে রোগের উপযুক্ত 
প্রতিকারের জন্ত উত্তম বৈদ্ে্র শরণাপন্ন হউন। “দিন আগত 
ভায়ত তবু কৈ ?-ভাবুকের এই কথাই আজ বিশেষভাবে প্রাণের 
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অন্তর কোঠায় রণিয়! উঠিতেছে। যখনি বর্তষানের মর্ধস্থদ দৈহ) দারিদ্র্য 
আধি ব্যাধি জরা-জন্ম-মরণ শিক্ষাভাব ও ম্ুষ্যত্ব বিহীনতার জীবস্ত 
চিত্র ভারতের গ্রামে গ্রামে জ্রন্মভূমির নগরে নগরে দেখিতেছি তখনই 
মনে হয়, সবাই উঠিল। সবাই জীগিল। আমরা কোথায়? তলাইয়া 
যাইব নাকি? “গগে। সাহেব | যাদের ভুর্ণা পৃজে। তাঁদের পুতে! | আমি 
ছুটি চাই না, উপরি দি । তাতেই তুষ্ট ।” আফিসের কেরাণী বাবু করুণ 
মিহিস্বরে রহসি একধারে সরিয়া গিয়া সাচ্তেবকে চুপি সাড়ে এই কয়টি 
আত্মহিত বচন কতিলেন। ভাব পুজা পাঠ উপবাস সংযম প্রার্থন। 
পরস্পরের ফিগন এসব কিছুরই কোন প্রয়োজন নাই । 

অধ:পতিত ভারতের উদ্ধারকক্পে বারংবার প্ীভগবান খষি মহাঁপুরুষ- 
দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন । আমাবের ভার বড় গুরু । সকলে লচেই 
হইয়া সেই আশীর্বাণী আকার জীবনে সফল করিতে হইবে । নহিলে 
বৃথা জনম যাইবে । অতীতে কোন্‌ কোন্‌ তারিখে এ ভারতে স্বর্ণময় 
সৌভাগ্য যুগের অভ্যু”য় হইয়াছিল তাহার স্ৃতিমাত্র আনিকার ক্ষীণ 
চক্ষে বিমাইতে বিমাইতে পুথিপাটা খুঁ্ছিয়া খুঁজিয়া আওড়ানই সার 
হইবে। আর চখের উপর নিশ্চেষ্ট হইয়া! ধীরে ধীরে জাতিকে ধ্বংদ 
প্রয়াণে যাইতে দেখিতে হইবে । কবে বি খাইয়াছি আজও কি 
হাতে তার খোসবই আছে? অতীতে সব ভাঁল ছিল, আর আজ যা 
কিছু সবই মন্দ, ইহা কোন কাঙ্গেরই কথা নয়। ভবিষ্যৎ কি কেবল 
অতীতের হুবছ নকলমাত্র হইবে? নাঁঁ_সময়োচিত পরিবর্ভন পরিবর্ধন 
সাধিত করিয়া মূল আদর্শ-_বংশের ধারা অক্ষুণ্ন রাখিয়া আগাইয়া চলিব? 
ষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আব্দিকার যুগে যখন চারিদিকে 
দেখিতেছি তড়িৎ তেন্র প্রভৃতি প্রকৃতির হুক্্শক্তি সমূহ মানুষ আজ 
আপনার কাজে লাগাইয়া দূরকে নিকট করিতেছে, সাগর পর্বতের 
ব্যবধান ঘুচাইয়া সকল প্রাণে চমক আনিতেছে এখন যদি ফেহ বলেন, 
আমর! জপরের সহিত মিশিব না বা অপরকে আষাদের দেশে বসবাস 
করিতে দিব নাঃ কলের গাড়ীর ফোন সাহায্য লইব না৷ গোষানেই সব 
কাঞ্জ কর্ম সারিব-_তাহ! হইলে কতকটা বাতুলতহি প্রকাশ পায়। কিন্ত 





১৪৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


মনে হয়, সাবা মুগোপযোনী রি ব্যবস্থা বিধানের প্রয়োজন 
হইয়াছে। উদার প্রাণ দয়ালিধি শঙ্কর উগ্রভৈরব বিষুশম্থা প্রমুখ পতিত 
কয়েকজনকে সাবিত্রীস-স্কারের দ্বারা ছিজত্ে তুলিয়। লইতে কিছুমাত্র 
কুষ্ঠাবোধ করেন নাই। ম্বামী বিবেকানদও কয়েকজন কায়স্থকে 
উপবীতাদির দ্বার! দ্বিঅপদ দান করিয়াছিলেন । 

কিছুদিন পূর্বে অবুঝ হইয়া জিদের উপর এক দল মার্কিন বলিলেন, 
আমেরিকায় জাপানি কুলীদের প্রবেশ করিতে দিব লা। তাহাদের 
একধার হইতে সর্বশ্তদ্ধ বিভাড়িত করিব। কিন্তু ইহা কি সম্ভব হইবে? 
আজ দেখিতেছি কয়েকজন হিন্দু থেপিয়া বলিতেছেন, আমর! মুশ্রিমদের 
সর্কসুদ্ধ দেশ ছাড়া কারয়া ছাড়িৰ? ইহাও কি সম্ভব? সাম্প্রদায়িক 
ঈর্ষা প্রত অযুক্তিকর বাক্য বলিয়াই বোধ হয়। 

অতীত ভারতের শিক্ষা সাধনা সভ্যতার সঠিক তত্ব আমরা অনেকেই 
জানি না, বুঝি না। যংপামান্ত আলোচনা করিয়া! ইহাই বুঝিয়াছি, 
ভারত যে উন্নতির অতি উচ্চন্তরে আরোহণ করিতে পারিয়াছিল 
তাহার মূল হেতু এই জ্রাতির অসম্ভব রকমের তাল বোধে নিহিত 
দেখিতে পাইবে। মার্টির মমতা-তৌগলিক একতারপ হাতের 
পাচকে বাদ দিয়! ব্যক্তির বিভিন্নতা জাতির স্বাতন্ত্া সত্বেও ধর্মরূপ 
একতাঁর মণিহাঁরে পূর্ব্গগণ সবাই বাঁধা ছিলেন। আধুনিক নৃতন্বিৎ 
অবশ্য ইহা স্বীকার করেন না। 

তখন দশ আনায় কঠোপনিবৎ পাঁওয়া যাইত না যাহাকে 
তাহাকে মোক্ষমার্গের কথা শুনাইয়। নিবৃদ্তির পথে যতিধর্খে দীক্ষিত 
করিলে হিতে বিপরীত হইয়। থাকে । অনেকে বুদ্ধদেবের উপর এই 
দোঁষ দিয়াছেন । খিনি 'মব্ঝিম পটিপদ্গ, মধ্যগস্থার মাধুর্য শিখাইয়াছেন 
তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কেমন কেন শোনায়। 

তাহার সম্থঙ্ধে সমসাময়িক সাহিত্য-সা্গ্যে নম্র দিবার সুযোগ 
অতি অল্ল লোকেক্ই ঘটিয়া উঠে। একটু খাটিলেই দেখিবেন সকলের 
প্রতি অহিংসার উপদেশ তাহাতে নাই। শ্রাবক বা উপাঁসক গৃহস্থের 
উপদেশ শ্বতন্র। যতির. গ্রতি ভিন্ন, বাণী। “ললিত বিস্তর” বন্থপরে, 
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রচিত। অধিকারী বুঝিয়া কাশহাকেও ব্ূপরস হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
মহাশ্বশানে শবের উপর যোগাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন, আবার কাহাকেও 
বাসনা মিটাইবার জন্য স্বতন্ত্র জীবন-পথে চালিত করিয়াছেন । বুদ্ধকথ। 
যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমর! কিন্তু মহ'পুরুষের চরিতে এ কলঙ্ক 
দিতে পারি না। বৌদ্ধ গ্ৃহীর! প্রথম হইতে যে, সমাজে প্রাণা হিংসা 
একেবারে নাকচ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য নহে। তবে পরবস্তী যুগে 
তত্প্রচারিত মতবাদকে জ্যান্তে জবাই করিয়া 'ভাহাক নামে এমন 
অনেক কিছু ঘটিয়াছে যাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। শ্ীচৈতন্ত 
স্বন্ধেও এই কথা পুরাপুরী খাটে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সর্ববিদিত | 
দেবতার দোহাই দিয়া দুষ্ট দানবের দৌরাত্ম্য স্বভাব-বীতি, কারণ সে 
নামের মোহিনী শক্তিতে মানুষকে তুলাইবার চেষ্টা করে। 

ধাহারা স্রভতুদ্ধ সংস্কাঁরবান, বৈরাগ্যাদি সম্পত্তিসম্পন্ন সাহাদিগকেই 
শ্বেহহুয়ী জননী আপন বজকঠিন অথচ কুম্থুমপেলবহস্টে মায়াপাশ 
ছিন্ন করিয়া সেই পথের সন্ধান দিয়াছেন-_ থে পথ অতি দর্গম। ক্ষু- 
ধারার উপর চলন | কিন্তু পরিণামে পরমাননদদারক | 

সাধার্ণকে কিছ প্রবৃত্তি মিটাইয়। ক্রমশঃ ভোগক্ষয়ান্তে যোগের 
পথে চলিতে উপদেশ। তা প্রচীনদের কার্যধাকলাপ চরিতকথ! 
আলোচনা করিলে সংসাঁর-বাঁত্রার অতি খুঁটিনাটি--পান ভামাকটি সাজ 
হইতে সুরু করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সর্ব্ব বিষয়ে মন রাখিতে দেখ! 
যায়। নৌবিষ্ধা! পূর্তবিদ্তা তক্ষণবিষ্ঠা বাস্তবিষ্ঠা উত্যাদদি চৌষটি কলার 
তাঁলিক1 ও পুঙ্খান্ুপুঙ্ঘ বিবরণ পাঠে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহারা কি 
তবে আমাদের মত অবিরাম আলসপক্কে ডুবিয়া থাকিয়া কেবল মুখে ফাকা 
বৈরাগামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন ? 

শ্রীরামকুষেরর উপদেশের ভিতর গৃহীকে গৃহকর্ট্রে হন দিয়া সংঘতভাবে 

ংসারধন্ম করিবার কথা আছে। আর যোগীকে অতি কঠোর সংযম 

অভ্যাসের আদেশ । দ্বিকে দিকে এই বাণী আলোচিত ও প্রচারিত 
দেখিয়া দেশের ভিতর এক শ্রেণী ইন্দ্রিয়রাগীর চক্ষুঃশূল উপস্থিত । কোন 
কোন পশু বিশেষের যেরূপ লালরও দেখিলে ভীতি ব! প্রতিহিংসার সঞ্চার 
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হয়, এ'দেরও কতকট। তন্্রপ ভ্রু বলিয়া ইহার। সবাইকে পাণ্টা 
কহিতেছেন-_ওগো, তোমরা ওসব কথাবার্তা শুনে! লা। দেশটাকে 
কাষাঁয়বসনেই জাহানমে দিলে । উহাদের মত অনিষ্ট আর আমাদের 
কেহ করে নাই । খালি বৈরাগ্য। খালি বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ, বান্সিকী, 
বিশ্বামিত্র এই খধিকুলই সর্বনাশের মূল । 

এই সকল দেশদরদীদের নিকট আমাদের সাহ্ুনয় প্রার্থনা, তাহারা 
সর্ধপ্রথমে সত্য অনুসন্ধান করুন। অজ্ঞ পরদেশীর কথা মাথায় পুরিয়। 
মিথ]া অটিযোগ দিলে কি বিশেষ ফল হইবে? এদেশের প্রাচীন জীবন 
ও সভাতা সম্বন্ধে অনেকেই সংবাদ রাখেন না! অথচ বিজ্ঞের মত 
মণ্ডব) দিবার বেয়াদদবীতে সদাই উদগ্রীব । দামিত্বিহীন গুরুগন্ভীর মত 
প্রকাশে সমুত্স্থক | 

ভারতবর্ষ কোনযুগে বেতাল! উপদেশের বিধান দেন নাই । অধ্যাপক 
বিনয়কুমারের 7০5101৮5 380108100005 ০01 [নু 5০019102-- 
[71000 2০171555102105 10 5806 50151)095 শীর্ষক পুস্তক ও পবন্ধা- 
বলীতে তিনি অনেক মাল মসলা সংগ্রহ করিয়া! যথার্থ তথ্য উদঘাটনে 
চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার শ্রমও অনেক পরিমাণে সার্থক । প্রাচীনের! 
বৈষয়িক জ্ঞানের সর্বববিগ্তাক়্ শেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, এমন 
অসত্য গড়ামী করিতে চাহি না। তবে পারিপার্থিক অবস্থার প্রতি 
পূর্ণ মাত্রায় সজাগ থাকিয়া নাক মুখ কাণ চোখের সদ্বাবহারে এহিক 
বনু অভাব ও সমন্ত। মিটাইতে তাহারা কোন সময়ে পরাজ্ুখ হন নাই । 
নবধুগের মদগর্বিত নায়কগণ সঠিক তথ্য উদ্ধারকল্পে একটু সচেষ্ট হুইয়া 
অনুসন্ধানলন্ধ জ্ঞানসত্য প্রচারে আত্মশিয়োগ করুন, ইহাই অনুরোধ | 


স্বামী নির্লেপানন্দ 
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থুব ছোট বেলা আমার অনু হইলেই মা আবৃত্তি করিতেন, 
“দাও আর ফিরে লাহি চাও, থাকে ঘদি হৃদয়ে স্থল 1” তখন- 
কার সেই ক্রিষ্তার ভিতরেরও অপরূপ মহিমাটুকু আজও ভুলিতে 
পারি নাই_আজ শুধু তাই মনে হইতেছে, এ সুদুরের অনুতৃতিটুকু 
কত বেগেই না আমার ভিতরে যুঝিয়াঁছে প্রকাশ পাইবার জন্ত, কিন্ত 
অনুভূতি থে অপ্রকাশ, তার তো৷ অভিব্যক্তি নাই, সে তো! জান। 
"নয় অজানাও নয়, অথচ এমন একটা কিছু যা “বোঝে প্রাণ 
বোঝে লার।* এ অনুভূতির প্রকাশের তৃষ্ণ] বড় ভয়ঙ্কর, অর্থাৎ 
ভ্তানের সাহাধ্যে ইহার কশ্কালখাঁন| বাহিরে টানিয়া আনিবার প্রবৃত্তির 
আর অবধি লাই-যাহার জন্য উপনিধর্দের কবির! পরম পুরুষকে 
চক্ষু কর্ণ ও বুদ্ধির অতীত ব্লিয়াও থাঁমিতে পারলেন না) ফলে কৃষ্ট 
হইল ব্রন্ধবিদ্ঠা। আজ তাই ব্যবচ্ছেদকের কাজ হাতে লইয়া মনে 
হইতেছে-__ইহার প্রকাশ অসম্ভব । যাক্‌, ভূমিক1 এই পথ্যন্ত। এইবার 
আসল কথা । আমি বিবেকানন্দের শুধু ছুই একটি কবিতা চোখের 
সন্মুথে আনিয়। ওথাইতে চেষ্টা করিব, বিবেকানন্দের সঙ্গে এগুলো! 
কি তবে জড়িত। মনে থাকা দরকার, কোন মন্তিক্কযুক্ত মানুষই 
বিবেকাননকে এই সংঘর্ষময় যুগের একটা বিশাল গ্রন্থস্বূপ না মনে 
করিয়া থাকিতে পারেন না--( এবং ইহার প্রমাণ আমি এই আন্াই 
করিতে বস্লাম না) কাজেই বিবেকানন্দের জীবনের এক একটি 
স্বরূপকে আমর! পৃথক বিষুক্তভাবে আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকতা 
রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইব, অর্থাৎ কি-না, এখনকার মত ভাবিয়া 
লইব যেন «বীরবাণীই' তার একমাত্র গ্রন্থঃ এবং সন্দেহবাতিক গ্রস্ত 
বিবেকানন্দ, ভক্ত বিবেকানন্দ, ম্ব্বেশপ্রেমিক, জ্ঞানী ও যোগী 
বিবেকাননের সঙ্গে আমাদের আপাততঃ কোন সম্পর্ক নাই। 


১৪৮ উদ্বোধন [২ ২৯শ বিন সংখ্যা 


রডের ভিতরটা একটা নিরেট ান্ত্িকত! নয়, তারও ব্তায় 
আছে, যেখানে প্রেম ও কাম, সতা ও মিথ্যা সব ধেসাধেসি করিয়া 
বাস করিতেছে । কবি-চিত্বই মাত্র এই ছন্ছকে এমন একটা শ্রোতাভিমুখী 
করিয়! দিতে পারে, যাহাতে জীবনট! জীবনের সমস্ত বৈশিষ্টযকে 
কাটা্াটা না করিয়াও সেই চব্মের দিকে পৌছায়--যেমন কালিদাসের 
ইঞ্জিয়পরায়ণ অব্যবস্থিতচিতত দুধবন্ত পরম প্রশান্তির দিকে পৌছিল 
শকুস্তলার সামা সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া 

কবি এইখানে সহজের সাধক | এখানে দমনের মুলে আছে, পরম 
স্বাধীন ছন্দ। এই হিসাবে বিবেকানন্দের এক একটি কবিতার একটি 
পংক্তির উপরে বন্ধ গবেষণ! চলিতে পাঁরে ; এবং দেখিয়! অবাক হইতে 
হয়__এই সন্যাসী, জীবনের আনাঁচ কানাচ কোৌনখালেই খুঁজিয়। আসিতে 
বাকী রাখেন নাই, অথচ বাধাঁও পান নাই! 

“আধারে আলোক অনুভব, দুঃখে স্থখ, রোগে স্বাস্থ্যভাণ) 

প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রনান, হেথা স্থথ ইচ্ছ মতিমাঁন ?” 

এখানে স্ত্রপাতটি কি করিয়া হইল, ইহা খুব আরামপ্রদ গবেষণা । 
চেষ্টা করা যাক। রচনার রীতিটি (5018) সংস্কত কাব্যের হ্যায়; 
গভীর নিস্তব্ধ অথচ আবেগময়া ধ্বনি আছে-_ধা, প্রাণকে মুগ্ধ করে, 
আ্থির করে, আবার ভীতও করে-_এক সঙ্গে । বাংলা অক্ষর মালার 
বুক থেকে এমন প্রশান্ত নির্বাক অনুরণন আমি শুনিক়্াছি বলিয়া মলে 
পড়ে না । দুইটি পংক্তিতেই সারা জগতের একট! কুছেলীপট যেন 
খুলিয়া গেল__শেলির চ6৫০072035050 এর ৮1১81) [21050810900 
€৮৩/০এর সঙ্গে এ-বিষাদদের একটু তারতম্য আছে, এবং “মায়ায় বাধা 
ফকিকার”্বাদের সঙ্গেও সাদৃশ্য নাই। 10107675059 এর যাতনার 
ভিতরের আত্মা বড় রাজসিক | সেই হিসাবে এই পংক্তি ছুটি সাত্বিক | 
সেই হিসাবে ইহাকে এমন কিছু বলা যায়, থা নিষ্কাম বটে, আবার 
কাঙগনার মোচড়ও সেথানে বড় কম নাই-_ এই ছুটিতে এমন না বনিলে 
কি ইহাকে বিবেকানন্দ-দর্শন বলিতাম ? এ দুটো উল্টা জিনিষের ফিশ্রন 
নয়-_এঁকা যে, পাগল কবির জীবনে দিব্যি খাপ খাইয়া গিয়াছে তাহা 


চৈত্র, ১৩৩৩ ] কবি বিবেকানন্দ ১৪৯ 


আমি অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারি। ধিনি ধর্ম চাইনে, মোক্ষ চাইলে, 
আমি লাথ নরকে ফাঁক মুচি মেথবের জন), এই বলিয়। ব্যথায় কাতর 
হইয়াছেন; আমেরিকার বিরাট শ্বপনে ধার প্রাণ জগতের কষ্টের 
কথা মনে করিয়া ভূমিশযায় দেহ লুটাইয়াছে, তিনিই আবার বসিয়াছেন 
গভীর গুহাহিত ধ্যানে । প্রথমটি রাজসিক; এবং পরেরটি কঠোর 
সব্ধের ক্ষুধা, সত্বকেও পাঁর হইয়া যাঁয় জগতের প্রাচীর উল্লজ্বনের 
নিমিত্ত । 

অতঃপর আমরা বলিতে চাই, এই হ্বন্বের ছন্দই ইহাকে কবিতা 
করিয়াছে-_কবিতার ও সংহিতার ভিতরে এইটুকু পার্থক্য যে; কবিতার 
ভিতরে একট! গৃঢ অস্তরীণ প্রবাহ আছে, থা ঘন্দব্যতিরেকে আমিতেই 
পারে না3-_কিন্ত সংহিতায় সে ঘন্ব-আোত নাই । এ লোকটির জীবনে 
বহু স্তৃতি, বহু নিন্দার করকা৷ সমান বহিয়া গিয়াছে কিন্তু এই মস্তবহুর্ধগী 
(ষে কখনও মুগ্ডিত মস্তক, হুতাশনপ্রভ মায়াবাদী, কখনও গদগদ 
স্েহাতুর সরদিত প্রাণের বন্ধু, আবার কখনও মহা রাজসিক কর্ম 
--“আমি। আমার ভিতরে আগুন অনুভব কচ্ছিঃ আমি কিছুমাত্র 
অপেক্ষা করি না, ইহাকে তোমরা তার দেশবাসী-_তোমর। পাবে, 
কিংব! বৈদেশিকেরাই ইহাকে লুটে লেব্?--এই রকম একটা কিছু ), 
আজও ধরা দেননি । কবির জীবনই এই রকম হইয়। থাকে । ইহাকে 
ছোয়া বড় শক্ত । 

এই ছন্দ এই কবিতাটির ভিতরে একটা চাপা ব্যর্থ" দীর্ঘস্বাসের 
বার্তা বহিয়া আনে (জানি না, তীর ব্যক্তিগত সেটা কতথানি)। 
যখন এর সংষত অথচ মুক্ত শোতের মত আমরা শুনিতে পাই, 
“্হাদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ ভ্রগতে লাহি তব স্থান”_ তখন মনে 
হয়, আগৎকে শতধারে প্রেমামৃতে সরান করাইয়া দিবার পরে এ যেন গুড় 
অভিমান। “লৌহপিও সহ্থে যে আঘাতি, মর্ধর-সূরতি তা কি সয় ?*-_ 
বাস্তবিক এখানে যেন কি একট! বেদনা? ষেন কি একটা চিরন্তন রহস্টের 
লোক নাইয়া উঠে। মনে হয়, এই হ্থথে ছঃখে--শোকে সঙ্গীতে 
'জড়ানে। এই পৃথিবীটার কথা-_ চিরন্তন মহাবেশের চক্ষুতে, তাই চিরন্তন 





১৫৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


অতৃপ্তি,_-একে আলিঙ্গন_-অথচ একে স্বীকার করিবারও যে ক্ষমতা 
নাই। এ কবিতার এই দিকটা যে বিশেষ স্বুট। আমার 
এখানে শেলির কথা বড় মনে পড়ে। সেও যেন এমনি বড় কোমল 
ছিল এই ধরিত্রীর বুকে । অনস্ত শুনো এ পৃথিবীর বড় দুরে সে- 
পাখা ছুটি ত বৃথাই নিজেকে আঘাত করিয়া গিয়াছে--আর এই 
কবির “জেনেছি স্থথের নাহি লেশ” তেমনি ধারাই একট। ছোয়া 
দেয়। এখানে আমাদের মনে থাকে না যে, এ কবিতার শেষে 
আমরা আশার শিখা একটা পাইতে পারি--যেন একটা বিধ্বস্ত 
বিশাল আত্মা এ পৃথিবীর গহ্বরে গহ্বরে আনাচে কাঁনাচে-_“ভিক্ষাশনে 
কতকাল বস" সমস্ত ঘুরিয়া মথত একটা ব্যথার বার্তাই পুর্ণ ভরাট 
পেয়ালায় আমাদঘের সম্মুথে আনিয়া দিবে । নিদারুণ বিভৃষঃ1-_“ত্যাগ, 
ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম”__এক সঙ্গে নরেন্ত্রনাথের গাঢ় সন্ধান-বাম্পকে জমাট 
করিয়া এখানে বিবেকানন্দের চরণে সলিলরূপে উপহার দ্বিবার উদ্ভোগ 
করিতেছে । এই স্থানটিই এ কবিতার গৌরীশূঙ্গ (1:121765£ 7591), 
এখানে আগাগোড়া ধরিত্রীর সব ঝাপস! হইয়া যায়। ভঙ্গুর দেহ, 
ভঙ্গুর প্রাণ, ভঙ্গুর ইন্দ্রিয় সব ধুমায়িত লেপালেপি হইয়া যায়, উষ্ণ 
আবর্তের মত কুগুলীকৃত দর্পিল চাঞ্চল্য আমাদের পায়ের তল! কাপিতে 
থাকে-আমর] শুধু তখন নিরেট বস্তর অবস্থা প্রাণ্ত হই_যেদ মনে 
হয় বৃথা এ মনুষ্য জীবন, যেন মনে হয় মরীচিকার পানে শুধু ছুটিতেছি, 
যেন মনে হয় সন্যাসী আর সংসারী একই অনন্ত ভুলের অনুসরণে-_ 
ইন্দ্রিয়ের দমনে এবং আন্বাদনে-_-একই মৃত্যু শুধিয়া আনিতেছে__সব 
ষেন শৃশ্- শৃন্ঠ একেবারে অকুল,_-উঃ “ত্যাগ, ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম” 
ষেন আমাদের বুদ্ধির বিভ্রান্তি। তাই বলিতেছিলাম, এ কবিতার গৌরী- 
শরঙ্গ এই পংক্তিটিই, এখানে হৃদয় ও মস্তিফে হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত শিশতয়ের 
মতন এমন ঠোঁকাঠুকি আরম্ভ করিয়া দেয়, যেন মনে হুয় যে সব ভাগিয়া 
গেল-_এ জায়গাকে আমি বিরৃত করিলাম, বিশ্লেষণে সহজের রস নষ্ট 
করিলাম, তবু এ যে কেমন অনুভূতি তা প্রত্যেক ধরিত্রীর শিশুই এই 
অন্তহীন সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রতি দোলনের সঙ্গে অনুভব করিবে । 


চৈত্র ১৩৩৩] কবি বিবেকানন্দ ১৫১ 


কিন্তু হঠাৎ কবি কি যেন একট! কি পাইলেন । তাঁরই কথ স্টার 
মনে পড়িয়া গেল। এতক্ষণ দেন ভুলিয়াছিজেন, হঠাঁৎ মনে পড়িল। 
চ8190156--1,09% ছিল এতক্ষণ | এইবার যেন 82150196--0২658- 
170এর বার্ভী | প্রেম, প্রেম এই মাত্র ধন ৮ ভ্রমাট 11182595র 
ভিতরে ক্ষীণ আশার স্থরবর্ভিকা কি যেন বুকের নিরাশ অন্ধকার ভইতে 
খুঁজিয়া পাইলেন । কিন্ত প্রেম কথাটিই যে বড় আপেক্ষিক। একট্র- 
থানি সক ভালবাসার নিবেদন ঘে, নিবেদিতের কাছে বাক্ষসী- 
হাত বাড়ীয়, একট্রথানি হৃদগলেব বিনিময়ে সে যে স্বর্মর্ত কি চাহিবে 
ভাবিয়া পায় না,_-পুথিবীর মাটির অণুগুলি৪ থে পরস্পরের আকর্ষণের 
বিদ্রাতেই আটা, এ পারম্পধ্য এ আপেক্ষিকত্বকে শ্থ করিয়া দিবার 
আকাজ্কাও যে আসে না ভয় ভয় বুঝি সব হাগাইয়া যাঁয়। 
এরপানকার অনুভতিটাই আশা-হতাশায় দোলায়মান। তার পর স্তরেই 
একট1 গভীর ব্যঞজজনা। সেট পরে বলিব। মাঝে আর একটি স্তর 
আছে । সেখানে শ্রেব, লিদ্রুপ, জালা ইত্যাদি মিশ্রিত যেন একটা 
উন্মাদের হাদির ফুৎকার_-ভিতরে তার কত কান্নাতা কে বলিবে ? 
“মতা মাগে সেও বে পাগল, মমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন”--এটি বাখিত 
জ্রকুটি। 

“যতদুর, যতদূর যাও বুদ্ধিরথে করি আরোহণ, 

এই সেই সংসার-ভ্ুলধি ঢুথ স্থ করে আবর্তন 1” 

এখানে কবির আশা-প্রীপকে লইয়া, আমরা যেন আমাদের তহবিল 

লইয়! একটা জমা খরচে তৎপর হই । 

“পক্ষহীন শোন বিহগম, এ যে নহে পথ পলাবার? 

বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথা উদ্াম ?” 

_-এ স্থানটি ত মাতৃন্সেছের বড় কোমল শাসনের মত । 

এইবার সহশ্র সহত্র জ্বালাকে কবি যেন বুকে করিয়! সাহস ভরে 

ঈাড়াইজেন, ঠিক বিবেকানন্দের মতই-_ঠেলিয়! দিতে বা পলাইতে তিনি 
চাঁছিলেন না; তিনি জমগ্রত্বের গভীর দৃষ্টিতে ষেন বলিতে লাগিলেন, 
+গগো। বিষপাত্র,ঠ তোমার কত বিষ আছে দাও, আমাকে মরণের 
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আধারে ফেলিতে পারিবে না ওগো) যদের বর্ণিল শ্োত, আমাকে 
নাকে মুথে প্রবেশ করাইয়া স্ান করাইয়া দাও, তবু ততটুকুতে 
মাতাল হইতে আষি পারি না 1, এ যেন উদ্বেল সমুক্রের অবিরাম আঘাত- 
রত চোরাবালিতে অনবরত আকৃষ্ট হইতে হইতে কবি বলিতেছেন, 
“আমায় তোমরা! ধত পার স্পর্শ কর, কিন্তু ধ্বংদ করিতে পারিবে 
না-শুধু মধুময় তীর্ন্বানহ আমি ধৰিত্রীর কুর নদীতে সম্পাদন করিব ।” 
ইহারই স্থর পাওয়া াইবে লীচের পংস্তিকটিতে_ 
“ও আর কিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সন্থল। 
অনস্তের তুমি অধিকারী, প্রেম সিন্ধু হাাদে বিদ্যমান, 
দ্রাও, দাঁও, যেবা ফিরে চায়, সিন্ধু তার বিন্দু হয়ে যাঁন।” 
ইহা পরম প্রশান্ত জ্ঞানের গৃঢ় আত্মসমপণ-__আত্মার সহিত আত্ম- 
বিনিময়! এই কয়টি পংক্তির আবৃন্তিতে আমি যত বকিয়। গেলাম 
তার চেয়ে ডের বেশী গাঁড় অব্যক্ত অনুভূতি আপনিই আমিবে। 
জীবনের অত্যন্ত স্থখ ব! অতান্ত ছঃথের মুহূর্তে এই কবিতাখানি আমার 
পক্ষে একটা বিশাল জগৎ সদূশ। প্রতীচ্যের দৈহিকস্ফোটক যন্ত্রণা, আর 
ভারতের সমাহিত কি একটা অমৃতক্ষরণী বিরাম, এই কবিতাটিতে 
বিবেকানন্দের মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহার সহিত মাথামাথি হইয়া 
গিয়াছে । 
পরের কয়টি পংক্কি শেবকে নিঃশেষ করিগ়াছে মাত্রঃ বলিয়া মনে 
হুয়__কবিতার ব্যগ্রনা যেন অনেকটা আচ্ছন্ন হইয়া থঞ্জের মত পথ 
চলিতেছে । অহরহঃ যদিও উদ্ধত করিবার পর্সে এই পংক্তিকটি অত্যস্ত 
উপযোগী। 
শেষ কথা, এ কবির কবিতাকে পাঠ কাঁরতে হইলে সর্বদা! মলে 
রাখা দরকার বে, কবিতাগুলি এক একটা দর্শনবিশেষের কলেবর মাত্র 
নয়। কবিতার দর্শনে সব কথ! বাদ দিলেও এ কথাটি সব সময়ে 
সত্য যে, কবিতা মানেই একটা মোচড়, একটা বেধনা_বে বেদন। 
মানবহৃদয়ের সষগ্র দুর্বলতা সবলতা, জ্ঞান অজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে 
জড়াইয়া থাঁকিয়! বেগে বাছির হইতেছে; কিন্ত দর্শনে কবিতার শ্রোত 
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নাই, স্থিতিস্থাপকতা নাই, একটা হ্থ্র্যা আছে, একট! নিরেট ভাব 
আছে, হৃদয় সেখানে কম, মস্তিষ্ক বেশী--এক কথায় বলিতে গেলে দর্শন 
ভাবের অস্ক, কবিতা! ভাবের উচ্চ/াস। এই জন্ঠই আমি পাঠকগণকে 
দর্শনের একট! পূর্বস্বীকূত ভাব :015015199161077) লইয়া বিবেকানন্দের 
কবিত| পাঠ করিতে বারণ করি। আমার স্থির বিশ্বাস, বিবেকানন্দ 
কবি হিসাবে বাংল! দেশের একটি উজ্জল জ্যোতিষ্ক, ধার ভাঁবে ও ভাষায় 
একটা! চূড়াস্ত বৈশিষ্ট্য আছে । 


গ্রীস্থধীরচন্দ্র চাকী 


ভক্তি 
৷ পূর্বান্বৃত্তি 


নিজালুরাগ দ্বারা অন্ুরাগের সম্েদনযোগা দশা লাভ করিয়া প্রকাশ 
বুক্ত হইলে যদি অনুরাগ পরাকাণ্ঠা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে ভাব 
বলে। গৌড়াচার্ধ্যপাদ্েরা ইহাকে পাচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেদ__ 
(ক) স্থায়িভাঁব) (খ) বিভাঁব, (গ' অনুভাব, (ঘ) সাত্বিক (উ) ব্যভিচার । 

(ক) কৃষ্ণরতিই স্থায়িভাব স্বরূপ । শাস্তাদি মুখ্য রস বিপুলতা লাভ 
করিয়। ধখন ভাবে পরিণত হয় তখনই তাহাকে স্থায়িভাব বলে। 

(খ) কৃষ্ণরতির পরিপোষক হান্তাদি গৌণরস বিপুলতা লাভ কর্িসা 
বিভাব হয়। ইহারাই রৃতির আস্বাদন হেতুসমৃহ। বিভাব ছুই ভাগে 
বিভক্ত--(৯) আলম্বন ও (২) উদ্দীপন । আলগ্ছন আবার ছুই ভাগে 
বিভক্ত _(১) বিষয় ও (২) আশ্রয় । 
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(গ) অনুভীব ত্রয়োদশ প্রকার-__(১) নৃতা। (২) বিলুন্টিতঃ (৩. গীত, 
ঘে) ক্রোশন, (৫) তন্মোটন, (২) ভুঙ্কীর, (৭) জন্তন, (৮) শ্বাসবৃদ্ধি, 
(৯) লৌকাপেক্ষ! ত্যাগ, (১০) লালাআব, (১১) অটু্াস, (১২) দূর্ণা এবং 
(৯৩) ভিন্কা 

(ধ সাত্বিকভাব আট প্রকার-_(১) স্তস্ত, (২ স্থেদ, 1৩) কম্প, 18 
বৈবর্ণ্য, (৫) অশ্রু, (৬) গদগদ, (৭) পুলক ও (৮) প্রলয় 

১) চিত্ত সাবিকভাঁব লা করিলে চঞ্চল :লকে প্রীণে বিস্তাস করে, 
প্রাণ বিকারবিশিষ্ট হয়! দেভকে ক্ষুব্ধ কবে। তৎকালে ভজন্শীলের 
দেহে এই স্তস্তাদিভাঁব প্রকাশ পায়। প্রাণ পঞ্চভূতের তুষিস্থিত হইলে 
শ্তস্ত তয়। হর্ষ, ভয়, বিন্ময়। “ধা ও ক্রোধ হইত শপ জাত হয়। 
স্তম্ভ হইলে বাক্‌-পাণি-পাঁলাদির চেষ্টারাহিত্য নিশচলতা এবং শৃ্ঠতা 
প্রভৃতি হয়। স্তস্ত মনের অবস্থা বিশেষ | বাঁক্যাদিরাহিতা, দেইজ 
বিকার বাহিরে এ অন্তরে বাপিয়া অবস্থিম | পূর্বে সথক্াবস্থা, পরে 
স্থলাবস্থা | বাক্যা্দি তীনতা-_কশন্দিয়্েরও শৃল্যতা_ ্ঞানেন্দিয়ের ক্রিয়া- 
বাহিত্য জ্ঞাপক। 

(২) হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিজনি5 ফাঁত। দেহের রদ ক্রন্মায় তাঁহাকে 
স্বেদ বলে। 

(৩) বিশেষ ভয় হর্ষ ও ক্রোধাঁর্দিজনিত ফা দেছের চাঞ্চল্য জন্মায় 
তাহাকে বেপথু বা কম্প বলে। 

(৪) বিষাদ, ক্রোধ ও ভয় প্রভৃতি হইতে দেহের বর্ণবিকারকে বৈবর্ণয 
বলে। বৈবর্ধ্য হইলে মলিনতা ও কৃশতা! প্রভৃতি বল! যায়। 

(৫) হর্ষ, ক্রোধ ও বিষার্দাদি বার বিনা প্রত চক্ষুতে যে জলোদগম 
হয়, তাহার নাম অশ্রু । হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলতা এবং ক্রোধাদিজনিত 
অশ্রুতে উষ্ণতা লক্ষিত হইলেও সকল অশ্রুতেই চক্ষুর চঞ্চলতা, রক্তবর্ণ ও 
মার্ছজালাদি দেখা যায় । 

(৬) বিষাদ, আশ্চর্য, ক্রোধ, আনন ও ভয়াদি হইতে বৈষ্বর্যা বা 
স্বরভেদ হয়ঃ এই শ্বরভেদট গদগ্বাকা করায় । 
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(৭) বিজ্বুয়। হর্ষ, উত্সাহ ও ভয়াদিজ্ুনিত লোম সকলের পুলক বা 
রোমাঞ্চ হয় তাহাতে গাত্রম্পন্দনাদি হইয়া থাকে । 

(৮) সুখ ও ছঃখ উভয় চেষ্টা হইতেই জ্ঞান নিরন্ত হয়। এহ প্রকার 
প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি অস্ুভাব মকল দেখা যায়। 

ইহারা প্রন্ট্েকে ধা সহবোগে আবার (১) ধুমায়িতা, (২) জালিতা', 
(৩) দীপ্ত, (৪. উদ্দীপ্ত) ও (৫) সুদীপু। এই পাঁচ ভাগে বিজ্ঞ । 

(১) এক অথবা দুইটি সহঙ্স-তাবুকের এরারে ঈবৎ প্রকাশত হলে 
যে ভাবের গোপন সম্ভবপর হয়, নই ভাবকে ধূমায়তা বলে। 

(২) এককালে ছুই বা তিনটি সাত্বকভাব প্রকাশমান এবং কষ্টে 
তাহার সঙ্গোপন সম্ভব হইলে ভাহাকে জ্বালিতা বলে। 

(৩) তিন চারিটি প্রো ভাবের এককালীন উদয়ে উহাদিগের সম্বরণ 
করিবার চেষ্টা বিফল হইলে, ভাবজ্ঞ ধীরগণ তাহাকে দীপ্তা বলেন । 

(৪) এককাঁলে পাঁচটি অথব! সকল ভাঁব প্রকাশিত হয়া প্রেমের 
পরমোতকর্ষতায় আবোহণ করিলে নাহাকে উদ্দীপ্ত বালে। 

(৫) সাত্বিক ভাব সমুহ কোটিগুণিত হইয়া পরম উৎকর্ষতা লাভ 
করিলে যখন প্রেম পরাকাষ্ঠা স্থন্দররূপে প্রকাশ পায় তখন সুদীপ্র! সংজ্ঞা 
লাভ করে। 


(উ) ঝাভিচাঁরী ভাব তেত্রিশটি-_ ১) নিবেরধ, (২) বিষাদ, .৩) দৈন্, 
(৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ) (৭) গর্ব, 1৮ শঙ্কা। (৯ ত্রাস, (১ 
আবেগ, (১১) উন্মাদ, ১২) অপন্মারঃ (১৩) ব্ণাধি, (১৪) মোহ, (১৫) 
মতি; (১৬) আলম্ত; (১৭) জাঁডা, ।১৮) ক্রীড়া, ১৯: অবহিথ।, (২৯) স্থৃতি, 
(২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, ২৩, মতি, :২৪) ধৃতি, ২৫। হর্ষ, (২৬; ওৎ- 
স্থৃক্য, (২৭) গুগ্রা, (২৮) অমর্ধ, (২৯) অহথয়া, (৩*. চাপলা, (৩১) নিদ্রা 
(৩২) সুপ্তি, (৩৩) প্রবোধ । 

অপরাপর আচাধ্যপার্জের! নিম্নলিখিতরূপে ভাবের বিশ্লেষণ করিয়া- 
ছেন-_ভাঁব তিন গ্রকার__(ক) অগজ খ) অফত্ুঅ ও (গ) শ্বভাবজ। 

(ক) অঙ্গজ ভাব তিন প্রকার--৫১) ভাব (২) হাব (৩) হেলা । 


১৫৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্য--৩য় সংখ্যা 


সাশিশ্পশিশিশীশিশিসসপিসিস্িসাসপিস ল ৯ ১ কপিল রা 


(খে অযত্ুজ তাব সাত প্রকার--(১) শোভা (২) কান্তি (৩) দীপ্তি 
(৪) মাধুর্য (৫) প্রগল্ভতা! (৬) উদাধ্য ও (৭) ধৈর্য্য । 
(গ) স্বভাবজ ভাঁব দশটি-_১) লীল! 1৯) বিলাল (৩) বিচ্ছিত্তি 
(৪) বিভ্রম 1৫) কিলকিঞ্চিৎ (৬) মোট্রায়িত ৭) কুট্টমিত (৮) বিব্বোক 
(৯) ললিত ও (১৯) বিকৃত। 
কিলকিঞ্চিৎ ভাব সাতটি--(১। গর্ব (২) অভিলাষ (৩) রোদন 
(8) হাস্য (৫) অসুয়া (৬) ভয় (৭) ক্রোধ__ইহারা প্রতোকেই গুপ্ত হর্ষের 
সহিত মিশ্রিত । 
কুট্টমিত ₹স্তনাধরাদ্িগ্রহণে হৃৎগীতাঁবপি সন্গমাৎ । 
বহিঃ ক্রোধে ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্রমিতং বুধৈঃ ॥ 
উজ্জ্বল নীলমণি ) 
বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে । 
'ফুট্রমিত” নাম এই ভাব বিভূষণে ॥ । চৈতন্ত চরিতামূত ) 
ললিতালঙ্কার তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে ভ্রী নাঁচাঞা ॥ 
মুখে নেত্রে হঘ নানা ভাবের উদগ।র । 
এই কাস্তা-ভাবের নাম ললিত অলঙ্কার ॥ 
/ চরিতামূত ) 
বিব্বোক গর্ব ও মানদ্বারা প্রিয়তম বা তদ্দত্ত বস্ত্র অনাদরকে 
বিব্বোক বলে। 
মোট্রায়িত _হৃদয়ে প্রিযতমের স্মৃতি ও কথাজনিত ভাবনা হইতে 
যে অভিলাষের উদয় হয় তাহাই মোট্রারিত। 


৯ 


এক্ষণে মহাভাবের কথা বলিব | ইহা! প্রেমের অবস্থাবিশেষ, তাহা 
হইতে পৃথক্‌ ভাবে মনের স্থিতি হয় না অর্থাৎ মন মহাভাবাত্মক হয়। 
ইন্দ্রিয় সমুছের মনোবৃত্তিরূপা গোপীগণের মন প্রত্ৃৃতি সর্বেক্রিয়গণের 
মহাভাবধপত্ধ নিবন্ধন সেই সেই ব্যাপারে সকলগুলিরই শ্রীভগবানের 
অতিবস্থত্ব যুক্তিসিদ্ধ হয়। প্রকষ্$চৈতন্ত যখন রামানন স্বায়কে ততৃকথা 


চৈত্র ১৩৩৩ ] ভক্তি ১৫৭ 


জিজ্ঞানা৷ করিয়াছিলেন, তথন তিনি ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ক্রমে 
স্বব্ধাচরণ, কৃষ্ণকর্ম্ার্পণ, স্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশৃগ্তাভক্তি, 
প্রেমতক্তি, দাস্ত প্রেম, সথ্য প্রেম, বাৎসল্য প্রেম, কাত্ত-ভাব এবং সর্বশেষ 
বাঁধা-প্রেম পর্যন্ত বর্ণন। করেন । এই বাধ] প্রেমই মহাভাবরূপা | 

এক্ষণে এই রাধা কে ?- কুষশক্তি ত্রিভাগে বিভক্ক হইয়াছেন--(১, 
চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি (অন্তরঙ্গ) ২; মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা। এবং (৩) 
জীবশক্তি (তটস্থা)। এই স্বর্ূপ-শক্তি তিন অংশে বিভক্ত--0১) ভলাদিনী 
'আনন্দাংশে। (২) সন্ধিনী 'সদংশে এবং (৩, সপ্বিৎ 'চিদংশে। | রাধা এই 
হলাদিনী শক্তির পূর্ণ ও নর্ত বিগ্রহ । 

অতঃপর মহাভাববপিনী বাধার অবয়ব বর্ণিত হইতেছে | ,১। ললিতাঁদি 
সথী-কাথ নাহ, 1২' কঙ্খ-ন্রেহ__ সুগন্ধি উদ্বর্তন। (৩; সুগন্ধি দেহ-__ 
উজ্জ্বল বরণ, 18) কাকুণ্যামূত ধারা প্রথম জান, ।৫ তারুণ্যামূত 
ধারা মধ্যম ম্লান, ৬ লাবণামূতধারাঁ উত্তম জান, (৭) লজ্জা শ্যাম 
পউসাটী, (৮) কষ) অন্ররাগ-দ্বিভীয় অরুণ বসন, (৯) প্রণয় মাদ-_ 
কঞ্চুলি, ".১*) সৌনদর্যয--কু্ুম। ১১" সপী-প্রণয়_ চন্দন, +১২. শ্মিত- 
কান্তি-কপূর, (১৩) রুষ্চের উজ্জল রস__মুগমদভর | :১৪. প্রচ্ছন্ন-মান- 
বাষা- ধন্সিল্ল বিন্তাস। 1১৫) ধীরাধ'রাত্মক গুণ-__পট্টবাস, ।১৬) রাগ-- 
তান্ুলরাগ অধর (১৭) প্প্রম কৌটিল্য__নেত্র যুগলে কাজল। ,১৮. 
সান্ধিক ও কিলকিঞ্তাদি ভাব-_ভূষণাদি, (১৯) গুণশ্রেণী-_পুষ্পমালা, 
(২৯) সৌভাগ্য-_তিলক, '২১) প্রেম বৈচিত্রা- রত, (২২) হৃদয়_-তরল 
না ধুকধুকি, (২৩) মধ্যবয়স-__স্াস্কান্ধে করন্তাল, (২৪) রুষ্ণলীলা মনোবৃদ্ধি 
-সঘী, (২৫) অঙ্গমোরভ--আল্য়। এবং (২৬; গর্ব -- পধ্যঙ্ক | 

অতঃপর রাধার শুপশেণা বণিত হইতেছে । আচাধ্োরা এই গুণ- 
শ্রেণীকে চত্ুর্ধা বিভক্ত করিয়াছেন--(ক) অর্গস্থা (৭) উক্তিস্বা (গ) 
মনস্থা 'ঘ) পরসগ্ন্ধগা । 

(ক) অগস্থা ছয়টি--(১) মধুর চারু ২) নববয়া কৈশোর (৩) 
চলাপাঙ্গা (8) উজ্জলশ্মিতা (৫) হারুসৌভাগা রেখা অর্থাৎ পাদাদদিস্বিতা 
চক্্রারদি'রেখা এবং (৬) গন্ধোম্মাদিত মাধবা । 


১৫৮ উদ্বোধন [ ২৯শ টার সংখ্যা 


€খে) উক্কিস্থ তিনাট_(১) এ বিজ (২) । রম্যবাক্‌ 
(৩) নর্্ম পণ্ডিত! । 

(গ) মনস্থা--(১) বিনীভা (২1 করুণাপূর্ণা (৩ বিদগপ্ধা (8) 
পাটবান্থিতা (৫) লঙ্জাশীলা-_আভিজ্ঞাত্য ও নীলতাদির হেতু (৬) মর্যাদা! 
বা সাধুমার্ঁ হইতে অবিচলিতা (৭. ধৈধাশালিনী--ভুঃশসহিষুঃ ৮) 
গান্তীর্ধাশালিনী (৯) স্ুধিলাসা এবং (১৯) মহাঁভাঁব পরমোতকর্ষতবিণী | 

(ঘ) পরসম্বন্ধগা_(১) গোকুল প্রেম বপন্তি (২' জগচ্ছেণী লসদ্‌- 
যশা (৩. গুর্বাশ্রিত গুরুম্বেভা (৪) সী প্রণয়িতাবশা ৫) কৃষ্ত- 
প্রিকাবলিমখা! ভে) সস্তী শ্র কেশব । 

অন্তঃকরণের চারিটি কাঁধা-জ্ঞান 1£7101076), ভক্তি (06110), 
কর্ম (11105) এবং ধ্যান 10000008110) 1 যোগীর। ইহাদের 
একটি বা বুকে অবলম্বন করি?! ঈশ্বরাভিমুরখী তয়েন। অন্তঃকরণ যখন 
ভক্কিন্ পূর্ণ-প্রকট অবস্থ! প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে মহাভাঁব বলে। রাধা 
এই মহা ভাবন্বরূপা। ইত্ড্রিযদের নিভেদের কোনও উদ্দেত্য লাই, 
ইহারা অগ্তঃকরণেরই কার্ধা সম্পার্দন করিয়া থাকে । সখীরাই এই 
ইন্জিয়) ইহার! বাঁধার কার্দা সম্পাদন করিয়াই তৃপ্ূ। সেই জন্ত 
আচাধ্যের|! বলেন, রাধার চিন্প্রপাদ নিমিন্ধ শ্রীকষ্জে প্রেমলীলা 
ধাহারা বিস্তার করেন ঠাহারাই সখী । ইহাদের কাধা--(১) নায়ক- 
নায়িকার পরস্পরের প্রেম গুণোতকার্তন ২) একের অন্ঠের প্রতি আসক্তি 
বিবদ্ধন (5) উভয়ের অভিসার করান (৪) ুষ্চের সখী সমর্পণ ৫; পরিহাস 
/৬) আশ্বাস প্রদান (৭, নাঁয়ক নায়িকার বেশকরণরূপ নেপথ্য (৮) 
মনোগত ভাব প্রকাশ করণে নিপুণতা নি. নায়িকার দোষ গোপন 
(১৯) অন্য পুরুবরূপ বিষয়কে বঞ্চন] (১১) শিক্ষা (১২) যথোচিত কাণে 
নায়ক নায়িকার সম্মিলন করান ০১৩) চামরাদি বাজন (১৪) উভয়ের 
প্রতি তিরস্কার (১৫) সংবাদ প্রেরণ ও (১১) নায়ক-নায়িকার প্রাণ 
রক্ষার্থ যত্ব। 

এই মহাভাবের মধ্যেও উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে। সেই হেতু আার্ধ্য- 


চৈত্র ১৩৩৩ ] ভক্তি ১৫৯ 


পাদেরা উহা নিম্নক্পপে বিভাগ করিয়াছেন । মহাঁভাঁব ছুই ভাগে বিভক্ত 
(ক' রূঢ় ও (খ) অধিক | 

(ক) বঢ-দ্বারকাঁর কৃষ্ণ-মহিষীদিগের | 

/গ) অধিক তাব_ ব্রগোপীদের । অধিদ্ধট় 'ভীব দুই ভাগে 
বিভক্ত--০১) সম্তোগে-(তোদন এবং (২) বিরহে--মোহন | 

মোদন ছুই ভাগে বিভর্ত-!ক) বিপ্রলস্ত ও (খ) সম্তোগ। 
(ক) বিপ্রলন্ত চারি প্রকার--.১) পূর্বরাগ (২) মান (৩) প্রবাস ও (8) 
প্রেমবৈচিত্তা | (খ। সন্তোৌগ চারি প্রকার-(১) সংক্ষিপ্ত পের্বরাগের 
পর) ৫) ঙ্কীর্ণ (মানের পর) (৩) সম্পন্ন প্রবাসের পরী এবং ৫৪) 
সমৃদ্ধি মান সুদূর প্রবাসের পর 7) 

নায়ক-নারিকার প্রথম মিলনের পূর্বেবে অযুক্ত ও মিলন লাভেল 
পর সুক্ত--এই সমদ্বযের অভীষ্ আলিঙ্গনা্দির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব ভয় 
উহাকে বিপ্রলগ্ত বলে । দর্শন ৭ আলিঙ্গনাদির পরস্পর সুথতাৎপধ্য 
নিষেবণ দ্বারা নাগ়ক ও নায়িকার উল্লাসোপরি অরোহণ পুর্বক্ষ £ব ভাব 
উদ্দিত হয়, তাহাকে সম্তোগ বলে। যে রতি স্মের পুর্বে দর্শন শ্রবগাদদি 
হইতে উত্পন্ন হইয়। উভয়ের বিভাবাদি মিশ্রণে আম্বাদময়ী হয়, উহ্থাই 
পুর্বরাগ। পরস্পর অনুরস্ত একত্র অবস্থিত বা ভি স্থানে স্থিত নায়ক 
ও নায়িকার স্বাভীষ্ট ঈক্ষণ ও আলিগনাদ্ির নিরোধী ভাবকে মান বলে। 
পূর্বব সঙ্গমবিশিষ্ট দম্পতির দেশাস্তরাদি ব্যবধানকে প্রাজ্ঞগণ প্রবাস 
বলেন। প্রেমোত্কর্ষ ববহাবক্রমে প্রিয়লন্নিধানে অবস্থান করিয়াও তৎসহ 
বিরহ ভয়ে ষে মান্ডি উপস্থিত হয়, ভাছাই প্রেম-বৈচি্ত্য | 

মোহন ছুই ভাগে বিভক্ত-_ক? উদ্তূর্ণ। ও ।খ চিত্রকরল্প । উদ্ঘুর্ণা 
বিরহ চেষ্টাকে দিব্যোন্না্দ বলে। এই অবস্থায় আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান 
হয়। ভক্ত তখন বলে, “যে দিকে ফিরাই আথি সব কষ্ণময় দেখি ।” 

লীলাপ্রসগ্গকার শ্রশ্রীঠাকুরের উক্ত অবস্থা! এইরূপে বর্ণন। করিয়া 
ছেন-_প্ভ্ীতীজগদন্বার বাঁহপুজ| ও সেবাদিত্যাগও ঠাকুরের ঠিক 
এরূপ স্বাভাবিক ভাবে হইয়। আসিয়াছিল। পুজা ও সেবার কালাকাল 
বিচার তাহার এখন পোপ হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর 


১৩৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৩য় সংখ) 


৯৮৯ সাসিসি্সা্পাসাসিস্পিপিসসাশিশ পাশ সিসিসিপিসাস্সি 





পস্পসিপিস্পিশসি 








থাকিয়া তিনি এখন শ্রীস্রীজগন্মাতার যখন যে্ূপ সেবা করিবার 
ইচ্ছা হইত তখন সেইরূপই করিতেন | যথা-_পুজা না করিয়াই হয় ত 
ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধানে তন্ময় হইয়া আপনার 
পৃথগন্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবাপুজার নিমিত্ত আনীত 
পুষ্পচন্দনাদিতে নিজাঙ্গ তৃষিত করিয়া বদিলেন! ভিতরে বাহিরে 
নিরন্তর জগদস্বার দর্শনেই যে, ঠাকুরের এই কালের কার্যকলাপ 
ধউর্ূপ আকার বারণ করিয়াছিল, একপা আমরা তাহার নিকটে 
অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি ।” 

/থ) চিত্রজল্প বা প্রিয়সন্নিধানে নালা প্রকার প্রলাপ। ইহ! 
দশ প্রকার (১) প্রহ্ল্ল (২) পরিজঞল্ল (৩) বিজল্প (৪) উজ্জল্প 1৫। 
আলু (৬) অব্জ্ল্প (৭) আজল্পু (৮) অভিজ্গল্পু (৯ প্রতিজল্ ও ০১৯) 
স্বজল্প । 

১। প্রিয়ের কুশলজ্ঞাপন নিমিত্ত অস্থয়া এবং ঈর্ধাবর্জিত 
ভঙ্গির সহিত বাক্যালাপ- প্রঞ্ল্প। ২। প্রভুর নির্দয়তা শাঠ্য 
চপলাদদি উপপাদন করিবার জন্য নিজের বিচক্ষণতা ভাব ও ভঙ্গীর 
দ্বারা বাক্য- পরিজ্ল্ল। ৩। অপর নায়িকার প্রতি অহ্য়া প্রযুক্ত 
গুড় মানপুর্বক কটাক্ষঘুক্ত বাক্য-বিজল্প। ৪। শ্রীহরির ছলনার 
কথা যখন গর্ব এবং অঙ্য়ার সহিত বণিত তর তখন-_ _উজ্ঞল্প । 
৫1 সোল্প,& অর্থাৎ ঈমৎ হান্তযুক্ত বাঁকোর দ্বারা আক্ষেপযুক্ত মুদ্রা 
বা! ভঙ্গীর দ্বার! অরুতজ্ঞতার উক্তি সংকল্ল। (৬) শ্রীহরির কাঠিন্ঠ। 
কামিত্ব, ধো্ড্য উল্লেখ দ্বার| ভীত জদয়ে ঈর্ষাযুক্ত হইয়া “তিনি 
তোমার অযোগ্য এইক্সপ ব্যস্ত করা--অবজল্প। ৭1 ভঙ্গীর দ্বারা, 
“অপনার আমাকে ত্যাগ করা উচিত”, 'এইরূপ থেদেক্তি- আজল্প । 
৮। নির্কেদ হেতু নায়কসম্বন্ধে ফুটিলতা। আতিদত্ব, অন্ুথদত্ব প্রভৃতি 
দোষকীর্তন করা--অভিন্ললপ | ৯। নিজের বন্দ ত্যাগে অসমর্থ হইয়া 
দৃতমুখে ঘন্বের অনোচিত্য প্রকাশ-_গ্রতিজল্প । ১*। সরলতা, গাস্তীরা, 
দৈল্, চাপল্য ও উৎকঠা সহকারে জিজ্ঞাপার নাম-_সুজল্প | 

এই মধুর রতি ব্যাথ্যাত হইলে_- 


চৈত্র, ১৩৩৩ ] ভক্তি ১৬১ 
প্রভূ কহে _এহো হয়ঃ আগে কহু আর। 
রায় কহে, _ইছ! বই বুদ্ধি-গতি নাছি আর ॥ 
সেবা প্রেম বিলাস-বিবর্ত, এক হয়। 
তাঁভা শুনি তোমার স্থখ হয় কি-না হয়। 
এত বি আপন-কৃত গীত এক গাহিল। 


প্রেমে প্র স্বছন্তে তার মুখ আচ্ছা্দিল ॥ 
গীতটি এই-_- 
পহিলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল। 


অনুদিন ঝাঢ়ল, অবধি ন! গেল ॥ 

না সো রমণ, না হাম রমণী | 

ছছু-মন মনোভব পেষল জানি ॥ 

এ সি, সে-সব প্রেম কাহিনী । 

কান্বঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥ 

না খোজলু' দূতী, না খোক্দলু আন। 

ছু'্কো মিলনে মধ্যে পাঁচবান ॥ 

আব্‌ সোহি বিরাগ তুঁ'হু ভেলি দুতী। 

স্থপুরু-প্রেমক এঁছন বাতি ॥ 

এক্ষণে স্বামী সারদ্লালন্দ এই মহাঁভাব সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহা আমর! এখানে উদ্ধত করিব )--"দেহের সহিত নিতা- 
সন্বন্ধ-মানব অমরা, প্রেম বলিতে এক-দেহের প্রতি অন্ত-দেহের 
আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি! অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্ুল দেহবুদ্ধি 
হইতে কিঞ্চন্মাত্র উদ্ধে উঠিয়া যদি উক্তাকে দেহবিশেষা শ্রয়ে প্রকাশিত 
গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলির়। অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্িয় 
প্রেম বলিয়া উহাব_ আখ্যা প্রদান পূর্বক উহ্ার_ কত যশোগ্বান 
করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের এঁ অতীন্ত্রিয় প্রেম যে স্থৃল 
পেহবুদ্ধি এবং নুক্্স ভোগলালসা পরিশুনা নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব 


হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্জরিয় প্রেমের তুলনায় 
উহা! কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসার শৃন্ত বলিয়া! গ্রতীয়মান হুয়।” ঃ 


১৩৬২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্- ৩য় সংখ্যা 


ঈশ্বরাবতার ছাড়া জীবের এই মহাভাব হয় না। যহাভাবের প্রথম 
্টাত্ত রাধাবাণী. দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত শ্রাকঞ্টৈতন্ত এবং তৃতীয় দৃষ্টান্ত শ্রীরাম- 
কুষঃ। 

উনবিংশ শতাব্দীতে নিজে শ্রীরাধারুষ্ণের উপলব্ধি করিয়া ঠাকুর 
স্বাহ! স্বীয় মুখে বলিয়াছেন তাহা আমর! এখানে উদ্ধত করিব ২ 

১। শ্রীকঞ্ক-প্রেমে সর্ধন্থারা সেই নিরুপম পবি্রোজ্জল মূর্তি 
মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা শসস্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি দাঁগকেশর 
পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় -গারবর্ণ দেখিয়াছিলাম ,” 

২। “উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে গ্ুকাশিত হইলে, তাকাকে 
মহাঁভাব বলে, একথ। ভাক্ত শাস্ত্রে আছে । সাধন করিয়া এক একটা 
ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটি বাপু! নিজ শরীর 
দেখাইয়!) এখানে একাধারে একত্র * প্রকার উনিশ ভাবের পূর্ণ 
প্রকাঁশ।” 

৩) প্ীকালে ্ট্রাকুষ্ণচিন্তার এককালে শুন্ময্ন হইয়। নিজ পৃথক 
অন্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কপনদ আপনাকে ভগবান্‌ শরীক বলিয়া বোধ 
হইত। আঁবার কখন বা আত্রক্স্তস্ব পর্যান্ত সকলকে এ্ীরুষ্ণবিগ্রহ বলিয়া! 
দর্শন হয় 1” 

৪। “তখন তখন ( মধুরভাব দাধনকালে ' যে কৃষ্ণ মুর্তি দেখিতাম 
তাহার অঙ্গের এই রকম । খাস ফুলের ) রং ছিল ।” 

এক্ষণে বৈষ্ণবাচার্ষেযবা পরতন্ব শ্রীক্চ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখা 
যাঁউক। সঙ্চিদানন্দ পরমায্মা কৃষ্ণ ছুই অংশে পিভত্ত-(অ) স্বয়ং 
রূপ (গোপবেশ। এবং (আ) তর্দেকাম্মপূপ | 'আ। তপেকাত্বক্প আবার 
ছুই ভাগে বিভক্ত-_(ক) স্বাংশক ও (খ) বিলাস। স্বাংশক আবার 
দুই ভাগে বিভক্ত (১) কারণাৰিশায়ী, গর্ভোবণায়ী এবং ক্ষরদশায়ী 
ও (২) মংস্যাধি অবতারগণ | ধে) বিলাসমূর্তি ছুই ভাগে বিভক্ত (১) 
প্রাভব এবং (২) বৈভব। (১) প্রাভব, প্রথম চতুবৃণহে বিভক্ত-_বান্ুদদেব, 
সহর্ষণ, গ্রন্থায় ও অনিরুদ্ধ । (২) বৈভব মুর্তি--তিন ভাগে বিভক্ত-_ 
তীর চতুবু্হ, দ্বাদশ এবং অষ্ট। দ্বিতীয় চতুব্যুহ বাসুদেব, সহর্ঘপ, 


চৈত্র, ১৩৩৩ ] ভক্তি ১৬৩ 


- প্রধান, এবং অনিরুদ্ধ । দ্বাদশ-_শ্রীকেশব, নারায়ণ, শ্রীমাধব, প্ীগোবিন্দ 
বিষুঃমৃদ্তি। অধুহদন, ভ্রিবিক্রম, শ্রীবামন, শ্রীধর, হাষীকেশ, পদ্মনাঁভ, 
এবং দামোদর ৷ অই পুরুবোতম, শ্রীঅচ্যুত, শ্রীনৃসিংত' জনার্দন, 
শ্রীচরি, শ্রীরুষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্্র। এই ছাদশ ও অষটসুর্তি সকলেই 
নীলবর্ণ চতভুজ মুর্তি। কেবল শঙ্খ, চক্র, গদাঃ পঞ্স অস্ত্র বিভিন্ন হস্তে 
ধারণ ভেদে ইতাঁরা পুথক । ( তবিভক্কিবিলীস )। 

অতঃপর নাঁয়করূপী কুষ্ণগুণাবলী বণিত হইতেছে । উহা চতুঃবষ্ট 
সংখাক | নিয়ে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি--১। সুরুম্াঙ্গ ২। সর্ব- 
সঙ্পক্ষণবুক্ত ৩। শ্ুন্দধর ৪1 মহাঁতেজ! ৫। বলবান ৬। কিশোর 
বয়স যুক্ত ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাবীভ্তত। সত্যবাক ৯। প্রিয়বাকা- 
সুক্ত ১») বাকৃপটু ১১1 স্ুপণ্ডিচ ১২1 বুদ্ধিমান ১০) প্রতিভাবুক্ত 
১৪। বিদগ্ধ ১৫1 চতুর ১৬ দক্ষ ১৯৭। রুতজ্ঞ ৮। স্দৃঢ় ব্রত 
১৯। দেশকালপাত্রড্ড ২০) শাস্দৃষ্টিযুক্ত ২১। শুচি ২২। বশী 
২৩। স্থির ২৪। দমনশীল ২৫। ক্ষমালীল ২৬। গম্ভীর ২৭। ধৃতিমান 
২৮। সমসৌম্যচরিত ২৯। বদান্ঠি ৩০ | ধার্ষিক। ৩১। শুরু ৩২। 
করুণ ৩৩) মানদ 2৪ | দক্ষিণ ৩৫। বিনয়ী ৩৬। জজ্জীযুক্ত ৩৭ । 
শরণাঁগত পালক ৩৮1 স্বধী ৩৯] ভক্ত বন্ধু ৪*। প্প্রেমবশ্যা 9১) 
সর্ব শুভকারী ৪২। প্রতাপী ৪৩। কাতিমান 8৪৪1 লোঁকানুরক্ত 
৪৫1 সাধুদিগের সমাশ্রয় ৪৬। নারী-মনোহারী ৪৭। সর্বারাধা ৪৮। 
সমুদ্ধিমান ৪৯। শ্রেষ্ঠ এবং ৫০। বীশ্বধীযুক্ত 1 

এই পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে সর্বঞীবে আছে, কিস্তু পরিপূর্ণ 
সমুক্রন্ধপে শ্রীকুঞ্ণে বর্তমান । 

এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটি মহাগুণ পূর্ণরূপে কুষ্ে এবং 
বিষ্তুতে এবং আংশিক বূপে শিবাদি দেবতায় বর্তমান, কিন্তু জীবে নাই । 
(১ সর্ববদ শ্বরূপ-সম্প্রীপ্ত (২) স্বচ্ছ (৩) নিত্য নূতন (8) সচ্চিদানন্দ 
নীভৃত স্বরূপ (৫) অখিল সিদ্ধিবশকারী অতএব সর্বসিদ্ধি নিসেবিত । 

পরমব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটি গুপ বর্তমান) তাহ! 
কষ্েও পরিপূর্ণ ভাবে আছে, কিন্তু শিবাদি দেবতার লাই।-- 


১৬৪ উদ্বোধন [ ২৯শ রা সংখ্যা: 


স্পাপীসার্পিসিসিপসিপসপসটিসিপিত ১ এ কপ 





(১) অবিচিন্তা-মহাশক্তিত্ব (২) কোট- ্ধাু-বিগ্হ ( ও) সফগ-. 
অবতারবীজত্ব (৪) হত-শক্রস্থগতিবায়কত্ব :৫) আত্মারামগণের আকর্ষ- 
কত্ব। এই পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে থাঁকিলেও কৃষ্ণ অদ্ভুতরূপে 
বর্তমান । 

এই ষাটগুণের অতিরিক্ত আরও চারিটি গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত 
আছে, তাহা! নারায়ণেও প্রকাশিত নাই ।--(১) সর্বলোক-চমত- 
কারিণী লীলাকল্লোলসমুদ্র (২) শূঙ্গার-রস-অতুল্য-প্রেম-শোভাবিশিই প্রেষ্ট 
মগ্ডল (৩) ত্রিজগ-চিত্তাকরষি-মুরলী-গীতগাঁনকারী (৪) সর্বশ্রেষ্ঠ চরাঁচর- 
বিশ্বয়কারী। 

এবন্বিধ ভগবাঁল আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হইয়া জীবকে ব্রিতাপ 
হইতে মুক্ত করুন । শ্রীরামকষ্ণার্পণমন্ত । 


(সমাণ্ড) শ্রীমায়াবাদী 


সভ্যতায় বর্বরতার বীক্ত 
গৃহপালিত পশুর উতপঞ্তি 


বর্তমান সভ্য মানবের মধ্যে বর্ধতাঁর বীঞ্জ যে নিহিত আছে তা 
বিগ্লেষণ করে দেখাবার পূর্বে গৃহপালিত পস্তরাও ঘষে তাদের বন্ত 
জীবনের ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি, আগে এইটে 
আমর! দেখাব। কিন্ত গৃহপালিত পশুর জীবন বিশ্লেষণের পৃর্ববেও 
তাদের বন্ত জীবন সম্বন্ধে আমাদের একটু আলোচন1 দরকার । কারণ 
পঞ্ডদের বন্ত জীবনের ব্যবহার সম্বন্ধে আমর! পরিচয় না পেলে, সেগুলো 
যে গৃহপালিত পণ্ডুতে দেখ! ধায় ত। আমরা কি করে বুঝার? 


চৈজ্) ১৩৩৩] সভ্যতায় বর্বরতার বীজ ১৯৫ 


শাসিত পপি পক প পপি পস্পিশাসিপিসিস্পাশাপিস্পাপপাপিত পাশা 


গৃহপালিত ও বন্ পশু 


আমাদের ষতত রকমের গৃহ পালিত পণ্ড আছে, তাদের সকলকেই 
জলল থেকে ধরে এনে পোষ মানন হয়েছে । এত বড় সভ্য যেমানুষ 
ধারা নিজেদের সুখ স্থাচ্ছন্দ্ের জন্য, থর বাড়ী তৈরী করছে, কাপড় 
বুনছে, কত বুনো! পশুদের পোষ মানাচ্ছে, দর্শন বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের 
অনুশীলন করছে তাকেও একদিন এই বন্ত জীবন কাটিয়ে আসতে 
হয়েছে। 

কতকগুলো পোষা জানোয়ার আছে, যাদের আমরা টপ. করে 
ধরতে পারি-_কোন্‌ বন্থ পণ্ড থেকে তারা গ্রামে এসে বাস করছে । 
কিন্তু কতকগুলোর আদিম অবস্থার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাঁয় না; 
হয় ত সেই আদিম অবস্থা প্রকৃতির সংঘর্ষে পড়ে নাশ হয়ে গ্যাছে, 
অথবা তার্দের ঘে অংশ গ্রামে এসে বাস করছে মানুষের যদ্ধে 
তাদের দৈহিক ও মানসিক এত পরিবর্তন ঘটেছে যে, বন্ত অবস্থার 
সঙ্গে আর বর্তমান গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে তাদের কোঁনও মিলই নেই। 
যেমন উট । বুনো উট বা এ রকমের কোন বুনো জনোয়ার এখন 
আর দেখতে পাওয়! যায় না। 

বুনো এই বিশেষণটা আমরা দিয়ে থাকি তাদের, যারা মানুষের 
সঙ্গে বাস করে না। অনেকে বলে থাকেন, বুনে! অবস্থাটা অ-স্বাভাবিক। 
কিস্ততাঠিক নয়। মানুষ ও গৃহপালিত জীবের জীবন-প্রণালী হচ্ছে 
কৃত্রিম । 

নিজের স্থখ স্বণচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্ক মানুষ পশুদের পালন করে। 
যেমন--পশমের জন্য ভেড়া, যৃদ্ধ ও শীপ্র-গমনের অন্ত ঘোড়া ও হাতী, 
মাল টানা ও দুধের অন্ত গরু ও উট, পালক ও ডিমের জন্তঠ পাখী, 
মধুর জন্ত মৌমাছি, শ্িকার ও পাহারার জন্ত কুকুর, সৌনার্ষ্যের অন্ত 
লাল মাছ । এই রকম আরও ডের জীবন্স্ত আছে। 

মানুষ তাদের কাজের বেশী উপযোগী করবার জন্য অনুশীলনের দ্বারা 
কতকগুলে! গাছ ও জানোয়ারের দেহ ও মনের এত উন্নতি সাধন করছে 


১৩৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-৩য় সংখ্যা 


যে তাদের পূর্বপুরুষদের আর চেনবারই যে নেই। আর এই পরিবর্তন 
ভবি্ধযাতে আরও কত হবে। এই দেখ, আদিম অবস্থায় আলু ও 
আপেল কত ছোট ও বিশ্বাদ ছিল আর এখন তার থারাপগুলো৷ ফেলে 
দিয়ে ভালগুলো বেছে নিয়েঃ চাষ করতে করতে তার আকার 
কত বড় ও স্ুন্বা হয়েছে। হর তু, আমেরিকার আদিমবাসীরা 
যে-আলুর চাৰ করতো সে-আলু আমর! মুখে দিতে পার্তাঁম না । কিন্তু 
তারা তা সত্বেও তাই খেতো। কারণ, তখন ও-ছাঁড়া তাদের "মার উপায় 
ছিল লা। কারণ এখনকার মত লানাবিধ খান্ধ তারা তখনও আবিষ্কার 
করতে পারোন। 

এই পরিবর্তন সাধিত হয় কি করে ?--ঘোগ্যতমের নির্বাচনের 
দ্বারা। অর্থাৎ ভাঁলগুলোৌকে বেছে নিয়ে চাষ কবা। চাঁষার। 
বীজের জন্ত সব চাইতে পুষ্ট ধান ও আলুগুলো বেছে নেয়। সেই 
রকম যাঁর! পশমের চাঁষ করে তার! ফে-ভেড়াগুলোর লোমগুলো। লম্বা 
ও নরম সেইগুলোকে বেছে নেয় এবং যাঁরা পালক 9 ডিমের 
ব্যবসায় করে তারা সেই পাখীগুলো। বেছে নেয় যাদের পালক খুব সুন্দর, 
ডিম বড় এবং দারা ডিম পাড়ে বেশী। এই রকম নির্বাচনের 
দ্বার] দেখা গ্যাছে, ষে হাস বন্ অবস্থায় বৎসরের একটা খততে ডিম 
পাড়তো, সেই হাসের বংশধরের! সারা বছর ধরে ডিম পাড়ে। ঠিক 
গরুরও এমনি পরিবর্তন হয়েছে । বন্ঠ অবস্থায় তাদের ছুধ থাকতো 
ততদিন ঘ্ত্দিন না বাছুর নিজে ঘ(দ পাঁত। না খেতে পারে । কিন 
মানব এখন এমন গরু তৈরী করেছে যে তারা এক বছর, ছু বছর 
ধরে দুধ দেয়। 

প্ররুতির একটা বহস্ত আমর! দেখতে পাই যে, ধধি আমরা দেহের 
বামন কোনও একটা বিশেষ দিকে জোন দেই তাহলে েসটাকে 
অনন্ত কা ধরে বাড়ান ধেতে পারে । ঠিক এই প্রণালী ধরে সবুজ 
গোলাপ তৈরী করা হয়েছে, আবার আঙ্গুর, আপেল, কমলা, কলা 
এবং আনারসের কীচিগুলো একেবারে নষ্ট করে ফেল! হয়েছে। 
স্বভাবে ঘে যোগ্যতমের নির্বাচন ঞ্টলেছে তাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন 


চৈত্র ১৩৩৩ ] সভ্যতায় বর্বরতার বীজ ১৪৭ 


(দে) ১৪1০০০7) বলে এবং যনুষ্যকৃত নির্বাচনকে কৃত্রিম নির্বাচল 
(70$0151 56150000) বলে । 

বিজ্ঞান দেখাচ্ছে যে, এত প্রাকৃতিক নির্বাচনশক্ষিভে সহস্র সহত্র 
বঙ্সর ধরে এক জাতীয় প্রাণা থেকে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ জাতির ক্রম- 
বিকাশ চলেছে মার শেন ফল মাগ্তধ । 


কুকুর 

গুহপালিত পশুদের মধো বাধ তয় কুকুরই নানুষের সব চাইতে 
প্রাচীন সঙ্গী । কুকুরের গৃহ প্রবেশের ইতিহাসের তারথ এত প্রাচান ষে। 
তখনও মান্ুযেব কোনও ইতিহাস লেখা হয়নি, এমন কি আমাদের 
আর্ধাবর্ত হয় ত তখন সমুস্্রগর্ভে লুকান ছিল আর পরিবার নান স্কানে 
তখন বিচরণ করতা দার্থকেশ চতুর্দন্ত হস্তা। প্রথমে হয় ত বেশ 
দেখতে বলে, মান্তষ কুকুর পোষে তাবপর তাকে তার কাজে লাগায়। 
যেমন শিকার, মেষরক্ষা, মাঁলটানা ইত্যাদি । বুনোরা সকলই কুকুর 
পোবষে। আমেরিকার আদিম জ[তিদের কুকুর হচ্ছে প্রধান গুঃপালিত 
পশ্ত। ডালকুন্তার ছবি পিরামিডের গায়ে দেখা যায়। তা থেকে 
বেশ বৌধ হয় .য, তিন চার ভাজার বছর পুর্বে ষাগ্ষ ও রকম উচ্চ 
জ্রাতীয় কুকুর পুষতো । কুকুর হচ্ছে সভা লেকড়ে। ডারবিন বলেন ষেঃ 
নানা জাতীয় নেকড়ে থেকে পুথিবীর নানা অংশে নানা কাল নান! 
জাতীয় কুকুরের স্যটি তয়েছে। 

সর্বসমেত ১৭৫ রকমের বিশেম জাতীষ গৃহ পালিত কুকুর আমরা 
দেখতে পাই । বিভিন্ন জাঁশীর মানুষদের মধো যেমন বুদ্ধি তারতমা 
আছে কুফুবের মধোও ঠিক তাহ । মাংসাণী পশুদের মধ্যে কলি 
আর সেন্ট বার্ণাড সব চাইতে বেশী বুদ্ধিমান, পক্ষান্তরে এস্কিমো 
কৃ আকারে একেবারে নেকড়ে । তাদের চেহারা নেকড়ে মতঃ 
তাদেরই মত হিংস্রক, কান খাড়া এবং স্বরও ঠিক তাদেরই মত। 
বুনো কুকুর প্রায় শেয়ালের মত ডাকে আর পোঁষাকুকুরের ডাক 
আঁমরা সকলেই চিনি। স্কটলঞ্টের লোকের। কলি কুকুর পোষে মেষ 


১৬৮ 1 [২৯শ রা সংঘঃ 


সপ্ত ২০৯০১প৯০৯৩৯৮৯৮ 


চরাবার জন্য, রাখালের চাইতে তাদের ছারা বে কাজ পাও যার 
ও পয়সাও বাচে। সেপ্ট বার্ণাড কুকুবের মুখ চোখের চেহারা অতি 
ন্ন্দর | আলপাইন মঠধাঁরী সন্ন্যাসীরা বরফে বিপন্ন পথিকদের বাচাবার 
জন্ত এই সকল কুকুর পুষতেন। কয়েক বর্ষ পূর্বে এই জাতায় একটা 
কুকুর মারা যায়। সে বাইশটি জীবন রক্ষার জন্ত একটা মেডেল পায় । 
এক সময় আল্পদে এমন তুষার পাত হয় বে, এই কুকুরের মাত্র তিনটি 
বেঁচে ছিল। 

বুল্‌ ডগ প্রকাণ্ড চোযালের জন্য বিখ্যাত। একবার যদি তারা 
কিছু ধকে তাহলে গন কটে ফেল্লেও তার! কামড় হাড়ে না। 
গোচারণের জন্ত এদের ব্যবহার হোত, বিশেষতঃ বজ্জাত ষাঁড় 
গুলোকে চিট করবার অন্ত । যথন মানুষ বেড়ার আবিষ্ধীর করেনি 
এবং গরুরাও এত বশ হয়নি তখন শাদের সামলে রাখা বড় কঠিন 
ছিল। সেই জন্তই মানুষ এই রকম বলবান কুকুর পুতে আবস্ত 
করে। এরা হুরন্ত গরুগুলোকে ভারি মজার উপায়ে সামলে রাখে । 
এরা লাফিয়ে গরুর সামলে গিয়ে দাড়ায় এবং ভয়ানক চীৎকার করে 
লাফিয়ে কান ধরুবার চেষ্টা করে, কখন কথন কান ধরে টেনে মাথা 
মাচিতে নামিয়ে দেয়। কলি কুকুর ঠিক উ্টে। উপায় অবলম্বন করে। 
এরা পেছন দিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে । গো-রক্ষার অন্ত বুল্‌- 
ডগের ব্যবহার এখন ভঠে যাচ্ছে। 

বুল্‌ টেরিয়ার, বুল্‌ ডগের অপত্রংশ। এর বিশেষ কোনও গুণ নেই। 
বরং ফক্স টেরিয়ার বুদ্ধি সৌন্দর্যে এবং তৎপরতায় অনেক বড়। 
টার্খ স্পিটক্কুক্ুরের পেহ ও পা ছোট। মানুষ যখন বাম্প বিছাতের 
ব্যবহার জানছে| দা তথন এই জীবটিকে দিয়ে ট্রেষিল চালাতে, আবার 
রার। ঘরের ছোটি ছোট কাজও করিয়ে নিতো । 

বিগত দ্েড়শো ছশো বছরের মধ্যে পর়েপ্টার্স এবং সেপ্টাস “কুকুরের 
সৃষ্টি হয়েছে। কোন্‌ জিনিষ কোন্‌ দিকে আছে তা জানবার জন্য অথবা 
ভয় দেখাবার জন্ত এদের নিয়োগ কর! হয়। কুকুরগুলোর একটা স্বভাব 
দেখা বায় যে, কোন শিকারকে তাড়| করবার আগে একবার সেই 


চৈত্র» ১৩৩৩ ] সভ্যতায় বর্বরতার বীজ ১৬৯ 





দ্বিকে তাকিয়ে পরীক্ষা করে নেয়, তারপর তার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ ভাঁড়! 
করে। যেগুলো বেধীক্ষণ দাড়িয়ে শিকার পরীক্ষা! করে, লেগুলোকে 
বেছে বেছে নিয়ে, তাদের সন্তানসন্ততি থেকে পয়েন্টার্স জাত সৃষ্টি 
হয়েছে । এরা কেবল শিকার লক্ষ্যই করে, কথনও তাড়া করে ন]। 

কুকুর মাংসালী জাত। নেকড়ে, খ্যাকশেয়াল, শেয়াল, পোষা 
কুকুর সব এই জাতের মধ্যে পড়ে। এরা স্বভাবতঃ হিংস্রক, অবিশ্বাসী 
ও বশ্বাশখাতক । কুকুর_নেকডে প্রতৃতি কোনও একটা জাত থেকে 
এসেছে এবং পোষমানার সঙ্গে সাঙ্গ তাদের আদিম অবস্থার দোষ- 
গুলো অল্প বিস্তর অপসারিত হয়েছে । বর্তমানে কুকুরের মত প্রভুভক্ত, 
স্সেহণীল এবং বিশ্বাপী জানোয়ার আর নেহ। কলি কুকুর, তার পূর্ব 
পুরুষের যা খা ছিল এখল মে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। কথায় 
বলে, কুকুর তার আশ্রয়দাতাকে নিজের চাইতে ভালবাসে । একটা 
কথা শুনা যায় যে, একজন সাধুর “বি” বলে একটা কুকুর বার 
বছর ধরে রোজ তার প্রতিপালকের গোরের ওপর গিয়ে খুমুতো । 
তারপর সে মারা যায়। যদ ঠিক ঠিক বিচার করা যায় তাহলে 
দেখ। যার, কুকুরের দেহধন্ত্র মাগ্ুষের দেহের চাইতে ঢের নিরুষ্ট। 
কিন্ত এই নিকৃষ্ট দেহযন্ত্র নিয়ে তুলনায় সে মানুষের চাইতে ঢের সভ্য 
হয়েছে-মানুষের চাইতে সে তার বন্ট স্বভাব ডের বেশী ত্যাগ করতে 
পেরেছে । 


বিড়াল 


পোষাঁ-বিড়াল-_বন-বিড়াঁল থেকে এসেছে, অবশ্য আমেরিকার বন- 
বিড়াল নয়, কারণ আমেরিক1-আবিফ্ষারের বহু পূর্বে এদেশের লোক 
বিড়াল পুষতো । দেখতে পাওয়া যায়, কতকগুলো বন-বিড়ালের ল্যাজ 
কন্বা কতকগুলোর ল্যাজ কাটা । পোষা বিড়ীল বোধ হয় উত্তর 
আসক্তরিকার লম্বা লেজ ওয়ালা বিড়াল থেকেই এসেছে। 

বোধ হয় কুকুরের ঢের পরে বিড়াল পোষা হয়েছে এবং কুকুরের 
মত একে কখনও কোনও বুদ্ধির কাজেও লাগান হয়নি এবং 


১৭০ উদ্বোধন [২৯শ বি সংখ্যা 


সপ ৯৯. উনিও ৬১০৯৯০৯২০৯৮ 


কুকুরের মত এর অনুর; গর কথাও ক্ছি শোন! যায়নি।। মানুষ 
বরাবরই একে কেবল ইছুর মীরবার জন্গ এবং সৌন্দধ্যের জন্য 
ব্যবহার করেছে। মানুষ এর বৃদ্ধিবৃত্তির কোনও উন্নতি করতে না 
পারলেও প্রায় প্রতোক বাড়ীতে বিড়াল থাকা চাই । 

মাংসাশী জস্কর মধো কেবল কুকুর ও বিড়াল পোষ মেনেছে। 
চিতা বাঘকেও সময় সময় শিকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাতে 
বিশেষ সুবিধা তযনি ! জোষাানরা শাম 185৩1 পুষতো | কুকুর 
ও বিড়াল ছাড়! আর যা কিছু পোষ “মনেছে তা সবই খুরযুক্ত জন, 
পাখী বা মাছ। 

ঘাড়া 

বর্ধরতা পেকে সভ্যতা পথান্ত যে দীর্ঘ শ্রান্তিময় পথ, একে অতিক্রম 
করতে মানুষকে ঘোড়ার যত সাহাঘা নিতে হয়েছে এমন আর 
কিছুর নয়। যুদ্ধে, শান্তিতে সব সময় ঘোড়া মানুষের বন্ধু! সাঁজোয়া 
পরা কোর্টজের 10017165) অশ্বারোহা সৈগ দেখে আমেরিকার আদিম 
বাসীরা একেবারে তয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল! তারা তেবেছিল, 
ঘোড়ার উপর মানুষ-যুক্ত এ একটা কোন অদ্ভুত ঘালোয়ার । 

লোকের একটা বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপীর। আমেরিকাঁয় আসবার 
পূর্বেও সেখানে ঘোড়া ছিল, কিন্ত সেটা ভুল। আমেরিকায় টাট্র, 
জাতীয় ঘোড়াও ছিল না। তারা মেয়েমানুসদের দিয়ে বোঝ। 
টানাতো। ৷ উত্তর-পশ্চিম-আমেরিকর মে বুনো ঘোড়া দেখা যায়, 
সেশুলোকে এদ্দেশ থেকে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে দেওয়! হয়েছে। 

মানুষ ঘোড়াকে প্রথম পোন মালায়। বোধ হর মধ্য বা দক্ষিণ 
এসিয়ায় ৷ মধ্য এপিয়ায় নানা দর্গম স্থানে এখনও বন্য ঘোড়ীর দল 
দেখা যায় । তারা দল বেঁধে থাকে, ঘাস খায় এবং ভয় পেলেই চকিতে 
ছুটে পালার । 

শারীর-বিজ্ঞানের দৃব্বীণ লাগিয়ে যতদুর পধ্যন্ত অশ্ব-জীবনীর 
প্রাচীন ইতিহাঁদ অন্রসরণ কর! গ্যাছে, তাতে বোধ হয় সেই আদিম 
যুগে গ্বোড়া একট! ছাগলের চাইতে বড় ছিল ন! ৷ 


চৈক্র) ১৩৩৩]. অনসমত্য| ও বর্তষান শিক্ষাপ্রণাঁলী ১৭১ 


ঘোড়! লদৌড়োয় তার খুরের আগ! দিয়ে। প্ররুতি যেন তার 
গতির সুবিধার জন্তই এই শক্ত জুতো তৈরী করে দিয়েছেন । 
প্রথম গ্রীক বা রোম্যানরা প্রায় ৪** পুঃঅন্ে নালের আবিষ্কার করে। 

সেট্ল্যাণ্ড দেশীয় টাটু সব চাইতে ছোট । এর! বোধ হয় পার্ববতা 
ঝোড়ো আবহাওয়ার অস্ুবিধাঁর জন্য বাডছে। পারেনি | 

ঘেোার ঝুটি-__এটাও নৃতন! বন্য “খাঁড়ায় বা প্রাচীন কোনও 
ছবিতে ঘোডাবু এই ঝুটি দেখতে পাওয়া যাক না। মামুন বোধ হয় 
সৌন্দরোর অন্য অনুশীলন কার এটা বাড়িয়েছে । এখন সব খোড়ীতেই 
ঝুঁটি দেখতে পাওয়া মায়। * 


( ক্রমশঃ ) পাশদেবানন? 


অন্নসমস্থ্যা ও বর্তমান শিক্ষা প্রণালী 


আমাদের দেশে একটি কথা আছে-__“অন্র-চিস্তা চমৎকারা, কবি 
কালিদাস বুদ্ধিহারা ॥' বাস্তবিক ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন--অন-চিন্তা 
কি ভাষণ। পুরাকালে আমার দেশে অন্র-চিন্তা এত ভীষণ এবং 
ভয়াবহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু ইহা বর্তমানে যে কিরূপ 
ভীষণ এবং ভয়াবহ আঁকার ধারণ করিয়াছে তাহ শিক্ষিত ভদ্রলোক 
মাতেই মন্মে মর্শে বেশ তীব্র ভাবেই অনুভব করেন ও করিতেছেন । 

কি করিয়া! অনের সংস্কান হইতে পারে এই চিন্তাই এখন আমাদের 
প্রধান হইয়াছে ঝলিয়াই অনেক বড় বড় ধাঁশক্তি-সম্পনন বাক্তি লেখায় 





সম ্. ঘ০জআানু ৫০০৫৮ এর ১৯৪৪ ১115 মাষমক গ্রন্থ অবলম্বনে 
লিখিত । 


৯৭২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


ব1 বক্তৃতায় এই সমত্যার সমাধান করিবার জন্ত সচেষ্ট । এই সমস্তার 
সমাধানের জন্ত তাহারা যে সমস্ত উপায় সাধারণতঃ নির্দেশ করেন তাহা 
ব্যবসা বাণিজ্য ও চাষ । শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্ন- 
সংস্থান সমন্তার নিষ্ধীপণ কল্পে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে চাকরির 
মায়া পরিত্যাগ করিয়া যে সমন্ত পন্থা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
তন্মধ্যে ব্যবস! বাণিজ্য ও চীষ-বাস অবলম্বন করার কথাও আছে। 
ধীশক্তিসম্পর শিক্ষিত ও উচ্চপদন্ত ব্যক্তির কথা ষে মুলাবাঁন হইবে 
এবং তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। 
বিশু দেই উপায় ও উপদেশগুল শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের উপর কি 
প্রকার কার্ধ/করী হইবে বাতইতেছে বা হওয়া সম্ভব তাহা কাধাক্ষেত্রে 
 অবশীর্ণ শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক বতই আলোচিত হইবে ততই এ 
অন্নসমস্ত। সমাধানের জ্রটীল প্রশ্ন সহজ হইয়া আসিবে । তাই আজ ছুই 
এক কথা সাধারণের সমঙ্গে উত্থাপন করিতে সাঁতস করিতেছি; বাবসা 
বাণিজা ও চাষবাসের দ্বারা থে: চাকরি অপেক্ষা) ধনবৃদ্ধি হয় একথা : 
আমাদের দেশে নৃতন নয়। বাবসা বাণিজা ও চাঁষবাস করিয়া ষে 
এক সময় আমাদের দেশ ধনধান্তে পরিপুর্ণ ছিল, ইতিহাসই তাহার 
সাক্ষ্য প্রদান করে। 
কিন্ত বৈশ্যবৃত্ভিধারী বৈদেশিক রাজার অধীনে ও সংমিশ্রণে আমাদের 
সে অবস্থার বু পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। স্বাধীন জ্রাভির স্তায় বৃহৎ 
. আকারে স্বধীন্ভবে-রাবস! বাণিজ্যের সুবিধা আমাদের আছে বলিয়া 
বোধ হয়, না! আন্তর্বাণিজ্য ও চাঁষবাসের সুবিধা পরাধীন জাতির 
হ্যায় আমাদের কিছু আছে এবং তন্থারাই আমর! এখনও কোন প্রকারে 
নিজশীবভাঁবে জীবিত আছি। 
কিন্তু আন্তর্বাণিজ্োর বড় বড় ও লাভজনক বিভাগগুলির অধিকাংশই 
হয় বিদেশী, ন! হয় অ-বাঙ্গাঁলী অ-শিক্ষিত মাড়ওয়ারীদের হাতে । চাষের 
কাজ ও ছোট ছোট দুই একটি ন্যবস! আমাদের হাতে আছে, কিন্ত 
উচ্চশিক্ষিত ব। অর্ভশিক্ষিত যুবকগণের চাকরির আগ্রছের অন্যই ছোট 
বড় বাবসা বাণিজ্য ও চাষবাস সবই এখন হাতছাড়া হইয়! গিরাছে। 


চৈতৈ টি অন্নসম সভা ও বর্তমান িক্ষাপরণালী ১৭৩ 


সকার শাশতভোবের কল্যাণে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া িশববদতালয 
হইতে দলে দলে পাশ করা ছেলের দল যখন চাঁকরির প্রত্যাশায় হতাশ 
হইয়া ফিরিতে লাগিল, কুড়ি পচিশ টাকায় অসংখা গ্রেজুয়েট পাওয়া 
যাইতে লাগিল, তখনই অন্নসমন্তার প্রশ্ন উঠিল; তখনই বড় বড় মাথা- 
ওয়ালা লোকের মন্তি্ক আলোড়িত হইল এবং চাকরির পথ বন্ধা দেখিয়া, 
ব্যবসা বাণিক্স্য ও কুষিকার্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। 
যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অ্লসংস্থানের অন্ঠই “অন্নসমস্তা' কথার উদ্ভব 
ও আলোচনা, তখন মনে কি হয় না, অন্নসমস্থা কেবল শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের বা তীাহারাই ইহার তীব্র বিশেষভাঁবে অনুভব করিতোছেন ? 
সমস্ত ভারতবর্ষের কথা খুব জোর করিয়া বলিতে পারি না, কিন্ত 
এই বাংলাদেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, অভিজাত ব! 
শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের অন্নসমন্তা তত তীব্র বা ভয়াবহ নহে, যত ভীষণ 
ও তীব্র এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের । কেন-_-তাহা পরে বলিতেছি। 
এই তীব্র ও ভীষণ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাহবার জন্যই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে 
কৃষিকার্ধা বাঁ বাণিজা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে বা অন্য 
কোন উপায় না থাকার শম্ঠই তীহাঁরা নিজেই ৭ সকল পশ্থা অবলগ্বন 
করিতেছেন! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন কষ্টের প্রধান কারণ_ 
তাহাদের শিক্ষা-প্রণালীতে । যে ভাবে তীহারা শিক্ষিত হন, তাাতে 
অনসংস্থানের কোন উপায় হওয়। দুরে থাকুক বরং তাহা অন্নসংস্থালের 
অন্তরায় স্বব্ধপ হইয়া! জাড়ীয়। বর্তমানের শিক্ষা প্রন্তি্ঠানগুলিব আব্‌- 
হাঁওয়াতেই ছেলের! কর্ম্রকুঠ « নিলাসী হয় 'এবং পরিশ্রমকে ত্বণা করিতে 
শিক্ষ। করে । অন্টের কথ) দৃবে থাক্‌, একজন দীন শ্রমীবীর পুত্রও 
কিছুদিন তথাকথিত বিষ্ঠালয়ের আব্হাওয়ায় শিক্ষালাভ করিলে স্বকীয় 
অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা নিজের বৃত্তির উন্নতি সাধনে তৎপর না হয়! বরং 
্রান্ত-আত্মসম্মীনের বশে অ্রমশক্তি হারাইয়া অনশনক্লিট দীন কেরাণা 
বাবুদের দলপুষ্টি করিবার জন্য সাগ্রভে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেন। কিন্ত 
তাহারই অপর সঙ্বোদর__ষে এরূপে শিক্ষালাভ করে নাই--অতি সহজে 
কারিক পরিশ্রমের দ্বারা যাহা উপার্জন করে তাহাতেই স্তুথে ছন্দে, 


৯১৭৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৩ম় সংখ্যা 


তাহার সংসারযাঁত্রা নির্বাহ হয়। সুতরাং একই পিতামাতার ছুই 
সন্তানের ছুষঠ প্রকারে শিক্ষ! হওয়ার কি ভীষণ পরিণাম । এই পরিণামের 
জন্গ, এই অনশনকিঈ চাক'রর দল-বুদ্ধির অন্য আমাদের দেশের শিক্ষা 
প্রণালী কি মুলতঃ দাফী নহে? এবং তার কি প্রকারে আমুল 
পরিবর্তন সাধিত হউলে দেশের মঙ্গল হইবে তাহা কি মনীষিবর্গের চিন্তার 
বিষয় নহে? ধর্দি দশের শিক্ষিত যুবকগণকে সকল প্রকার মান অভিমান 
বিসঞ্জন দিয়! কাঠিক পব্িশ্রমে আত্মনিয়োগ করিতে বলা তয়, তাশা 
হইলে ভাভার পুবেব "বিগ দোথখতে হহবে দে, ধাহারা পাঁচ বৎসর 


বয়দ হইতে পঁচিশ রতসর বয়দ পথান্ত কেবপমারর মানপিক পরিশ্রমই 
করিযা আনদিয়!ছেন (কায়িক পবিশন ষণ্দ কিছু করিয়া থাকেন ত ভাহা 
সথের বা সুখের পরিশ্রম বৌজ্ জল মাথায় করির মাথার ঘাম পারে 
ফেলিয়া অন্নসংস্কানের পিএম নয় ) তীহাদের নিকট হইতে নৃতন কাযা 
অন্নসংস্থ/নের জন্ত কঠোর কায়িক পরিশ্রম আশা করা কতদূর সম্ভব ? আর 
ধাঙ্ার। কায়িক পরিশ্রমে ঘ্বণা করিতে লিষেধ করিতেছেন (তাহারা যদি 
বাল্যকাল হতে অনভ্যাম বশতঃ না পাদেল। তবে ক্টাহাদের সন্তানগণকে 
সেই প্রকার কায়িক পরিশ্রম কবাইয়া তাহারা শিশি৬ ও পরিবন্ধিত 
করিতেছেন না কেন ? আমাদের মান হয়, কায়িক পরিশ্রম করিয়া (ষেমন 
মাটি কোঁপান, লাঙ্গল ওয়! ইত্যাদি), জীবিকা উপাজ্জন করাকে আমর! 
যতষ্ট উচ্চে স্তান দিই না ফেল, কার্যাতঃ কায়িক পরিশ্রমকে প্রায় কেহই 
সন্মাদিজনক বলিয়া হনে কবি নাঁ। গদি করিতভাম, ডাহা হুঈ্ট,ল অন্শন- 
, প্রগীড়িত হইয়াও আভ্ত আমরা আমাদের সন্তাপগণকে কেরাণীর দল 
পরিপুষ্ট করিবার জন্য কথনো। বর্তমান প্রণালাঙে পপ্সিসাঙজিত বিদ্যালয় 
সমূহে পাঠাউত মন না। 

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, আমাদের সন্তানেরা যাহাতে এ প্রকার 
বিগ্ালয়ে শিক্ষিত হইব! কর্মমকু্ঠ ও বিলানা না হয়ঃ অপিচ কাগ্লিক 
পরিশ্রম করিয়া উন্নত প্রপালীতে রুষি বাণিজা ও শিল্পের ছারা জীবিকার 
সংস্থান করিতে পারে তাহারই জন্য শিল্প-বিছ্ভালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, বয়ন- 
বিস্তাল প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের -প্রতিষ্ঠা হইতেছে। কিন্তু ছঃখের বিবয় 


রঃ ১৩৩৩ ] অনুসমস্তা ও বহনে পিঙগাপলানা ১৭৫ 


+.. স্পট সিট পি 2 ৩৯৫০ রর 


রি হেরি রিভার শিক্ষিত হইবার জন্য যাহারা প্রেরিত ত্য, 
তাহাদের প্রীয় সকলেই বাল্য, কৈশোর ও ৌবনের অনেকখানি, এই 
বিলাসী শিক্ষায় অতিবাহিত করিয়া, তাহার পর শিল্প বা রুষি বিপ্যালয়ে 
প্রবেশ করেঃ ফলে তারা এ সপ কুষি শিল্পের শিক্ষায় পারদশিতা লাভ 
করিলেও কেহই স্হস্তে রুমি বা শিল্প কার্ধা করে না পরত্থ কষি বা শিল্প 
বিভাগে চাকরির জন্য ছুটাছুটি করে । ইহাতে না হয় আত্মোননতিঃ না 
হয় দেশের উন্নতি । বে শিক্ষিত মবাবিও সম্প্রনবায় আম অন্নব্ন্ত্রর জন্য 
হাহাকাঁর করিতেছেন, কনি ব। শিল্প-বিভাগের পরীন্দেশ নীর্ণ হুবকবুন্দও 
তাহাদেরই দূল বৃদ্ধি করিয়া আপনাকে আরও ভীঘণ ও হটিলতর 
করিয়। তালতেছেন | গীত্ায় শ্গগবান বণিয়াছেন_ শ্রেষ্ঠ বাভিগণ 
ফেরূপ আচরণ করেন, ইতব ব্যক্িএনও ঠাহাদের দেখা দেখি সেইকপই 
করির। থাকে । খীশক্কিসম্পন্ন শিকিত ব্যাক্তি চিরদিনই সমাজের 
আদর্শ; ইতরলোকে তাহাদের চালচলন+ ০পোবাকপর্রচ্ছদ, আচাঁর- 
ব্যবহার প্রস্তুতির অন্ধ অনুকরণ করে। সমাজের নেতৃস্থানীয় আদর্শ 
বাক্তিগণ ঘদি সকল প্রকার মান-সন্গম দুবে নিক্ষেপ করিয়া, দলে দলে 
মাথার ঘাম পায়ে ফেপিয়া, কায়ক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিক। সংস্থানের 
জন্ত অকপটভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে ইতরলোকেও আর 
ভদ্্রবাবু সাজিণার আশায় কায়িক পরিশ্রমকে, “ছোট লোকের কাজ, 
মনে করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবার জ্রন্ত সচেষ্ট হইবে না--বলিয়া বোধ 
হয়। নচেৎ বক্তৃতার বা কলমের থোঢায় শিক্ষিত বুবক সম্প্রদায়কে 
ব্যবস| বাণিজ্য ও চাধ-বাস করিতে উপদেশ দেওয়। নিরর্৫থক--উনরক্ষেত্রে 
বাঁজবপনের ন্টার । কৃষি শিল্প বাবস! বাণিভ] প্রসৃতিতে যদি বাশ্তবিকই 
আমাদের অন্নসমন্তার সমাধান লিহিত থাকে, ভাতা হইলে যে শিক্ষা 
জনিত সংস্কার ও ভ্রাস্ত আহ্মসন্ম ন আমাদিগকে খর সকল বৃত্তি হইতে 
দুরে টানিয়া লইয়৷ চাকরির নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে 
সেই গস্কার ও ভ্রান্ত আত্মপন্মানের মুলে ফুঠারাঘাত করা সর্বাগ্রে 
কর্তব্য। কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকার সংস্কান যে নীচ কার্য 
নয়--বরং তাহাই পরপদলেহী চাকরির অপেক্ষা শতসহআ্রগুণে শ্রাধনীয় 


১৭৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


ও বাছনীয়__তাহা শুধু বক্তৃতায় ও কাঁলিকলমে লা লিখিয়া দেশনায়ক- 
গণকে কার্যযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, অকপটভাবে আজীবন সাধন! দ্বারা 
দেখাইয়! দিতে হইবে । দেখিতে গেলে, আমাদের দেশের শ্রমজীবী ব! 
অভিজাত সম্প্রদায়ের অনসমস্তা তত ভীষণ বা তীত্র নয়__ষত এই মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের__-এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি) শ্রমনীবি- 
সম্প্রদায় কায়িক পরিশ্রমে যা! উপার্জন করে তাহাতেই যদি তাহাদের 
অন্নের সংস্থান হয় তাহা হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় একটু চাল- 
চন কমাইয়া চাকরির অপেক্ষা কায়িক পরিশ্রমোৎ্পন্ন বৃত্তির উপর 
নির্ভর করিলে অন্নসমস্তা অনেকট! সহজ্ঞ ও সরল হইয়া আসিবে বলিয়া 
আশা করা বায়। কিন্ত পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়। 
তাহাদিগকে জীবিক1 উপার্জন করিতে দেয় না)_-তাহাদের বিদ্যালয়ের 
উচ্চ শিক্ষণ, তজ্জনিত ভ্রান্ত আত্মপম্মান এবং ভদ্রবাবু সাঞ্সিবাঁর সর্বনেশে 
উৎকট ইচ্ছা । সুতরাং অনসমস্তার অন্য কারণ ষততই থাক না কেন, 
আমাদের এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলই যে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ 
ইহাই আমর! বলিতে চাই । 

অন্রসমশ্তার সমাধান করিতে হইলে আমাদের দেশের বর্তমান 
শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্তন প্রথমেই আবশ্যক, কিন্তু এট পরিবর্তন কেবলা- 
মাত্র কাগঞ্জ কলমের নিয়মাবলীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, যখন ছাত্র- 
বর্গের ধৈননিন জীবনে সতাকার মুক্তি ধারণ করিবে, যখন দেশের নেতৃবর্গ 
উপদ্দেশ অপেক্ষা নীরব কর্মের ভাষায় স্ব স্ব মলের ভাব প্রকাশ করিবেন, 
কায়িক পরিশ্রম খন আমাদের চক্ষে ত্বণ্য না ভইয়! বরণীয় হইবে, তখনই 
দেশের অনসমস্যা সহজ ও সরল তইয়! আলিবে। 


শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায় 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-ধর্ম 


( পূর্বান্বপ্তি ) 


স্বামিজীর আবিতভ্াব কালে এই (ইং) সংস্কারের প্রবল শ্রোত। 
তিনিও প্রথম জীবনে এই সংহারী ঘুর্ণাবর্তে পড়িয়াছিলেন | কিন্ত তিনি 
উঠিয়াছিলেন ; কারণ এই বৈনাশিক পরধর্ম্ের মোহ অপনোদন 
করিতেই ষে তাহার আবিাব। কোন বক্তৃতায় তিনি এই ভ্রম সম্বন্ধে 
বলিতেছেন “আমিও এক সময় এইক্রপ ভাবিতাম; আর আমাকে 
ইহার শাপ্তিশ্বক্ধপ এমন ব্যক্তির পদতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইয়া 
ছিল, ধিনি পুতুল পুজা! হইতেই সব পাইয়াছিলেন |” 

তখন জাতীয় চরিত্রে যেমন একটা ক্লীবোচিত জড়িমা! ছিল; তেমনি 
ভয়াবহ * পরধর্থ” গ্রহণেচ্ছাও তাহাকে ধ্বংসের মুখে টানিতেছিল। 
স্বামিজীর জীবন-ধর্বে জা তীয় জীবনের প্রত্যাবর্তনই সুচনা করিল। 

পরধর্খ্বের শিষ্যত্ব আসিতেছিল ইংরাজি শিক্ষিত সংস্কারকের মধা 
দিয় । ইংরাজ শিথাইয়াছিল যে, পৌন্ুলিক ভারতের যাহা কিছু 
সকলই মন্দ। সংস্কারকর্দলও তাহাই স্বীকার করিয়া সনাতন জাতীয়- 
তাকে বিনষ্ট করিতে উগ্ভত হইল। যথন দাসত্বমুগ্ধ সংস্কারকদল আমাদের 
সবই খাক্ষাপ বশিয়া চীৎকার করিতেছিল, তখন দশ্বামিজীর মঙ্গল শঙ্খ 
বাঞ্িয়া উঠিল-_“আমাদের রীতি নীতি যদি এত খাব্াপ তে৷ এতদিনে 
আমর! উৎসন্ন গেলাম ন! কেন ?” 

সংস্কারক সম্প্রদায়কে শ্লেষ করিয়া তিনি আবার বলিতেছেন, “এটি 
তোমবাও বেশ করে বোঝ, যারা অন্র্বহি সাহেব বলেছো । & * * 
এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মাকালী পাঠা খাচ্ছেন, আর 
বংশীধারী বশী বাজাচ্ছেন। * * * হ্গি পছন্দ লা হয় সরে 
পড় না কেন? ৬ % ৩ 

ইহ. মান কোষ । ইকাতেই: স্বাজিজী-ান্ত হদলাই। কারণ প্রতি 
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পক্ষও ছিল-_পণ্ডিত, যুক্তিবাদী; তখন বিশেষ আবশ্তক হইয়াছিল 
বিপক্ষের যুক্তিতর্ককে থণ্ডন করা । বিজেভা বিজিতজাতিকে যে সমস্ত 
কারণ দেখাইয়াছিল, তাহা সত্যের দিক দিয়া খর্ব হইলেও দাঁসচিত্ত 
উহ্াকেই গ্রুব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। 

ভারত-গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতেই বিবেকানন্দের আগমন । চিকাগোর 
ধর্মমহাসভায় সেত ক্মন্ঠই সেই তরুণ সন্যাসীর জয় হইয়াছিল। 

সে বিজ্রয়-গরিমা। বিবেকানন্দের লহে-_উহা ভারতবর্ষের । বিনি 
শক্তিগর্বিত পাশ্চাত্য জাতিকে ভারতের চরণে অবনত করিয়াছিলেন, 
সেই সিংহবীধ্য মহাশক্তিমানই বিমুঢ় স্বজাঁতিকে আত্মবিশ্বাসে দীক্ষিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বিবেকানন্দ কেবল দেশতক্তির আবেগে, 
স্বধন্র্বের উত্তেজনায় জাতীর 'প্রাধান্ত প্রতিষ্টা করিলেন না; তিনি 
দেখাইলেন, ভাঁরতীর সমাজ-বিজ্ঞান শাঙ্গত সতোর উপর প্রতিষিত। 

স্বামিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতীয় ভাব আলোচনা করিয়া 
ভারতের সম্বন্ধে বলিতেছেন, প্হিন্বু বল্ছেন কি যে, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, বেশ কথা, কিন্তু আদল জিনিষ হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা-_ 
মুক্তি ।” 

এই সনাতন জাতীয় চরিত্র বর্জীনকে তিনি মৃহ্ারই নামান্তর 
বলিতেছেন । কেবল তাহাই নয়, ভারতীয় সভাতাই একমাত্র সত্য এবং 
জগৎ রক্ষার উপাঁয় অপর সকল সভ্যতা ধ্বংসপন্থী । 

আড়বাদ--বৈনাশিকতা'-উহা টিকিতে পারে না। দিব্দর্শী দেবতা 
ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, “যদি পাশ্চত্য সভ্যতা আধাত্মিক ভিত্তির উপর 
স্থাপিত না হয়, তবে উহা আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সমুলে বিনষ্ট 
হইবে ।” দেববাকা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, ইউরোপ নিজের বিষে 
নিজে আত্মহত্যা করিতেছে । আর আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ যুগে যুগে 
কত আঘাত সহিল, তবু মরিল না| মাগুষের প্রকৃত জীবন তাহার 
আধ্যাত্মিকতায়। তাই স্বামিজী পশ্চিমকে তাহার জড়বাঁদের শোচনীয় 
পরিণামের কথা শোদাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সভ্যতামুগ্ধ 
বিষূ্ জাতিকেও এ সর্বনাশের কথা জানাইলেন--“ধ্্দ সহায় না হইলে? 
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হইলও তাহাই । পাশ্চাত্য জগৎ ডুবিতে আরস্ত করিয়াছে । আর 
ভারত ক্ষণিকের জন্ত অবসন্ন হঠয়াছে মাত্র, তাহার মর্শস্থল এখনও 
অক্ষত। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা মোহিনী রূপ আছে, একটা! অদম্য আকর্ষণ 
আছে । এই মাদকতা! ও আকর্ষণের কারণ, উহার জড়াভাবের বাহুল্য । 
পাশ্চাতা সভাতা জড়-সেবক, তাই সহজেই উহা চিত্তকে লুৰ্ধ করে। 
দেশে যখন পশ্চিমের জড়বাদ প্রবেশ করিল, তখন উহা! সনাতনীয় 
সফল কিছুকেই আঁচ্চন্ন করিল। 

পাশ্চাত্যের সব কিছু-_-তোগের, ভারতের যাহা কিছু-_ত্যাগের। 
ভইটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্কৃতির। ইউরোপের সমাজবিস্তাস যে পদ্ধতি- 

মে বিশ্যম্ত, ভারতের তাহা নয় ; পশ্চিম যেমন করিয়া, যে ধারায় চিন্তা 

করে, ভারত সে প্রণালীর বিপরীত প্রথায় চিন্তা করে। কিস্তু ইউ- 
রোপের রূপটি লোভন । 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী মৃষ্টি দেখিয়া, ভারত আপনার সনাতন 
ধারাকে বর্জন করিল। যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই হইল-_ফুসংক্কার | 
প্রতিমা-পৃজজা হইল-__বর্ধরের পুতুল পুজা, বেদগীতি হইল--অর্ধ-সভ্য 
কৃবকের গাথা, বর্ণাশ্রম হইল-_-বৈষমোর ব্যাধি-বীজ্জাণু-ছধিত | সর্বত্রই 
ভারতের বিষম ত্রুটি দেখা দ্রিল। 

বিবেকানন্দ জান্তীয় চিভকে এই মোহপক্ক হইতে উদ্ধীর করিলেন । 
তিনি প্রতিপন্ন করিলেন-_পাশ্চাত্য সভ্যত। একটা বিকট ভ্রম, মারাত্মক 
অসত্য। কেবল ভারতেই তিনি এই মত প্রচার করিলেন না, পাশ্চাত্য 
জাতিকে তাহাদের বিকট ভ্রান্তি দেখাইয়। ভাবত-সভ্যতার জয়-ঘোষণ। 
ফরিলেন | 

পাশ্চাত্য দেশে তাহার ধর্মপ্রচারের একান্ত আবহ্াকত! ছিল; এবং 
তাহা একযোগে ভারত, পাশ্চাতা দেশ'এবং নিখিল জগতের জন্ত । 

পশ্চিম ভারত বিজ্বপী, শাছার উপর তাহণর সভ্যতা লোভনীয় । 


১৮০ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা 


পসপা্পাপিসিসিসিসিসি পসিসপিপাাসিসি ১ ৯ ১ কা 


বিবেকানন্দ যদি সাহার শবদেশেই তাহার উপল্ধ সত্য গ্রচার করিতেন 
তবে তাহা ব্যর্থ হইত; সতা হইলেও জাতি উহা গ্রাহা কব্রিত ল1। 
দাসের প্রকৃতিই এই প্রকার ষে, প্রবলকই সে স্বীকার করে। অমঙ্গল 
হইলেও সে বিজেতার পদ্ানত হয়। 

ইউরোপ যখন বিবেকানন্দের জ্ঞান বীধ্যের কাছে পরাভূত হইলঃ 
গর্বিত পাশ্চাত্যের জ্ঞান গরিমা খন এদেশের তাপস-জ্ঞানের কাছে 
শি্যত্‌ স্বীকার করিল, তখন দেশ সসম্মে বিবেক-বাণীকে গ্রহণ করিল। 
ইউরোপ আজ সব দিক দিয়াই বিজয়ী জাতি, তাহাকে জয় করিতে 
ন| পারিলে, সত্য প্রতিষ্ঠা অসস্তব হইত। স্বামিজীর পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম 
শ্রচারের মুলে ছিল-_ভারতের জাগরণ । 

ইউরোপ যে কেবল আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্তেই ভারতে তাহার 
সভ্যত| প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল তাহা নহে, তাহার উদোম্ত সর্ব দ্বিক দিয়! 
ভারতকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বীধিয়া রাখা; এব. ভারতের অভ্যুদয়ের 
পথ চিরতরে রুদ্ধ করা! পাশ্চাতা জাতি এ দেশের শাস্ন-যন্ত্র হাতে 
করিয়া দেখিল-সে নামে মাত্র রাজা, ভাতের রাজদণ্ড পরিচালনের 
কর্মচারী মাত্র ভারতকে সে জয় করিতে পারে নাই। আর একটা 
্বগ্রতিষ্ট-স্বরাট-ভারতবর্ষ রহিয়াছে; তাহাকে জয় করিতে না পারিলে, 
ভারতকে সে সত্য করিয়া জয় করিতে পারিবে নাঃ ভারত-পিংহাসন 
তাহার অস্থায়ী হইবে। আর যদ্দি ইহাকে পাশ্চাত্য ভাবে ভাবুক করা 
যায়, তবে সে ছায়ার মত চিরদিনই তাহার অনুগত রহিবে। ইউরোপ 
সেই কারণেই সর্ব প্রকারে ভারতের বিলুপ্তি টাঠিয়াছিল। 

একটি যে স্বতন্ত্রস্বরাট-অজ্জেয়-ভারতবর্ষ ছিল, মে ছিল তাহার 
অধ্যাত্মজীনলে, তাহার সমাজঅগগ্ডিতে, তাহার সভ্যতার আশ্রয়ে । ভারত 
পরিচালিত হইত তাহার আপনারই খষি তাপসের অন্শাসনে । রাজা 
স্বজাতিই হউক, আর বিজাতিই হউক, রাজ! কেবল রাষ্ট্রপতি । জাতির' 
অধীশ্বর জাতি নিজেই । কারণ জাতীয় জীবন জাতির )আত্মবলের দ্বারা 
অন্ুশাসিত। রাষ্রচ্যত ভারতের দীর্ঘ জীরনের স্বাতস্তরের ইহাই রহস্য | 
, ,ইটারোপের স্বাধীনতা রাষ্ট্রে, ভারতের প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্বিকুতায়, 
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ভারতকে পরাজিত করিতে হইলে, তাহার আধ্যত্মিতত্বকে পরাজয় করিতে 
হয়। ইউরোপ তাহাই করিতে চাহিল। সে যে-মন্ব শিক্ষা দিল, 
তাহাতে বিমুগ্ধ জাতি তাঁহার সর্বস্বকেই বিকৃত বূপে দেখিল। দেখিয়া 
সে তাহার আপনার সভ্যতাকে উপেক্ষা করিতে চাহিল। 

স্বামী বিবেকানন্দ বিভ্রান্ত জাতিকে দেখাইলেন__তাহার সভ্যতার 
শুভ মুর্তি, ভারতের সমাজ মানবের ক্রমোন্নতির মাতৃ-অন্ক, ভারতের 
'ধ্যাত্ববিষ্তা আত্মার অমৃত । নাঁমিজীর আবির্ভাবেই মরণোনুুখ ভারত 
অভুাদয়ের পথে যাত্রা করিয়াছে। 


( সমাপ্ত) শ্রীবলাই দেবশন্া 


স্বামী প্রকাশানন্দ 


সান্ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির অধাক্ষ অক্লান্তকন্ম্ স্বামী প্রকাশানন্ন 
গত ১৩ ফেব্রুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাজ্যে শরীর ত্যাগ করিয়া 
শ্রীতগবানের চিরসান্লিধ্য লাভ করিয়াছেন। ১৮৭৪ খুষ্টাব্ধের ৮ই 
জুলাই কলিকাতার কোন সন্তাস্ত ব্রাহ্মণবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন) 
শরীর ত্যাগ কালে তাহার বয়স হইয়াছিল তিপ্লান্ন বৎসর। তাহার 
পিতার নাম শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী, তিনি এখনও জীবিত । স্বামী 
প্রকাশানন্দের বাড়ীর নাম স্ুশীলচন্ত্র চক্রবর্তী, তাই তিনি তাহার 
বাল্যবন্ধুগণের নিকট স্থশীল মহারাজ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। 
বাল্যকালে তীহাদের পাড়ায় সন্ভতাবে ভাবিত কয়েকটি স্কুল-কলেজের 
ছেলে পরম্পর খুব বন্ধু ছিলেন! ততীহাক্সা সকলেই পবিপ্র জীবন যাপন 
করিবার অন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা! করিতেন, ধর্থগ্রন্থ পড়িতেন এবং সুযোগ 
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পাইলেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে দর্শন করিতে যাইতেন। কীফুড়গাছি 
যোগোগ্ভানে ভগবান শ্রীরামরুষ্ের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও 
মনোমোহন বাবুর সহিত তাহারা প্রথম পরিচিত হন; পরে সুশীল 
মহারাজ কথামুত-কার শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের সহিতও এইরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার নিকট শ্রীত্রীঠাকুরের কথা শুনিতে 
চাঁহিলে তিনি বলিয়াছিলেনঃ “ঠাকুরের কথা শুনিতে চাও, অথবা 
ঠাকুরের উপদেশের জীবন্ত বিগ্রহ দেখিতে চাও? বরানগরে ঠাকুরের 
সন্ন্যাসী শিষ্যগণের সহিত আলাপ কর, দেখিতে পাইবে তাহারা ঠাকুরের 
উপদেশ কিন্ধপে জীবনে পরিণত করিতেছেন |” ইহা শুনিয়া সুশীল 
মহা বরানগর মঠে আসিয়া পুজাপ।দ স্বামী রামকষ্ণানন্দ ও স্বামী 
প্রেমাননের সহিত আলাপ করিলেন। তাহাদিগকে দেখিকা এবং 
তাহাদের উপদেশ শুনিয়। সুশীল মহারাঙ্গের অস্তনিহিত ধর্দ্রপিপাসা 
আরও তীত্র ইয়া উঠিল। সময় পাইলেই তিনি তাহাদের নিকট 
ছুটিয়া আমিতেন এবং তাহাদের শমুখ হইতে প্র শ্রারামরুষ্চদেবের অদ্ভুত 
চরিত-কথা এবং ভগবান লাভের জন্য উ/স্বামিজীর তীব্র ব্যাকুলতা, 
নিঃস্বার্থ নিভীক আচরণ ও মানব-সাধারণের উপর অকুত্রিম ভালবাসার 
অপূর্ব্ব ইতিহাস শুনিয়া তীহার্দের ছাচে জীবন গঠন করিবার অন্ত তিনি 
গোপনে প্রস্তত হ₹ইতে লাগিলেন । তাহাদের নিকটেই পরমারাধ্যা 
শ্রীশ্রমাতাঠাকুরাণীর কথ! তিনি প্রথম জানিতে পারেন। তাহার 
কথ! ইুঁনিয়া, তাহার পুণ্য দর্শনলাভে স্থশীল মহাবাজের আকাক্ষা 
জাগিলঞ "হই আকাজ্ষা এত তীব্র হইয়া উঠিল বে, ১৮৯২ থুষ্টাবের- 
কোন শুভ দিনে তাহাকে দর্শন করিবার অন্য কলিকাঁতা হইতে বালক 
সুনীল অয়রামবাটী গমন করিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাহার ছুইটি 
বাল্াবস্ধু-_ শ্রীযুক্ত খগেন (পরে, শ্রীরামকৃষ্চ-সংঘে যোগদান করিয়া স্বামী, 
বিষলানন্? নামে ইনি পরিচিত হইয়াছিলেন ) এবং ভোনা। শ্রীীমাতৃ-- 
সকধাশে। পুজ্যপাদদ স্বামী রাষরুষ্ণানন? এবং স্বামী শিবানন্দ তখন. 
কিছুদিনের জ্ন্ত বাস করিতেছিলেন। প্রীত্র/মায়ের আপামর-সাধারণে 
অদ্ভুত পুতস্সেহ. দেখিয়া এবং নিজ জীক্নে সেই অপার্থিৰ সেনের পরিচক্ষ- 
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পাইয়া তাছার জীবনের ধারা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। অন্তরে 
অন্তরে এতদিন তিনি এমন এক ব্যক্তিকে খুঁজিতে ছিলেন যিনি 
জীবনের ঝড়বঞ্াবাতে তাহাকে রক্ষা করিবেন, সংসার-মরুকান্তারে যিনি 
ঠাহার হাত ধরিয়া চলিবেন। কিন্থ তখন তিনি তাহাকে কিছুই 
বলিলেন ন) মনের গোপন-ইচ্ছা! মনে রাখিয়াই কাহার আশীর্বাণী ও 
স্বামিঙ্ীদ্বয়ের শুেচ্ছ] মাথায় লইয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আঙিলেন | 
আঙিবার সময় শ্রীশ্ীমা তাহাকে আধীর্বাদ কৰিয়। বলিয়াছিলেন, 
“তোমার সসারবন্ধন দুর হোকৃ।” মায়েব সে আশীর্ববাদের অন্র্নিহিত 
শক্তি অচিরেই সংসারের স্থুল সুক্ষ সমস্ত গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাহাকে 
সর্বত্যাগী করিল। সনদ ১৩** সালের ১লা বৈশাঁ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া! এবং উহার কিছুদিন পারেই তাঙ্কার নিকট গৈরিক 
বন্ধ লষ্টয়া ১৮৯৬ খুষ্টাঞ্ছে স্বনীল মহারাজ শ্রীবুন্দাবনধাম গমন করেন | 
তথায় কালাবাবুর কুঞ্জ স্বামী প্রেষানান্দের সহিত তিনি আট মাস 
সাধনভঙ্ঞন করিবার সৌহভাগ্ায লাভ করিয়াছিলেন । ইতিমধ্ো পুজ্যপাদ 
স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিক! হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। স্থুণীল 
মহারাজ আলামবাঞজার মঠে আপিয়' স্বামিজীকে দশন করিলেন । স্বামী 
বিবেকানন্দ এই আকুমার ব্রহ্গগারীর ধর্মজীবন লাভের আন্তরিকতা, 
চরিত্রের ছঢ়ত1 ও মধুর স্বতাবে প্রীত হইরা দাজ্জিপিং যাইবার পৃর্ধেব ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে আলামবাজার মঠেই সুশীল মহারাজকে সব্যাসদীক্ষা দেল । 
ব্রহ্মচারা সুশীল হইলেন--স্বামী প্রকাশানন্দ । দীঙ্গাদালের পুর্বে স্বামী 
বিবেকানন্দ তাঁহাকে এবং তাহার অন্ত তিনজন শিষ্যকে আশীর্ববাদ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “তোমরা মানবজীবনের শ্রেষ্টব্রত গ্রহণে উৎসাহিত হইয়াছ, 
ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্ত তোমাদের বংশ, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী, 
ফুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।” সেইদিন রাত্রে স্বামিজী কথাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন, “পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনতেদী ক্রন্দন 
নিবারণ কত্তেঃ বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শাস্তি 
দান কতে, ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী কত্ত, শাস্ত্রোপর্দেশ 
বিস্তারের ভ্বারা সকলের এঁছিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে, এবং 
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২ িসিসিপিসিসিসিপিসিসিসপাপািস্পিসিস্পি্িপস্পিসাসপিন। 


জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে গ্রন্ুপ্ত ব্রহ্সিংহকে জাগরিত কত্তে জগতে 
সন্রামীর জন্ম হয়েছে ।” স্বামী বিবেকানন্দ সন্লাসীর যে নৃতন পথ 
আঁকি! দিয়! গিয়াছেন সেই পথে চলিতে স্বামী প্রকাশানন দেহান্তকাঁল 
পর্যন্ত কঠোর চেষ্টা করিম্বাছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই তিনি 
কিছুদিনের জন্ঠ হষীকেশে তপন্ত। করিতে যান । তারপর তীর্থদর্শনমানসে 
ভারতের উন্বর-পশ্চিষাঞ্চলে ভ্রমণে বছির্গত হন। জ্বালামুপী হইয়া 
অমরনাথ দর্শন করিবার জন্ঠ তিনি যখন কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছিলেন 
তখন শ্রীষ্শ্বামিঙ্গীর এেহত্যাগ সংবাদ তাহার নিকট পৌছিয়াছিল। 
আমরনাথ হইতে ফিরিয়া কাশীধামে স্বামী প্রকাশানন্দ পুনরায় কিছুদিন 
তপন্তা করিয়াছিলেন । তৎপরে পুজ্যপাদ স্বামী বঙ্গানন্দের আদেশে 
মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রমে গমন করিয়া ১৯*২ খুগাব্বের অক্টোবর মাস 
হইতে ১৯*৬ থুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যান্ত তিনি আশ্রুমব বিভিন্ন 
বিভাগে কান্গ করিয়াছিলেন । এমন সময় আমেবিকাঁয় প্রচারকার্্যের 
জন্য একজন উপযুক্ত কম্মীর আবগ্যক হইল। পৃক্/পাদ স্বামী ব্রহ্মানন্ৰ, 
স্বামী প্রকাশানন্দকেই মনোনীত করিয়া সেখাঁনে পাঠাইলেন । 

১৯০৬ খৃষ্টান্বের ১৩ই জুন স্বামী প্রকাশানন্দ আমেরিকা যাত্রা 
করিয়াছিলেন । আমেবিকাঁয় তাভার কাণ্যকাল ১৯৯৬ খুষ্াদ্দ হইতে 
১৯২৭ খুঠান্দ পর্যান্ত। এই সুদীর্ঘ একবি-শ বংসর ভ্াভাকে বিদেশে 
ষে কত বিছির অবস্থার মধ্য দিয়া কাটাইতে হইয়াছে, ভারতের 
গৌরবগাথা, বেদান্তের অন্ৈনবাণী ও শ্রারামরুষ্ণের সমগ্বয়মন্্ব কি কঠোর 
ংযত জীবনের মধ্য দিয়া তিনি এই বিংশবর্ষাধিক কাল প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, তাহার সমাক ইতিহাস পুঙানুপুঙ্বন্গপে তাহার স্বদেনীয়গণ 
ততর্দূর ভ্রানেন না, যতদূর জানেন ভাতার সহকন্মী ও বিদেশী বন্ধুগণ। 
ভারতের মহিমা আজ যে পাশ্চাত্য ভূমিতে এত প্রচারিত হইতেছে, 
ভারতীয় জীবনের উপর পাশ্চাত্য নরপারীর আজ যে একথানি শ্রদ্ধা 
জাগিয়াছে--সে গৌরবাসনের অধিকারী ধাহারা, তাভাদের মধ্যে শ্বামী 
প্রকাশানন্দের স্থানও অতি উচ্চে। 

স্বামী প্রকাশানন আমেরিকায় নিয়মিত রূপে কলা করিতেন ও 
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বস্তুত! দিতেন ৷ ১৯১৪ খুষ্টাঝে তিনি যুক্তরাজ্যের অরেগণ এবং ওয়াসিংউন 
প্রন্নেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন | তথা হইতে 
ফিরিয়া সান্ফ্রান্সিস্কো সহরে প্যাসিফিক বেদান্ত-কেন্ত্র (8০190 
৬৪৪০৪ 050%৩ ) নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
১৯১৫ খৃষ্টাকের শেষাশেষি বেদাস্ত-সমিতির (৬৩৫৪০ ১০০৩:৮) অধাক্ষ 
পুজাপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীত যুক্তরাঙ্দ্ে শরীরত্যাগ করিলে ১৯১৬ খুষ্টাবের 
প্রারস্তে স্বামী প্রকাশানন্দ উ্ত বেদাম্ত-সমিতির কাধাভার গ্রহণ করেন । 
তখন হইতে পাাসিফিকু বেদান্ত--কন্দ্ের ও সান্ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত 
সমিতির কার্ধা একই সঙ্গে চলিতে থাকে । ১৯১৫ খুষ্টান্দে পানামা- 
প্রদর্শনী € চ22078,  0%031000) উপলক্ষে যে ধর্ম্মহাসম্মেলনী 
€ 0১001955501 1২517271905 1719501017155 ) হয় তাহাতে তিনি 
অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন। তাঁরপবর আন্তর্জাত্তিক বৌদ্ধ-সম্মেলনে 
( 1015705009091 13000105 0০0555 ) স্বামী প্রকাশানন্দ সহকারী 
সন্াপতির আসন গ্রহণ করিয়া ট্ুইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও স্থচিস্তিত বক্তৃতা 


দেন। 

ষোল বৎসর বিদেশে সার্বভনীন বেদান্তধর্ম প্রচার করিয়া ১৯২২ 
খৃষ্টানদের শেষাশেষি জন্মভূমি দর্শনে তিনি ভাবতে আগমন করেন। 
সেই সমঘ স্বদেশের জনসাঁধাঁরণের তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার ও 
তাহার ধর্মসন্ন্বীয় ব্কৃতা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্ের 
দায়িত্বভার অধিকদিন তাহাকে স্বদেশে থাকিতে দিল না। ১৯২৩ 
খুষ্টাঞ্ধের ১৯শে এপ্রিল তিনি পুনরায় আমেরিকা যাত্রা! করিলেন । 
আমেরিকায় তাহার কাধ্য এত অধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল ষে, 
তিনি একা আর পারিয়! উঠ্ঠিতেন না । তাই স্বামী প্রভবানন্দকে তিনি 
সহকর্শির্ধপে লইয়া গেলেন । 

দ্বিতীয় বার আমেরিকা গমনের পর স্বামী প্রকাশানন্দ শারীরিক 
অন্থস্থ ছিলেন । তিনি বহুমূত্র রোগে ভূগিতেছিলেন এবং একবার তাহাকে 
চোখ কাটাইতে হইয়াছিল। ন্বামী প্রভবানন্দকে পোর্টল্যাণ্ডে নৃতন্ 
বেদীস্ত্-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পাঠাই! কিছুদিন একাই তিনি সমুদয় 
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খ্০৯, ২০৯ পি পসিস্পিপিসিসিত তি এসি পর্শীশিশিশিশিশীশী শাশীশীষ্িপিশি প৯শিসাশিসিসি পসিসিসিসািসিসাশিসাশীিছ 


কাজ করিতেন। গত ২রা মে ভারত হইতে স্বামী দয়ানন্দ তাহাকে 
সাহাষ্য করিবার অন্য গিয়াছেন | স্বামী প্রকাশানন্দ তাহাকে 
আমেরিকার কাধ্যের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিলেন এমন সময় 
শ্রীভগবান তাহাকে স্মরণ করিলেন এবং অসমাপ্ত কার্্যভার আমাদের 
উপর ন্যস্ত করিয়া তাহার নিকট তিনি চলিয়া গেলেন । 


মীমাৎস। * 


১। প্রশ্নকর্তী সম্ভবতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনকেই স্বাধীনতার 
আন্দোলন বলিয়া লক্ষা করিয়াছেন । এইরূপ অর্থ করিলেই বলা! চলে 
যে, স্বামী বিবেকানন। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে ষোগ দেন 
নাই বা এরূপ আন্দোলনের সৃষ্টি করেন নাই । কিন্ত স্বাধীনতার 
আন্দোলনকে কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে শীমাবদ্ধ করিবার কোন হেতু 
নাই । যিনি যে পথকে যোগ্যতম্ন বিবেচনা করেন তিনি সেষ্ঠ পথেরই 
অনুসরণ করিয়া দেশের মুক্তির সাধনায় ব্রতী হইতে পারেন। একই 
উদ্দেশ্য সাধনের নানা পথের মধ্যে রাজনীতি অন্ততম | 

অতঃপর “রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বামী বিবেকানন্দ যোগ দেন 
নাই কেন-__ অথবা এরূপ আন্দোলনের স্থটটি করেন নাই কেন? এপ 
প্রশ্ন হইলে উত্তরে বল! যাইতে পারে, ভারতবর্ষে এরূপ আন্দোলনের 
কাধ্যকারিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন নাঁ। তাহার বিশ্বাস ছিল, কেবল 
ধর্মের ষধ্য দিয়াই ভারতের উদ্ধার সম্ভব ; তাই তিনি ধর্ষ্বের উন্নতিকল্পে 
আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন । 


* মাধসাদে প্রষ্কাশিত “ভিজ্ঞানা' রর উত্তর | 


চৈত্র, ১৩৩৩ ] সমালোচনা ১৮৭ 


২। ম্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম এই উভয় 
ভাবের চরমোৎকর্ষ দেখানই বোধ হয় এস্কলে গিষ্টার নিবেদিতার 
অভিপ্রায় । এইরূপ তাৎপধ্য লইলেই স্বামিজীর প্রকৃত জীবনের সহিত 
লখিকার মতের একটা সঙ্গতি পাওয়া যায় । 

বিশ্ষেতঃ স্বদেশ ও জগৎ এই উভয়ের প্রতি ভালবাসার মধ্যে 
বিরোধ কোথার? দেশবিশেগের প্রতি ভালবাসা জগতের প্রতি 
ভালবাসার অন্তরায় তখন হইগ্া দাঁড়ায়, মথন সেই দেশের স্বার্থের 
জন্য হ্টায়ের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া জগতের ন্বাথকে উপেক্ষা করার ভাব 
দেখ! যায়। কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে একুপ ভাব বোধ হয় 
কেহ কোথাও লক্ষ্য করেন লাই। ভারতের মুক্তি তাহার একান্ত 
প্রার্থনীয় ছিল বটে, (কন্ক [তিনি এমন এক উপায়ে সেই মুক্তি চাহিয়া 
ছিলেন যাহাতে 'পথপার্খস্থ এক, ভৃণও পদদলিত ল! হয়।” ভারত যে 
কখনও অপর দেশের গুৃথশান্ডি নাশের কারণ হয় নাই এজন্ত তিনি 
গৌরব বোধ করিতেন । এক্প অনস্ত-প্রসারী হৃদায় এ প্রকার 
বিরোধের স্থান কোথায়? 


ত্রহ্গচাঁরা প্রি চৈতন্য 


সমালোচনা 


জীীলল্সুত্তিত জিজেকি- শ্রুমদ্ধগ্ভারণ্যমুনি বিরচিত-_-পণ্ডিত 
্রদর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বঈগভাষায় অনুদিত । মূল্য তিন টাকা । 
প্রাপ্তিস্থান- অনুবাদ্দকের নিকট; ১৮নং কামাথ্যা লেন, বেনারস মিটি, 
ইউ-পি। জীবনুক্তি বিবেক একথানি মোক্ষশান্ত্র। বিগ্তারণ্য স্বামী ইহা 
গন্ধে বচন। করেন । এই গ্রন্থকারই পঞ্চদশী নামে স্থুপ্রসিদ্ধ বেদাস্তগ্রাকরণ 
গ্রন্থের রচয়িতা । পরমাত্মা ও জীবাতআ্সার একত্ববোধ কি করিয়া এই 
জীবঙ্গশাতেই লাভ হইতে পারে তাহাই এই গ্রন্থে উপনিষত, বাশিশ্ঠ- 
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রামায়ণ, গীত!, মহাভারত, বিষুভাগবত, মন্ুস্বৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে 
উদ্ভার করিয়া দেখান হইয়াছে । বিচার-প্রধান পঞ্চধণীতে অভ্যাস 
পরিপাীর যথেষ্ট আভাস আছে ধটে, কিন্ধ এই গ্রন্থে তিনি অভাস 
পরিপাটীকেই মুখ্য্ূপে লক্ষ করিয়াছেন । এই গ্রন্থের আর একটি 
বিশেষ লক্ষণ এই, 'বদে যে সন্যাস-আশ্রমের আদর্শ অপরিস্বুটর্ূপে ছিল, 
ইহাতে সেই সন্ন্যাস বিবিদ্িষ ও বিদ্বৎক্ষপে অনিশ্চিতার্থ আদর্শকে নিশ্চিত- 
রূপে তাগীর্দিগের আত্মপরিচয় গ্রহণে ও কর্তবা নলিহ্ধারণে সাভাধ্য 
করিয়াছে । সংস্কতানভিজ্ঞ জ্ঞানপিপান্দের শিকট এই গ্রন্থ পূর্বে অতি 
ছল্লভ ছিল বর্তমানে ইনার অন্ুবাদর দ্বারা £স অভাব অনেকট! দূর 
হইবে । 
এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই-_প্রথম অধ্যায়ে অনৃঢ়া ও 
বিধবা লারীর সন্ন্যাসের অধিকার শান্্ান্মোদিতক্ষপে প্রদর্শন করিয়া 
মুনিবর পূর্ববাচার্যাগণ হইতে আপনার বিশিঈভার পরিচয় দিয়াছেন । 
তাছা ছাড়া সন্লাসের বিভাগ। দৈব ও পুরুষকারের মীমাতসা, তত্বজ্ঞানের 
স্বরূপ, কাস্নার প্রকারভেদ, মনোনাশের উপায়, সমাধির অন্তরায় ও 
পরিহার, মুক্তির ভেদ ও প্রয়োজন অতি সুচাররূপে বাখ্যাত হইয়াছে । 
এই গ্রন্থের অচাতরায় মোড়ক বিরচিত একথানি টাকা আছে। কিন্ত 
ংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা অর্থহীন । অতএব আশ! করি এই 
গ্রন্থ বাঙালী সমাক্রে যথেই আদৃত হইবে। ২২শ এবং ২৩শ বর্ষের 
“উদ্বোধনে” ইহা প্রবন্ধাকাঁরে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কসামরা শেষ করিতে 
পারি নাই। সেই প্রবন্ধ সকলই গ্রস্থাকাঁরে বাহির হইয়াছে। 
সমাতি-মজ্ল ল্পিশুত্তোআঅ-শিশুদিগের বর্ণ ও বালান 
শিক্ষার ছবির বই__শ্র'চিন্ময়ী দেবী প্রণীত । মুল্য ছয় আন | অ+ আ-র 
মধ্য দিয়! শিশুহৃদয়ে, আবোল তাবোল যা ত! রোপণ ন1 করিয়া লেখিকা 
স্বদেশের মহচ্চরিত্র্দের আদর্শ-বীঞ্জ ছড়াইবার চেষ্টা করিয়া ব্জননীর় 
বথার্থ কর্তব্য করিয়াছেন। আশা করি, এই পুস্তক জননী-দমাজে আদৃত 
হইবে। 


সংঘ-বার্তী 


গত ২৫শৈ জানুয়ারী পুক্জাপাদ স্বামী নিবেকানন্দের জন্মতিপিপূজা 
ও উৎসব বেলুড় মঠে স্থঁচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । এই উপলক্ষে প্রায় 
চার হাজার দরিদ্র-নারায়ণ ৪ ভক্তবুন্দ পরিতোষ পূর্বক প্রসাদ 
পাইয়াছিলেন । আস্রুঠাকুরের মন্দির, শ্রীশ্রস্বামিজীর শয়নগৃহ ও 
সমাধিমন্দির নানাজ্ঞাতীয় হ্থগন্গিপু'্প সুন্দররূপে সাঙ্ঞান হইয়াছিল। 
মনে হইতেছিল, স্বামিজ্ী যেন স্থল শরীরে আবিদূতি হইয়া অন্তরাল 
হইতে এই উতৎ্সবানন্দ দর্শন করিতেছেন । রাত্রে পশ্রাজগন্মাতার পুজা 
ও ভোমাদির পর ছয়জন তরুণ প্রশ্ষচারাঁ সন্ন্যাসের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয় 
জীবন ধন্ত করেন । নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতেও আমরা স্বামী বিবেকা- 
নদ্দের আন্মোৎসাবর সংবাদ পাইয়াছি_বামক্চ বেদান্ত সমিতি 
কলিকাতা, কাশী, হরিৰ'র, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গলোর, বনে, ঢাক'ঃ বাফুড়া, 
বরিশাল, মৈমনসিংহ, চাপপুধ, দেওভোগ-বুড়ীর হাট + ফরিদপুর ), 
ট্রগ্রাম, মীরাউ, বৃন্দাবন, কু্চনগর, কলম্বো সিলোন এভূতি । 
ক ক ক ঞ 
শ্রীবামরুষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পুক্সাপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ 
মহারাজ বাংলার বাঠিরে ভধশশ্বর, মার্রাজ। উট্াকামণ্ড, ব্যাগলোর, 
বছে, নাগপুর প্রস্ততি স্থানের আশ্রমদণ্হ পরিদর্শন করিয়া, প্রায় দশ মাস 
পরে ২৩শে ফেব্রুয়ান্ণী বেলু' ম ঠ শুভাগমন করিস্সাছেন। 
ক ক ক চি 
গহ ৬ই ফেব্রুয়ারী স্বামী স্কারানন্দ ও স্বামী নির্লেপানন্দ শিবপুর 
মহামায়া-আশ্রম 'হিন্দুধ্খ্ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামী 


গস্কারানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
রী ক ঞ্ ক 


গত ।১তই..ফেব্রুয়ারী রুষ্ণন্গরে স্বামী বিরেকনন্দের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার-এট-ল'র, বাড়ীর, নুপ্রপুজ 
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প্রাঙ্গণে একটি সতা অভূত হয়। সভায় যুক্ত সুগীলচন্র চট্টোপাধ্যার, 
স্বামিজীর জীবন ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে একটি স্থুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিলে 
পর স্বামী বানুদেবানন? ও স্বামী নির্লেপানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 
তৎপর দ্রিন স্থানীয় টাউন-হলে “বেদান্ত? সম্বন্ধে স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্ন, স্বামী 
নিঃসলানন্দ ও স্বামী নির্লেপাননের বক্তৃতা হইয়াছিল । 


আবেদন 
হরিদ্ধারে পূর্ণ কুম্তমলা 


সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষান্তে। পুর্ণ কুস্তমেলার আয়োজনে আম হরিদ্বার কর 
চঞ্চল। গতবাঁবুাপেক্ষা এবার আরও বিপুল জনতার কল্পনা সকলেই 
করিতেছেন । কারণ বিগত কুঁত্তের সময় রাস্তা, ঘাট, যান, বাহন, 
বিশেষ করিয়! মটর ও রেলগাঁড়ীর উৎকর্ষত! অধুনাতন কালের ন্ায় 
হয় লাই। 

বিগত ছাব্বিশ বৎসপ্জাবধি কণণথণল রামকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রম আড়ম্বরশুন্ট 
হইয়! প্রকৃত কম্মীর স্ঠাঘু ধীরভাবে জনসেবাত্রভ বহনে এই মাঁয়াপুরীতে 
প্রতিঠিত ও সর্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে | এজন্। এই গুরুতর ব্যাপারে 
সেবাকাধ্যের দ্ায়িত্বতার, বিভিন্ন স্থান হইতে নবাগত সাময়িক সেবকদল 
অপেক্ষা আমর! অধিক বিবেচনা করি এবং প্রকৃতপক্ষে ঘটেও তাহাই । 
কারণ প্রত্যেক বার দেখা ধায়, প্রারস্তে অনেকেই হৈ চৈ করেন বটে 
কিন্তু কুম্তমেলা শেষ হুওয়! পর্য্যন্ত তাছার! থাকেন না। স্থায়ী বলিয়! 
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এবার আমাদের কার্ধবিধি এই প্রকারে রচনা করিয়াছি । যথা ;-- 

(১) স্থায়ী হাসপাভাল সেবা-বিভাগ 1--ইহা একজন ডাক্তার, 
'দুইজন কম্পাউগ্ডার, একজন ড্রেসার এবং কতিপয় শ্ুশ্রাধক দ্বারা গঠিত 
হইবে । ইহার! স্থায়ী হাসপাতালের 17-090: এবং ০৪৫০০: প্রভৃতি 
যাবতীয় কাধ্যের তবাবধানে নিধুক্ত থাঁকিবেন, কেবল কলেরা৷ ওয়ার্ড 
ভিন । 

(২) অস্থায়ী সেবা-বিভাগ |-_-ইহছাঁতে ছুইজন ডাক্তার, একজন 
কম্পাউগ্ডার এবং ছুইজন সেবক থাঁকিবেন। উহার! প্রত্যহ 'উষধাদি 
সঙ্গে লইয়] রোগীর অনুসন্ধানে শি'বরে শিবিরে ঘুরিয়। বেড়াইবেন। রোগী 
পাইলেই যাহাদ্িগকে আশ্রমে আসিতে অক্ষম দেথিবেন, তাহাদিগকে 
সেইখানেই চিকিৎসার্দি করিবেন এবং যেস্কলে রোগীকে হাসপাতালে 
পাঠান একাস্ত আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, সেস্তলে প্রধান কেন্দ্রে সংবাদ 
পাঠাইবেন । 


$৩) কলেরা রোগী সেবার খাস-বিভাগ ।-_তিনদল সেবক 
দ্বারা এই বিভাগ গঠিত হইবে । তন্মধ্যে একদল দিবরাত্র পৃথক ওয়ার্ডে 
এ সকল রোগীদের পরিচর্যার ব্যাপূত থাকিবেন। আর একদল পথে, 
ঘাটে অসহায় অবস্থায় পতিত এ সকল রোগীকে 'য়্যানুলেন্স কারে” করিয়া 
তুলিয়া আনিবেন এবং মৃতের সৎকার কাধ্য করিবেন, অবশিষ্ট দলটিতে 
চাব্রিজন কম্মী থাকিবেন। ষে যেস্থান হইতে কলেরা রোগী আনয়ন 
করা৷ হইবে, সেই সেই স্বান সকল এবং ৯ প্রকার অপর সংক্রাক ব্যাধি- 
্স্তদের গান সমূহ তাহারা কেবল ডিস্ইন্ফেক্ট্যা্ট জলে ধৌত করিয়া 
গন্ধক ও ধূন! জালাইয়া সংস্কত করিবেন । 


(৮) রন্ধন-বিভাগ ।--এই শ্রণার কর্পিগণের হস্তে ভাণ্ডার ও 
রন্ধনশালার ভার ন্তন্ত হইবে। উহারা রোগীর পথ্য হইতে অতিথি 
অভ্যাগত পর্ম্যস্ত আশ্রমস্থ সমুদয়ের আহারের তত্বাবধান করিবেন। 

কুম্তমেলার পরিচয় নূতন করিয়! জানাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ 
ইহা! আধুনিক ব্যাপার নছে। এবার কুস্তের প্রথম স্ত্রান ২রা মার্চ 
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তারিখে হইবে । এই কানে জনসমাগম বিশেষ হয় না। কাতগ বৈষ্ঞৰ 
সম্প্রদায় হোলির উৎসবের পুর্বে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। দ্বিতীয় 
্বানের দিন ২রা এপ্রিল। এই ম্লানে সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিত হন । 
তয় ন্্রান ১৩ই এপ্রিল; ইহাই প্ররুত কুন্তের সান । এই শ্লান সমাপনান্তে 
ক্রমশঃ ভ্রসতার হাস হইতে থাকে । 
নিত্য কর্থ্মোপযোগী মুষ্টিমেয় সেবক ৪ যতৎসামান্ত অর্থের সাহাধ্যে 
আমরা এই আশ্রমের কাধ্য নির্বাহ করিয়া থাকি । এরূপ বিরাট অতি- 
নৈমিত্তিক ব্যাপারের জন্ট বহুল সেবক ও অর্থের প্রয়োজন । স্বার্থত্যাগী 
প্রকৃত কর্ার অভাব আমাদের নাই, অভাব একমাত্র অর্থের । 
বিধিমত এই কারা সম্পার্ন করিতে হইলে, হিসাব করিয়া আমর। দেখি- 
য়াছি, নুানপক্ষে ইহাতে প্রায় ১৯,৯৯৯ দশ হাজার টাকার আবশ্তক। 
এইজন্ঠ আমরা সহদয়, ধর্মপ্রাণ হিন্দুজনমগ্ডলীর দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা 
করিতেছি । অনুগ্রনথপূর্বক নগদ ব! উষধারদিরূপে, অসহায় বাধিগ্রস্ত 
নারায়ণগণের সেবাকল্পে থিনি যাহা! দান করিবেন তাহা সামান্ 
হইলে ও ঘথেষ্ট জ্ঞানে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে এবং সর্বসাধারণের 
গোঁচরার্থ যথাসময়ে সংবাদপত্রে উহ্থার হিসাব-লিকাস প্রকাশিত হইবে। 
নিয়লিখিত যে কোন এক স্থানে উহা প্রেরণ করিলেই আমাদের নিকট 
পৌছিবে। 
0১) স্বামী কল্যাণানন্দ, 
অনারারখ সেক্রেটারী, রামকুষ্ণ-মিশল সেবা শ্রম । 
পোঃ কনথল? লিঃ সাহারাণপুর । 
(২) সেক্রেটারী, রামকৃষ মিশন, 
উদ্বোধন আফিস, ১নং মুখাজ্জী লেন । 
বাগবাক্রার পো, কলিকাতা । 
(৩) প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, 
মঠ বেল্ুড়, পোঃ বেলুড় মঠ, জিঃ'ছাওড়া | 





বৈশাখ, ২৯শ বর্ধ 





কথা প্রসঙ্গে 


আাঞ্ুন জলিযাচ্ছে | জাতীয় ক্সীবানের যুগ-সুগসঞ্চিত আবর্জনা স্তপে 
আজ আগুন পবিগ়াঞ্চে। ইহা শুধু আবচ্জনাকে পোড়াইয়া ছাই করিবে 
না, জাবনকে ও দগ্ধ করিযা খাটি করিয়া লইবে | শুধু ইহাকে আাগাইয়। 
রাপ। ভামার সংকীর্ণ দৃষ্টি, প্রতবহ্বপ্িরতা, তোমার বিরোধ, মতান্তর 
ও কৃতদ্বচা সব কিছু এই অগ্িকুণ্ডে আহুটি নিয় ভুমি শুধু নির্বাণের 
হাত হইতে উহাকে বাঠাহয়া রাখ) 

সাতিব দ্ন্দিন আজ ঘপাভ়ন, কন্য 'এই দুর্দিন এক শগদিনের সচল! 
কবিয়াছে। বসন্তের বাহাসে জার্ণপত্ত দলে দলে যেমন ঝবিয়া যায়, 
তাহাই আনার পিয়া ভীবলী শাকরূাপ যেমন বৃক্ষে নব নব কিশলয় 
সস্কুবিত কবে তেমনি জাতির যুগ-ঘুগবাহী শোনিত ধাবাই একপিন 
তোনাঁঘ প্রাপদান কবিবে, উত।সই উজান-পথে একদিন তোমার মুক্তির 
বার্তা ভাসিযা আসিবে । 

এ মুক্তি শুধু তোমার আমার নয়,-সমগ্র জাতির মুক্তি, মানব- 
সমষ্টির যুক্তি। এই মুক্তির সগ্রামে তুমি আমি হয় তে] যরিব, কিন্তু 
তোমার আমাব শবস্ত,পের উপর দীড়াইয়াই অন্ত বার দেই অমৃত-রাজ্া 
অধিকার করিবে । তোমার আমার জীবন তাহাতে তো ব্যর্থ হইল না! 
কারণ, অমুত্ের সোপান যে আমরাই রচিয়া দিলাম । আমাদেরই 
অস্থির প্রত্যেক রেণুটি লইয়া! যে নব জাতি গড়িয়া উঠিবে, এ-পারে 
ও-পারে প্রাচ্য ও প্রতাচেোর তীরে তীরে জ্ঞানের আলোক জালিয়া 
মিলনকেই সে নিকটে আনিবে; পাবক-পূৃভ+ শোণিত-সিক্ক অমর ও অপরা- 


১৯৪ উদ্বোধন [২৯ বর্ষ--৪র্থ সংখা 


জের হইয়া, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া! নিখিল মানবের ভাঁগাকে কল্যাণের পথেই 
নিয়ন্ত্রিত করিবে। 

কিন্ত, তাহার জন্য সাধনা প্রয়োঞ্চন । যুগাবতার সাধনার ছাচ ঢালিল্লা 
গিয়াছেন, তোমার আমার জীবনকে শুধু তাহাতে ফেলিয়া গড়িয়। লইতে 
হইবে । কুশলা শিল্পী মৃন্তিক! হইতে ষেষন নয়নাভিরাম নব নব চারু- 
শিল্পের স্থ্টি করে, তেমনি তোমার আমার মত অপদ্ধার্থকেই সেই অপূর্ব 
শিল্পী তাহার শ্রেষ্ট সৈনিক করিয়া লইবেন ) তুমি শুধু বলো-_আমি 
তোমার, আমি তোমাব, আমার জীবন ঘৌবন জন্মাবধি শুধু তোমার 
জন্তই বলিগ্রদও। 

মানুষের শক্তি সামর্থ কতটুকু ? ক্ষণে ক্ষণে মৃত্তাতরে ভীত হানবই 
খন হার কৃপায় মৃত্যা্য়া হইয়া উঠে তখন সেই আবার মৃত্যুর ছুয়ারে 
হান! পিয়া অমৃতত্বকে কাড়িয়া আনে, সেই আবার মর-জগতের বুকে 
ঈাড়াইকা আমৃতের বাণী ঘোনণা করে, আবার তাহারই চেতন কর-কম্পনে 
শত সঙ্ভঅ নির্রীব প্রাণ চৈতন্তের গ্লোতনায় ভরিয়া উঠে । সেই চৈতন্টের 
খেলা আজ আমাদেরও জড়প্রাণে আঙিয়া লাগিয়াছে। যিনি ধূলিমুষ্টি 
হইতে শত শত বিবেকানন্দের স্থষ্টি করিতে পারেন, তিনি মৃঠি মুঠি মন্ত্রপৃত 
ধূলি আন্ত ভারতের দিকে দিকে ছড়াইয়া দিরাছেন। সেই ধুলিকণা 
হইতে অধুত দেব-মালবের উদ্ভব হইবে, নবীন ভারতের জয়গান গাহিয়া 
এ ধুলির ধরায় তাহারা স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করিবে । আর কিছু করিতে 
না পারি - এস, তোমার আমার অস্থি দিয়া সেই ভবিষ্যৎ ভারতের 
বনিরাদ আমর! গড়িয়া! যাই । 


শ্রীশ্রীনাগ মহাশয় 


এ মাছ ভাদর দিত প্রতিপদ তিথি, 

বক্ষের জীবনে লব প্রেমগীতি, 

জাগিয়া উঠিল আজি পুনরায় । 

দেবধাম সম দেবভোগ গ্রাম, 

সার্থক হইল আজি সেই নাম, 

প্রেমে আকর প্রকাশ পাঈল ধরি নর-কায়। 
নাঁগকূলে এল কে এ অনুরাগী 

স"সার আশ্রমে বিধয়ে বিরাগী 

পত্ঠী মনোবম এ কিরে সংযম মোহে ন] ভূলায়। 
নুপ বিষধর সমান আদর 

ত্বণাবাণী কদু বালনি অধর 

বঞ্চন। বুঝিয়া কাঞ্চনে তাজিয়া দূরে যে পলায়। 
দৈন্ঠ তাবে ধন্য, দীন নামে মান্য 

নিজ অনদানে সতত ব্দান্ত 

ভগবান অন্য কিছু নাহি ভাবনায় । 

1 সেই ' নাগ মহাশয়, নাগ মহাশয় 

(আজি ) হও মানসে উদয়, মানসে উদয়, 
বিনা ভক্ত অবনাব কেব! করে পার, 
রামরুষ্-পদে দৃহি কে কবে ফিরায়, 

নাগ লাগ বলে জাগ, বরাষরুঞ্ রামরু বল রসনায়। 


নাট্টাচাধ্য প্রীঅমৃতলাল বন্থু 


শ্রীনিন্বার্ক শ্রীভাঙ্কর ও শ্রীশংকর 


[ উপনিষদই বেণাস্তের প্রতিজ্ঞা, স্মৃতি তাঁহার উদ্দাহরণ এবং ব্রঙ্গসূত্র 
তাহার হেতু । নিশ্বার্ক-দর্শন সম্বন্ধে আমরা পূর্বে ব্র্গহথতের প্রথম 
পাদের শ্রুতি ব্যাথ্যার দ্বারা দ্বৈত।দ্বৈত মানের প্রতিজ্ঞা নির্ণয় করিস্মাছি। 
এক্ষণে উন মতামত আমবা সমালোচনাব চক্ষে দেখিতে চাই । 
তাঞগ|কিশোর বাবু সমালোচনার সহিহ তীহাব নিম্ার্ক-দর্শন লেখেন 
নাই, সম্প্রদায়ের অহ্নরোধে শংকর-দর্শন নিরাস করিবার মাঝে মাঝে 
দুর্বল চে করিয়াছেন মাত্র । ৬অঙ্গদকুমার দণ্ড মহাশয় ভাহার 
“তাঁরতবধীয় উপাসক সম্প্রদায়ে” নিশ্বার্ক দন্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা অধুনা ভপ প্রমাণিত হঠয়াছে। আগামী প্রজ্ঞানা নল 
তাহার “বেদান্ত দর্শনের ইতিহালে এই মত সংগেপে অথস স্থুচারু পে 
আলোচনা করিদ্বাছেন। আমর। ঘতহ শাপ্রালোতনা করতেছি তহউ 
অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে যে, অদ্বৈত বদান্ত ছাড় মপরাপব প্রশন বুঝিতে 
গেলেও অদৈত বেদান্রীদের ব্যাখ্যা ঘেমন সাহাযা করে, সেই দেই শাশের 
সাম্দাফ়িক ব্যাখ্যাতেও সেরূপ সাহাঘা কারে না । মাহ) হ্টক আমরা 
"বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে” নিশ্বার্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা হষ্টযাছে তাহ! 
উদ্বোধনের” পাঠকপাঠিকার নিকট উপস্থপিত করিব । ] 


দ্বৈতাদৈতবাদ 


শ্ীংকরের সমসাময়িক শ্রন্াস্কারাচাধ্য ছিলেন ভেদাভেদ বাদী। 
এই ভেদাভেদবাদ ও নিষ্কার্কের দৈতাদৈতবার্দ একই জিনিষ । এই 
দর্শনের প্রথম সংস্করণ ওডুলোমিব (ব্রন্ষহুত্ে ইহার নাম দেখা দায়), 
দ্বিতীয় সংস্করণ ভাস্করের ( ১*ম শতাব্দী) এবং ভৃীর সংস্করণ নিশ্বার্কের 
€(১১শ শতাব্দী )। এই মতে দ্বৈতও সতা, অস্তবৈ5ও সহয। কেবল, 
ভাস্কর ব্রঙ্গপর বাধ্য করিয়াছেন এবং নিম্বা্ক বিষ্তপর ব্যাখ্যা করিয়া- 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] হিলিমার্ক শ্রীভাস্কর ও শ্রীশংক ১৯৭ 


পাসপাসপসপাপা্পিসি পিপি প৯ ৮৫ সপ লং টি 


'ছেন। বর্তমানের বৈষবধের চারিটি প্রধান সম্রদায় আছে_(১ 
শ্রীসশ্প্রদায়__রামানুজের, (২) পূর্ণ প্রজ্ঞ সম্প্রদায়_-মধ্বাঁচাধ্যের (জন্মকাল 
১১৯৯ খুঃ ), (৩) শুদ্ধান্ধত সম্প্রদায়_-বল্লভাচার্ষোর ( ১৬শ শতাব্দী ), 
এবং (8) ত্বৈতাত্বৈত স্প্রদায়_ নিশ্বার্কের (১১শ শতাব্দী )। যমুনার 
তীরে মথ্রায় প্রবঙ্ষেত্রে নিগ্বাকীদেব প্রধান কেন্দ্র । পশ্চিমাঞ্চলে নিশ্বার্ক 
সম্প্রনায়ের অধিক প্রচার--বাঙ্গালা দেশেও কিছু কিছু আছে। নিদ্বার্ক 
“বেদাণ্ত-পারিজাত-সৌরভ* নামক মতি সংক্ষিপ্ত ব্র্মহত্রের ব্যাখ্য। প্রচান্ 
করেন । ভাষোর লক্ষণাঞ্ইঘাঘ্ী হহাকে ভাদ্য বল! যায় না-ই মাত্র 
সত্রের সংক্ষেপ অর্থ । তবে এই মতের বিশেষত্ব এই যে? ইহাতে বৈদাস্তিক 
অন্য মতের উপর আক্রমণ নাই--কেবল মাত্র সমন্বয় স্তরে একটু বিচার 
আছে, তাহা ছাড়! বিচার নাই বনিলেই চলে । 
ইারা বৈপিক মাচার্ধা সনতকুনারকে প্রথম গুরু বলিয়! নির্দেশ করেন । 
ছান্দোগা উপনিধদে মাছ, নারদ সনৎকুমারের নিকট ক্রঙ্গবিদ্া লাভ 
করিয়[ছিলেন | নিশ্বার্ক স্বায় ভাগে “আমার গুরু নাবদ” বলিয়া পরিচয় 
দিয়াছেন। কিন্তু নৈদিক নারদ কি করিয়া নিশ্বার্কের গুরু হইবেন। 
তবে নিগ্বারক নারৰ-পাঞ্চরাহ্রের কশকটা অন্থুদরণ করিয়াছেন--এই 
হিপাবে তাহাকে গুক্* বলা যান) কিন্তু নিম্থাকাচার্যোর পূর্বে তাহাদের 
অন্গ কোনও গুরু নামোত্রেধ দেখা ষায় নাঁ-সেই আতা বোধ হয় স্থীয় 
ভাষ্/ সম্জন গৃগীত ইহাই প্রমাণ করিবার জন্তই সনৎকুমার ও নারদকে 
স্বীয় গুকবাুপ বরণ করিয়'ছেন। কারণ সজ্জন-গুহীত না হইলে ভারতে 
কোনও মতবাদ অনুত হয় না| হবে ইহাঁও স্বীকার করা যাইতে পারে 
এয এই মত গুপ্তুভাবে চলিয়া আধিতেছিল, নিশ্ব'্ক ইহাকে প্রকট 
করিপেন। ভারতেখ দার্শনক মতবাদের কোনও শৃ্খল। নাই । উপ- 
নিবে দার্শানক মতও “কোনও শুখনার উপর রটিতহয় নাই। শৃঙ্খলার 
ফলে মতবাৰ পক্কার্থ হয়। পাশ্চ[ত্যে এই শৃ্খগার বড় আদর । কিন্তু 
শৃথ্খলা অবাধ ও অপ্রতিহত চিশ্তাগতি রুক্ধ করে_মীলিকতার বাজ নষ্ট 
হয়। ইউরোপের মতে আগে দৈঙবাদঃ তাহার পর বিশিষ্টান্বৈত, তাহার 
পর তৈতাইৈত, তাহার পর্‌ অদ্বৈত মতের প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। 


১৯৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা, 





০ ১২5৬ - ১0০ এ লব, 


কিন্ত ভারতে প্রথম জন্মাইলেন শংকর-__মধব তাহার জনেক পরে। 
এইরূপ তথাকথিত চিন্তার ক্রমবিকাশকে ধরিয়া লট পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
বেদের এতিহাসিকতা। নির্ণয় করিতে গিয়া পুনঃপুনঃ ভ্রমে পতিত হন। 
. তাহার ফলে তাঁহারা বলেন "আগে বেদে প্ররৃতি-উপাসনা ছিল পরে 
ব্রন্গোপাসনা আস্য়াছে। এবং সেই অনুযায়ী আগে শংকরের জন্ম না 
হইয়া আগে মধেবর জন্ম হওয়া উচিত ছিল। 

একাদশ শতাকীতে নিগ্বার্ক তাহার দ্বৈতাঁদ্বৈতবাঁ প্রচার করেন । 
নিশ্বার্ক শিষা আচাধ্য শ্রীনিবাস “বেদবান্তকৌস্তরভ* নামে এক ভাঁষা- 
ব্যাথ্যা প্রণন করেন। শ্রীচৈতন্তের সর্াাসগ্তর কেশব ভারতীও 
এই ভাষোর উপর বাখা! প্রনয়ণ করেন। ছাদদশ শতাব্দীতে দেবা- 
চার্যা, ভাষ্যের চতুঃহুত্রীর উপর সিদ্ধাস্তজাহ্বী নামে এক বৃত্তি 
রচনা করেন । এই বৃত্তির উপর সুন্দর ভট্ট বিরচিত “সিদ্ধান্ত সেতৃক” 
নামক এক বৃত্তি আছে। দ্বেবাচার্য্য প্রাণপণে শংকর মত থগ্ডনের 
চেষ্টা করিয়াছেন-_ উদ্দেশ্য সম্প্রদায় রক্ষা । কিন্তু নিম্বার্ক ও শ্নিবাস 
সিদ্ধান্ত নির্দেশ করয়াই ক্ষান্ত । পবস্ত দেবাঁচার্ধ্য যথন দেখিলেনঃ 
শংকর মতের প্রবল আক্রমণে নিশ্বার্ক সম্প্রদায় হীনপ্রভ হইয়। পঁড়তেছে 
তখন তিনি তাহার মায়া ভাষ্য নিরসন করিবার জন্ত বদ্ধ পরিকর হল। 
তৎকালে রামাহজের শুভাগমনের সময় উপস্থিত এবং ধর্মক্ষেত্রে কাশ্মীর- 
নিবাসী তান্ত্রিক ম্পন্দ-প্রত্যতিজ্ঞাবাদী অভিনবগুপ্তাচাধোর প্রবল প্রতাপ । 


সুত্রতেদ 


সুত্রে সম্বদ্ধেও শংকরের সহিত নিশার্বের মত ভেদ আছে। প্রতিজ্ঞা 
বিরোধাৎ (১1১৯) হুৃত্রটি শাংকর ভাষ্যে নাই । “জন্তরাভূত গ্রামবৎ 
হ্বাত্যনে তন্ভথাভেদাইনুপপত্তিরিতি চেনোপদেশাস্তরবংশ (৩1৩1৩৫ ) শাংকর 
ভাষ্ে এ স্থলে ছৃইটি সৃত্র। প্অন্তগাতৃত গ্রাষবৎ স্বাত্মনঃ” একটি এবং 
অপরটি “অন্তথাভেজাইনুপপত্তিরিতি চেনোপদেশাস্তরবৎ |” পুনরায়, বিট্যৈষ 
তু নিধারপাৎ দর্শনাচ্চি (৩1৩।৪৯) কুত্রটি শাংকর ভাবো ছুই ভাগে বিভক্ত 
-_-প্বিস্যৈব তু নিধারণাৎ” এবং শ্দর্শনাচ্চ* | এবং প্রতিযেধাদিতি চে 


বৈশাখ, ১৩৩৪] শ্রীনিষ্থার্ক শ্রীনান্কর ও শ্রীশংকর ১৯৪ 


০২০টি তি পিসি িপাসিস্পসানপিস্পািসিপ 


শারীরাৎ স্পষ্ট হো.কষাম (91২1১২) স্ুত্রটি শাংকর ভাষ্য 
ধপ্রতিষেধাছিতি চেল্র পারীরাৎ। একং «স্পঠ্টো হোকেষাম” এই ছই শত 
বিভক্ত হইয়াছে । 





মত € সমালোচনা 

আচার্য) নিশ্বার্কের মতে বশী _প্বীৰ ও ভ্রড় হইতে অতান্ত পৃথক ও 
অপৃগক | জাব ওজ্রগতৎ উভয়ই ব্রন্দের পরিণাম কিন্তু উভয়ই অতান্ত 
ভিন ও অভিন্ন। ইভাই ই£াত্দর সারসিক (07550) তাৎপর্যা। ব্রহ্ম 
কগতের নিমিত্ত ও টউপার্দান কারণ এবং অঙ্া ও লয় কর্তা আবার 
জগতের অতীত । তরঙ্গায়িত সমুদ্র স্থির সমুদ্রের এক অংশের পরিণাম ; 
স্থির সমুদ্র, তবঙ্ষে রহিয়াছে সত্য কিস্থ আবার ত্রঙ্গকে অতিক্রম 
করিয়া9 রহিয়াছে । তরঙ্গ অশীত বালয়া জগঠের সহিত তাভ!র ভেদ 
স্বীকার কার্রতে হয়। আবার জগৎ যখন ব্রদ্দে প্রতিষ্ঠিত জল ভিন্ন 
যখন তরগের আর কোনও উপাদান লা স্ুতবাং জগত ব্রহ্ম হইতে 
অতিন্ন। জ্রগত গুণাতআ্বক এবং ব্রন্ধ গুণী। গুণ ও গুণী অতেদ। 
আবার গুণী গুণের অতীত বটে। অতএব গুণ ও গুণীর সম্ন্ধ 


৯ 


ওঙ্গাভেদ। ব্রহ্ম সগ্ডণ ও নি ণ--এই উভয় রূপতাঁতে কেবল আপাত 
বিহোধ | ইহ! বাক্য বিরোধ, প্রকৃত বিরোধ নহে । কারণ গুণী বলিলেই 
স্বরূপতঃ গুণাতীত হইয়াও গুণযুক্ত | 

ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ স্বভাব। তিদপি জড় স্বভাব নহেন এবং তীাহাজে 
কোনও বিকারের সম্ভাবনা নাই । কালশক্তিও ব্রন্স্ব্ূপে অস্তমিত। 
নিগুণ ব্রঙ্গ স্বরূপে গুণগুণীর ভেদ নাই, জ্ঞান, জ্ঞের় এবং জ্ঞাতা 
বলিযাও কিছু নাই। ইহাই তাহার নিক্িয় স্বভাব । যখন তিনি 
সগ্ডতণ তখন তাহার শন্কি স্বাভাবিক । এই শক্তি বলে তিনি 
আপনাতে জগতের পৃথক রূপে প্রকাশ করেন । এই শক্কি প্রভাবেই 
সর্বজ্ঞ পূর্ণন্বরূপ ব্রহ্ধ স্বীয় স্বরূপান্তরগত গ্রগৎকে পৃথক পৃথক রূপে 
দর্শন করেন | যে শক্তি কলে তিনি আপনাকে পৃথক পৃথক ভাবে 
ধর্ণন করেন তাহাই জীব শক্তি। অতএব আীবের সহিতগু ্রদ্ধের 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ । 


২৪৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ--৪রথ লংখ্যা 


জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, সেই ভছেতু বেদ তন্বমসি বলিতেছেন । 
কিন্ত আবার ভেদও আছে-__জীব ব্রদ্ধের অংশ এবং অপর্বজ্ঞ | ত্রহ্গ-- 
সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান এবং জীবের মুক্তাবস্তায়ও সর্বশক্তিমত্তা হয় না! 
জীব স্বরূপতঃ ব্রন্দের অংশ হইলেও মুক্তিতেও জীব অংশই থাকে । 
জীব ঈশ্বরের ন্যায় ক্ভি নহে, জীবত্ব নিতা । 

ভাস্কর ও লিশ্বার্কের মত একই প্রকার হইলেও মুক্তি লইঘা মন ভেদ 
আছে। ভাস্করের মতে, উপাসনার ফলে জীব ব্রঙ্গভাৰ না একতা প্রান্ত 
হয়। দেহের পতনে ব্র্গের সহিত একতাই মুক্রি। কিস্ নিম্বার্কের 
মতে মুক্ত জীবও ব্রখোপ সহিত সম্পূর্ণ একহা প্রাপ্ত হয় না। জীবের 
জীব থাকিবেই। মুক্ত জ্রীবও অংশ মাত্র। 

শংকর ও নিথ্বার্কের মতে ব্রহ্ম নিগুণ ও সগুণ। কিন্ত ইনার মধোও 
ভেদ আছে। শংকরের মতে সগুপণ ভাব মায়িক, উহা মিথা; কিন্তু 
নিশ্বাণর্কব মন সগুণ ও নিগুণ উভয় ভাবই পাবমার্থিক। কিন্ত এরূপ 
সিদ্ধান্ত হইত পারে না। সগুণ ভাব যদ্দি পাবমার্থিক হয় আহা হইলে 
ব্রহ্ম নিগুন হইতে পারে না। হ্বরূপাবস্থায় যদি জ্ঞাতা, জ্ঞঃন ও “ভয় 
ভেদ না থাকে, তাহ হইলে দৃশ্ঠ জগত প্রকাশ হয় কি করিয়া? 
ত্বরূপের প্রচাতি না ঘটিলে দৃশ্য জগত ব্দ্দেতে প্রকাশিত হইতে পারে না। 
আধার বঙ্গের স্রূপ হউতে বিচাতি ঘটিলে ব্রহ্ধের ব্রহ্ম থাকিতে পারে 
না। ক'ন্ণ ব্রদ্ঘ কুটন্থ টাহাঁর নিতাতার অপলাঁপ হইতে পারে লা। 

নিশ্বার্ক বলেন, ত্রন্দেব শক্জি স্বাভীবিক | কিন্তু শক্তি থাকিলনিই কার্য্য 
থাকিবে এবং কার্সাই ঢুঃখের নিদান। ব্রহ্গ সক্তিয় তইলে ব্রঙ্গর ভঃখ 
অনিবার্য । নিশ্বার্কেব অপর সিগ্কান্ত জগত ব্রহ্ধাত্বক । কিন্তু জগহ 
বিজ্ঞারী সেই "তত বঙ্গেরও বিকার অনিবার্য । হিনি বলেন, ব্রদ্ধ অচিস্তয 
শক্তি । তগাঁপি শক্তির তাৎপর্যা স্পন্দনে। সম্পলই ক্রিয়া, ক্রিয়া 
থাকলে বিকার অনগ্স্তাবী | 

ব্রহ্ম স্বী শক্তি বলে জগৎকে পৃথক পৃথকর্ধপে দর্শন করেন । কিন্তু 
শক্তি এক না! অধিক? এক বলিলে বৈচিত্রা অসম্ভব । একই শক্তির 
বৈচিত্র্য বলিলে ব্রদ্দের ৪ বৈচিত্র্য শ্বীকার করিতে হয়, কারণ শক্তি ব্রহ্ের 


বৈশাখ, ১৩৩৪]  শ্রীনি্বার্ক শ্রীভাস্কর ও প্রীশংকর ২০১ 


অঙ্গীতূত ব! স্বরূপ । ব্রদ্ধ বিচিত্র বলিগে তাঁহার একত্বের ও নির্ববিকারত্ের 
হানি হয়। 

নিষ্বার্কের মতে জগত গুণের কার্ধ্য। গুণ ব্রহ্গাত্রিত অর্থাৎ জগতের 
সহিহ ব্রদ্দের গুণ গুণী সম্বন্ধ ॥ গুণ 9 গুণী অভেদ, এই হিসাবে আগত ও 
ব্রঙ্গ এক । কিন্তু ভ্রীবগণ গুঁণর কাঁধ্য কিনা? ফদি গুণেরই কার্ষা তয় 
তাহা হইলে জীব বিকারী-যাঁভা বিকারী তাহ! অনিভ্য । কিন্ত নিথ্থার্কের 
জীব পরিণামী কিন্তু নিত্য । 

ঈশ্বর স্বশক্তি বলে নিজেকে পুবক পক রূপে দেখেন । তিনি বহু 
নাএক? বু হইলে একহের “পাপ হয়। পি 'এক হন তাহা হহলে 
কি প্রকারে নিছ্রেকে নিঙ্গে পৃথক পুথকন্দপে দেছিবেশ ? জী“ত বাদ 
নিভা হয় তাঠা ভইলে বঙ্গের পণক দশনও নিত্য কাজে কাজেই 
ব্রন্মেন পাঁবমার্থিক ভাব অসপ্ভর। অর্থাৎ জীবের জাবত্ব নখন নিত্য 
তখন ব্রন্ষর অবিকাঁরী অবদ্ধা কথন আপিবে ন কারণ জীবের নিত্য 
রাখিতে শীাহাকে সর্বদ| পক পৃজ দূপে দেখিতে হইবে । আবার দেপ, 
যে দুই বস্ত নিন পৃথক জন্বন্ধে সন্থন্ধিত তাহাদিগকে বহু বলিলে ক্ষতি 
কি? যাা। সর্বব্যাপী তাভাব আব'ব অংশ কি? মূর্ত বস্ত্র অ*শ হইতে 
পারে। যাতা অধুর্ত ভাচু সর্ববাপী। বাহা মুর্ভ তাহ! খণ্ডিত, তাহা 
ব্যাপক হইন্ডে পারে না জীব যণ বাব আশ হন ভাচা হইলে ব্রহ্মও 


থণ্ডিত হইয়! প:ডন-_কাল্সেই কাঁদই ভাহার বিভৃহ অসম্ভব | 
নিশ্বার্কৎ তান্পন্ধ চতুষ্টয় 


হন্ধি লগী ী-সঙ্কান্ধ। হাব মন পকর্্টবঙ্গদলসাকিশ্যন্্, 
নিরন্িশমুত-লিময়ক বাপলমন্সাতনততণেন ভখবংপ্রগা'দগ্ননা অনিচ্ছা 
লম্পাটনাদাটোজাদতরন শ্রীপ্ুকঙ্গাক্গাহ কেন মবক্ষণা অনস্তা চিস্তা- 
স্বাছববিক শ্াক্ধপ গুণশক্রা নং বুহভ্তামো এমা বমাকাস্তঃ পুকষোভামো 
ব্রদ্ধশকাভিধেয়কদব্ষিয়িকা ভিভাসা সভততং জম্পাদনীযা”_ বেদাধায়'নর 
পর কর্মাফলের বিচার উপস্থিত হয়। তদন্ুসাবে ধম্মন্ত্ ক্গিজ্ভান কর্ম 
মীমীংসা করে কর্টফল বিনশ্বর মনে হইলে কর্মে অনাদর হয়। তখন 


২৯২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৪থ না 


শসপিস্পিতিস্পিসপা৯ পম ১৩৯৯ ৯ ৮৯৫৯৫৯০১ সিট ৯৩৯৮৯৩৯৯১০১ ৯৯৪১৮৯৫ ৮৯৮ ১০৯৮১০৬০৯৮৯৮৯৫১৮৯৫১৯৯পাসিপপস্ি পপত্ণিপ 


মুযুক্ষু শ্রীভগবানের গুণগ্রাম শ্রণে তৎপ্রতি আর্ট চিত্ত হইয়া তগবৎ 
প্রসন্নতা ও তগবানের দর্শনলাভেচ্ছাবশতঃ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে। 
তক্তি পূর্বক অনন্ত অচিন্ত্য-শক্তি ব্রহ্মশব্ববাঁচ্য রমাকাস্ত পুরুযোত্তমের বিষয় 
অবগত হইতে ইচ্ছা কবে। 
ভাস্কর, রামানুজ, শ্রাকঞ্ঠ প্রভৃতি আঁচাধ্)েরা অধিকারী সম্বদ্ধে 
নিগ্বার্কের সহিত একমত । কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলেনঃ কর্ম মীমাংস' 
না করিয়াও লৌকেব মনে ব্রন্গজ্ঞান লাভচ্ছো জন্মিতে পারে । 
ভ্পম্বক্-শিশ্বার্ক বলেন, বর্ষ ও শাস্থে, বোধা-বোধক সম্বন্ধ 
“তপ্মাৎ সর্বভঃ সব্বা চন্তাশাক্তবিশ্বজন্মা দিহেতুবেদৈকপ্রমাণগমাঃ”_ সর্বজ্ঞ, 
সর্ধাচিস্তাশক্তি বিশ্বের জন্ম ক্সিত-ভগের যিনি চেতু তিনি ধেদ প্রমাণ 
গম্য। শংকর প্রভৃতি সকল বেদাস্তাচার্ধাদের এ সম্বন্ধে এক মত। 
আান্ডিত্ধেহা জা শিহাসম্থসে নিষ্বার্কোর মতসব- 
ভিরনাভিঙ্নো ভগবান বাস্থদেবে বিশ্বাত্বৈব জিজ্ঞাসাব্ষয় ১*--সকল হইতে 
ভি এবং অভিন্ন বিশ্বাত্থা ভগবান বান্থুদেব জিজ্ঞাসার ব্ষিয় | 
এ্রহ্ম্াজ্--ভগবদ্ধশন লাভে সর্ব ভঃখের নিবৃত্ত হেতু পরমা- 
নন্দ-প্রাপ্তি 


বিষয় (১) ব্রঙ্গ 


নিশ্বার্ক বর্ষের সগুণভাবের উপরই জোর দিয়াছেন। নিগুণ 
ভাবের কথ! নাই বাললেই চলে। তিনি বর্ষের পরিণাম মানেন, 
বিবর্ত মানেন না । পরিণাম মানিলে কার্যে দোষগুণ কারণে বর্তমান 
থাকিবে, যেমন ঘটের দোষগুণ মাটিতে থাকিবে। কিন্ত বিবর্ত 
মানিলে কার্যের দোষগুণ কারণকে দুধিত করে ন।-_যেমন 'সপত্রাস্তি 
রজ্জুকে দুষিত করে না। 

নিশ্বার্ক বলিতেছেন? প্নিকারঃ উপাদানে লীয়মান; সধর্দেরেপাদানং 
ন দূষয়তি ইত্যন্মিন অর্থে দৃষ্টান্তানাষভাবাৎ বিগ্যমানত্বাৎ। যথা পৃথিবী- 
বিকারস্তম্তাং ৰিলীয়মানপ্মাং 'ন দূষষতিঃ তথা ব্রহ্ষবিকারঃ সংসার” 
বিকার বস্ত তছুপাঙ্গান কারণে বিলান হইলেও) তাহাতে নিত্রের ধর্ম 


বৈশাখ ১৩৩৪ ] বি তার ও শ্রীশংকর ২৯৩ 


সঞ্চারিত করিকা তাহাকে ্ করে না। তন্িধরে দৃষ্টা আছে, হ যথা-- 
পৃথিবী-বিকাররূপ জীব-দেহাদি পৃথিবীতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া তব্রুপতা 
প্রাপ্ত হয়, পৃথিবীকে বিকারিত করে না। তত্রূপ ভ্রগন্রুপ বিকাবও 
ব্ন্মে লীন হইয়া, ব্রহ্ষকে বিকারিত করে না। ! ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ 
২১।৯ সুত্র নিগ্বার্ক ভাষ্য )। 

শংকর বলিতেছেন, পত্র যদধ্যাস্তৎকুতেন দোঁষেপ গুণেন বাইণু- 
মাত্রেণাপি স ন সংবধাতে” যাহাতে (রজ্জুতে। যাহার 'সর্পের) অধ্াস 
(ভ্রান্তি) হইয়া থাকে তাহাঁক সর্পেব পোবগুণের দ্বারা সে রজ্জু 
কিছু মাত্র বাধিত (ছুঈ) হয় না। 

নিশ্বার্ক ও শংকর উভয়েই ব্রঙ্গকে প্রগতির নিমিহধ ও উপাদান কারণ 
নির্ণয় করিয়াছেন | : ১৪1২৩ হ্বাত্রর উভয় ভাষা দ্রষ্টব্য: 


(২) জীব 


নিগ্বার্ক বলিজেছেল, “অংশাঁংশিভাবাঁজীবপরমাত্মনোর্ডেদাভেী 
দর্শয়তি, পরমাত্বানো পীবোইতশঃ জ্ঞাঙ্ছো দ্বাবঙ্ঞাবীশানীশাবিতাদি ভেদ- 
ব্যপদ্দেশাৎ, তরমসীত্যাগ্ঠাভপ বাপদেশাচ্চ”*-জীব ও পরমাত্রার ঠ*শাংশ 
ভাব ভেদ্বাভেদভাব প্রদশিত হইতেছে, ভীব পরমাত্মার অংশ, কারণ, 
জ্ঞ এবং অজ্ঞ, এই ঢুই হীশ্বর এবং জীব উভয়ই অজ্ম নিতা ইতি 
শ্রুতি বাকো জীলেশ্বরের ভেদ ও তত্বমসি এই বাঁকো অভিন্নতাও 
প্রদশিত হইয়াছে । পুনরায় বলিভ্েছেন, “জীবন্ত পরমাত্মকাধা 5য। 
পরমাত্মানন্ত্বাৎ তদ্বাচকশবেন পরমাত্মাভিধানং গমকম্‌ ইতি আশ্মপথো। 
মন্চতে ম্ম 1” জীব পরমাত্মার কার্য বলিয়' পরমাত্া হইতে ভিন্ন 
এবং পরমাত্ম! কারণ বলিয়া জীবকেও পরমাত্বা শঞধের দ্বারা বুঝা 
যাইতে পারে আশ্মরথা এইরূপ মনে করেন। প্রেতিদ্ঞীসচ্গে 
লিঙষাশ্মরথ্যঃ। ১1৪।২০ হৃত্রে ভাষ্য ;।-_যেমন টকে মৃত্তিকাও বলা 
যাইতে পারে। *অবিভাগেইপি ।বিভাগব্যবস্থ্োপপঞ্তে দৃষ্টান্ত সন্তাবাৎ) 
সমুজ্রতরঙ্গয়োরিস, সুর্যা তত প্রভয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্তাঁৎ ।*-_-যেমন 
মুত্র ও তরঙ্গ অভিন্ন হুইয়াও ভিন্ন। যেমন হৃর্য্য ও তত্প্রভা অভিনন 


২৯৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 
হইয়াও ভিন্ন সেইরূপ ভোক্তা জীব ও নিয়ন্ত্র ঈশ্বর অভিন্ন হইয়াঁও 
ছিন্ন । প্ভৃবিকারবভ্রবৈদুর্যাদিবদ ব্রদ্ধ অভিন্নোইপি ক্ষেত্রজ্ঞঃ স্বস্বরূপ- 
তো ভিন্ন এবাতঃ পরোক্তন্তান্ুপপত্তিঃ1”-কস্ বৈদূর্যাদি মণি যেমন 
পুথিবীর বিকার, বস্তুত: পৃথিবী হইতে অভিন্ন; পরস্ত স্বীয় বিক্ৃত- 
রূপে পৃর্থবী হইতে ভিন্ন, তদ্রপ জীব বস্বতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন 
হইলেও ভিন । অতএব হিভাঁকরণ প্রভৃতি বিময়ক আপত্তি সঙ্গত নহে । 
( অন্বা্দিবচ্চ, তদনুপপত্রিঃ, ২১।২২ স্বত্রের ভাষ্য )। 
চর ক ষ 

মহ ।_ভীপ নিত্য ও ঈশ্বরের কার্যা। 

খগুন ।_যাহা কার্ধ) তাহ। নশ্বব-দৃষ্টত্বাৎ, জন্তযত্বাৎ আপেক্ষিকত্বাৎ, 
সাব্য়বতাৎ। 

মত ম্ীব অণু ও অঞ্পভ্ঞ। 

খণ্ডন 1_-জীব যদি অণু হয় তবে মুক্াবস্থায় কি প্রকারে অনস্ত 
জগতের সহিত ও ভূমা ব্রক্ষের সহিত অভিনত' বোধ করে এবং অল্লঙ্ঞই 
যদি তাহার স্বভ'ব হয সেকি করিয়া সর্ববজ্রকে জানিবে ? 

ভাস্কর দ্বৈভাদৈবাদা হইলেও হিলি নিম্বতর্কের হ্যায় জীব ও ব্রঙ্গের 
নিতাভেদ শ্ীকার করেন লাই । তিনি উড়াশামির মত স্বীকার করিয়া" 
ছেন। ক্ীহার মত 'এইরূপ-্বিদ্বানাহ্যাই দেহ, উন্জিয়, মল ও বুদ্ধিককত 
উপাধি সম্পর্কবশতঃ কলুধিত হয় এব* জ্ঞান ধানাদি সাধনণনষ্ঠানে সম্পন্ন 
ও সমাকরূপে প্রস় হইলে দেহ ৪ ইন্দিযাদি তইাডে উতক্রামণ করে এবং 
ত1চাতেই পর্মাত্মর সঠিত একীভত হয়, ইঠাতেই অভেদোপক্রম হইয়া 
থাকে । শ্রুতিতেঞ ইহাই লিখিত আছে যে--এষ স'প্রসাদে 'ইস্মাচ্ছবীবাৎ 
সমুথায় পরং প্রোভিন্বপদংপদ্য হেন ্ধাপণাভিনিষ্পদাত (ছা, ৮১২৩) 
_ইহাই আত্মার পরপর হা যে আকা এই শরীর হইতে সনুখিন হইয়। পরুম- 
ক্সোতিঃ প্রাপ্তিপূর্বক স্বীরন্ূপে অভিনিষ্পন হয়। আর কোন স্থলে 
নদীদৃগান্তে জীবাশ্রন নামরূপ জাল! যায়, অর্থাৎ যথা লগ্যঃ শ্তন্দমানাঃ 
সমুদ্রেহস্তং গচ্ছস্তি নামকূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নাধরূপাদ্িমুক্তঃ পরাৎপরং 
পুরুষমুপৈতি দিবাম্‌ ( মুণ্ড, ৩।২।৮)--€েমন নদী প্রচলিত হইব! নামন্ধপ 


বৈশাখ, ১৩৩৪] শ্রীনিষ্বার্ক শ্রীভান্কর ও শ্রীশংকর ২৯৫ 


পরিত্যাগ পূর্বক সমুদ্রে অন্তমিত হয়, দেইন্ূপ জীন নাঁমরূপ পবিত্যাগ 
করিয়া দিবা পরমপুরুমকে লা কবে। এই রূপেই জীব ০ পবঙ্গাঘ্ার 
অভেদ প্রতিপন্ন হইল)” (উংক্রমিন্যৎ এবন্তাবাদি পড়ুলামিহ, 
১1৪ ২১ হাত্রের শঙ্কর ভাম্য ) 

আচার্ধা শংকর কাশরুতক্সের মনাম্বসরণ করিয়াছেন | পকাশকুতন্প নামা 
আচার্য বলেন মে, বিজ্ঞানাজ্সা ৭ প্রমাম্মা এ্রকীভাবে অবস্থান করে, 
তাহান্তেই পরমাস্ার অনেদ 'গতীতি ওয় মন্্ব বাদালে উক্ আছে 
--অনেন কীবেলাম্বনান্ত প্রবিশ্বা নামনূপে বাকবণাণি । ইত তত 2১৯ ৩ 
এই ক্ষীবাত্মাূপে অন্রগ্রবি হইয়া দাঁমকপের প্রকাশ কবিয়াছেন। 
অগর মন্ত্রবর্ণে উক্ক আছে-সর্বাণি ক্রপাণি বিচিত। ধীরে নামানি রুহ 
ভিবদন বদান্তে ( তৈ£ আও ১১১৭1 সর্ব গ্রকার জপ শ্ৃট্টি বিয়া এনং 
নাম সকল প্রকাশ করিয়া সর্দজ্ আঙ্মা। লিমান আছেন ভাতা 
ছাড় আঠতে যেপানে তেসং প্রভৃতি পদাণ্থর ক্্টুব উল্লেশ আছে, 
সেই সকল স্থানে “বমাস্সা হতে পথক অপ্বা গব্মাহ্যা তর্তে পরিণাম 
প্রাপু জীবের উল্লেপ নাই এই সকল তেনে জীব অবিকাণি হক 
পরমায্সা হইতে অভিন্ন উহা কাশততাস্সব মন ৮ অবস্থিতিবিভি 
কাণকুতন্রঃ | ১19২১ হত্রের শংকর ভাষা 

[ পাঠক পাঠিকার শ্ুবিপান জগ উপনিনত এবং গীতা হইল অনৈতপর 
মন্ত্রগুলি উল্লেখ করিতেছি ] (১) সাব লৌমানমগ্র আামা'দকামবাৰি শীয়ম্‌ 
(ছা, ৬২১) (২) আই্মৈবেদং সর্বম্‌ (ছা, ৭1৮৫২), ৩ ব্রদ্ৈবেদং 
সর্বং (মুণ্ড। ২২১১), ৪. উদং সর্ব্বং দ্দুমাত্ব। , বু, ৯1৪৬. 
(৫) নান্তোততোহন্ডি দ্র বু তাত) (৬ নানটিপহো হলি জুই (বৃ, 
৩1৮১১) ৫) বাশ্রদেবঃ সর্বদিতি (গী, ১৩২৭] 

(5) জগ 

নিশ্বার্কাচাধ্য “মাতরতেই পরিণামাতত  ১181১৬১ হাত্রেব ভাষ্ে 
শংকরের ন্যায় ব্রদ্ধকে জগনের নিমিত্ত এবং উপার্দান কারণ বলিয়াছেন 
প্ক্ষীরবৎ কার্ধযাকারেণ ত্র্ধ পরিণমতে স্বকীয় সাধারণ শক্তিমন্তা ২৮ 
অর্থাৎ দগ্ধ ষেষল দধিকূপে পরিণত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ধও স্বীয় শক্তি ভ্বারা 


২০৩ উদ্বোধন [ ২৯শ বি বংখযা 


১৮৯৮১ ৯ ৯০৯ ৯৫৯০৯এ৯১০৯৮৯স্ডি১ত১৩ সস পাত সিসি 


কাধ্যাকারে পরিণত হন । “পরিণানাৎ অর্ধজং মব্বশক্তি ব্রহ্ধ স্বশতি- 
বিক্ষেপেণ জগন্াকারং শ্বাআীনং পরিণম। অব্যাকৃতেন স্বরূপেণ শক্তিমতা! 
কৃতিষঠা পরিণতমেব ভবতি*_-অর্থাৎ স্ধজ্ঞ সর্বশক্কিমান, ব্রহ্ম স্বশক্ি 
বিক্ষেপপুর্বক আপনাকেই জগদাকারে পরিণত করেন এবং অবিকৃত- 
কূপেও অবস্থান করেন। 

শংকর বলেন, জগৎ ব্রন্মের বিবর্ত-পরিণাম কিন্ত নিশ্বার্ক বপেন অগৎ 
ত্রন্ষের ষথার্থ পরিণাম । ইহাতে ব্রহ্ধের অবিকারিত্ব থাকে না। ব্রহ্ম 
০চতন--তিনি কি করিঘ! জড়-ক্ুগতে পরিণত হইলেন ? নিম্বারক বলেন 
“অসাধারণ শক্তিযন্কাৎ” অদাধারণ শক্তি বলে। অর্থাৎ তাহার যুক্তি 
নিরস্ত হইল। গোঁড়ীয়া বৈষ্ণবগণ তাগারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 
“অচিস্তাশক্তি”। বলদেব গোস্বামী তাহার গোবিন্দ-ভাষ্যে এই অচিস্তয 
শক্তির দ্বারাই সকল বাখ্যা করিয়াছেন । ইহাকে অচিস্তভেদাভেদবাধ 
বলে। 

| মগাবরাকা 

তন্ষমসি বাক্যে নিঙ্বার্কের মতে তত. বর্গ ৪ ত্বং জীবে ' ষথার্থ 
একত্ব নাই। সারৃশ্ঠাথে একত। 

সাধন 

নিথ্বার্ক বলেন, ভক্তিই সাধন । উপাসনায় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্ধকে 
সগুণ ও নিগুণ উভযন্ধপে উপাসন। কর। মার । ফল ত্রন্মলোক প্রাপ্তি । 

শংকর বলেন, ব্রহ্মলোকও স্বর্গবিশেষ । সগ্ডণ উপাসকেরা ব্রহ্মলোক 
প্রাপ্ত হন । নিগুণ উপাসকের! উৎক্রান্তি বিহান নিক্বাণ প্রাপ্ত হন। 

শৃদ্রাধিকার 

নিশ্বার্ক বলেন, শৃন্রের ব্রঙ্গবিগ্ভায় অধিকার নান্। “বিদ্ধায়াং শুড্রো 
নাধিক্রিয়তে”_ শৃ্টের বিষ্ঞায় অধিকার নাই। কিন্তু শংকর শৃদ্রের 
বেদপুর্ববক ব্রহ্গজান নিরাস করিয়াছেন কিন্তু তাহার মতে স্থৃতিপূর্বক 


্র্জ্ঞান শুত্রের হইতে পারে । 
বাস্থুদেবা নন্দ 


স্ত্রীরামরুঞ্জ ও দেবেন্দ্রনীথ 


€ পৃর্বান্তবুত্তি ) 


নবোভষ ও গোষ্ঠ উনুয়কেই রাঁমকুষতাদব বড়ঈ ভালবাঁসেন। 
চাই ধিনি্ট রামকুঞ্চছেবকে ল্য়। উংপন কবেন তিনিই শ্রী দ্রষটআলনের 
সাহাযো কীর্তন করান। দেবেন্দনীপ স্বাধীনচেতা ব্যক্তি, গুরু- 
সেবার জঙন্ঞ বন্ধুর সাহাঁষয ল্টবেন না প্তিব করিয়া, সাধামত সফলের 
আহারে আয়োজন করিলেন_ লুচি, ইত্যাদি; আর একল্সন বরফ- 
ওয়ালাকে কিছু বায়না দিয়া, বন কুল্পি প্রস্থচ কবিয়া আনিতে কহিয়- 
দিলেন, কারণ তন গ্রীপ্বকাল--টৈত্র মাল। নিদ্দিট “দিন ব্রামরুষদে ব 
একথানি গাঁডী কৰিয়া প্রথম বন্ুপাড়ায় বলরাম বাটী আদিলেন। 
বলরাম গ!ডাভাড। দিয়! গান্যোয়ানকে বিদায় করিলেন । এখানে 
ভক্ষের মেল! বসিয়াছে। রাষরুষদেব আসবেন শুনিয়া পলট্ু, ছোট 
, নরেন, মাঈার, বাবুরাঁষ। পদ্মকালাদ প্রসূতি অনেকেই আপিয়াছন । 
রামরুঞ্দেব তাহাদের সহিত একঘরে বসিয়া বিশ্রাম ও কথাবার্তা 
করিতে লাগিংলন; অগ্রপন্থিত ভক্তদের সম্বন্ধে কত কথ! জিজ্ঞাসা 
করিলেন । কোলের খোকাটি বহির্বাট'তে যাষ্টয়া অনেকক্ষণ খেলায় 
নিযুক্ত থাকিলে, অন্দরে মাতা যেষন ব্যস্ত হইয়া সকলকে দিয়া মুনমুন 
ছেলেটির খবর লইয়া থাকেন, সেই প্রকার বাগ্র ভাবে ষে বে ভক্ত 
তথায় আমিতে পারেন লাই তাহাদের সংবাদ ল্ইলেন। পরে অপর 
একখানি গাঁড়ী আলাইয়া হেলা চাঁরিট। আন্দাক্ত মজুমদার মহাঁশষের 
বাটী যাত্রা কর্িলেন। এদকে-_ আজ রামকষ্দেবের শুঁভাগজন হইবে 
বলিয়! মন্তুমদার মহাশয় তাঁহার ও ভক্তয়ন্দের হত্বের জন্ত কত কি 
আয়োজন করিতেছেন | বামরষ্জতদব আদিবেন শুনিরা মজুযদার 
ধহাশয়ের জটদৈক প্রতিবেশী বৈকালে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, 


২০৮ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


শ্পাসিসএসিসিসপাসপিসপসিসপি্পাসপসিপপপাসিসপিসপীশ সিটি শি পাশাপাশি িশিশশাশীশীশীশিটশীশীশটি শশীশিশিটিশশ৯০ 


*মোশাই, পরমহংনদেব যখন আসংবন, আমি তখন এসে হীকে কি দর্শন 
করতে পারি?” 

দেবেজু কহিলেন, “আমার তাতে কিছুই জাঁপত্তি নেই | 

প্রতিবেশী আবার বিচ্জাসা কহিলেন, “ছিনি কথন আঁলবেন ?” 

“এই আসেন আবু কি, বেলা চারটে সাড়ে মারাটর সমগ্স 
আসবেন ।” 

দেবেন্্রনাথ আপন নৈঠঙ্ষখানাব ঘনটি আন্ি সংকীর্ণ বলিবা 
তক্তপোরগালি প্রাণে বডি কিয়! ঘরে ঢাঁলা-বিছালা কবরদাছেন । 
তাহাদের আসবার একট বিতন্ব দেখিয়া প্রহিবেণা মেই দকপোঙ্টির 
উপর একটু এমুন করিলেন । হাতার একটু অহিফেন খাওয়ার আভাস 
ছিল, শগ্গন মাঁহেঠ গভীর শিদাম় আডিভক হইলেন । অল্পঙ্গণ পরেই 
বরামরুঞদেন ৪ হাহা ভকগণ মাসরা উপস্থিত হইলেন । মত্ত 
রামচন্দ্র, মনোমাহন, বলবাম, অক্ষ উপেননাথ, মুপাপাধ্যা, ছোট 
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নরেন প্রস্থৃতি মলে হৈ বামবনউদের আআপিবামাত্ 
সকলে তাহাকে প্রণাম কারয়া উসবেশুন করিলেন কারন আবি 
হইল। একমার গায়ক, ৪. একজন বাদক এই হউজ্নেই গান 
ধরিলেন | কন 'দাঁছাপ নাই বলিয়া গান আমিততিছে না দেখিয়া, ভক্ত- 
শ্রেষ্ঠ রামচন্দ আর থাকিতে ল! পারিগা সাদামত দোহাঁবকি কহিতে 
আরম্ত কবিলেন। উহাঁত্েই গান অল্প শন্প দমিতে লাগিল, এবং 
রামরুঞ্দেবের৪ 'ভাবাবেশ আরম হইল। এইরূপ ক্রমে গান আমির! 
গেল, কোপা দিয়! সময় চলিয়া গেল । বামরুম্গদেবও মুহুমু ভাঁব- 
সমাধিস্থ তইনে লাগিলেন | দন্ধটণার প্রান্কাল। কার্ঁন প্রায় শেষ 
ভইয়া আসিতেছে এমন সময় কবিবর গিরীশ আলিয়া উপগিত হইলেন । 
35৮৩8 
সকলেই তাঁহাকে অভার্গনা করিয়। সংকীর্ণ ঘরটির মধ্যে বসাইলেন ! 
টানার আগমনে যেন কীর্তনের অবসান হইয়া গেল; কিস্কু রাম- 
কুষণদেব তখনও ভাবের ঘোরে আছেন । ঘোষজা মহাশশ্প তাহাকে 
এবং অন্ঠান্থ ভদ্রলোকদের প্রপাম ও নমস্কার করিয়া উপবেশন করিলেন । 


মনে তাহার আজ এক নূতন ভাবের উদর হইতেছে, তিনি ভাঁবিতৈ ছেল, 


রাও ৯১৩৩৪ রি শিরা ও ও দ্বেবেক্্রনাথ ২৯ 


'গ্ররা ধন্য কেমন ভক্তি অন্ধাবান, আর আরম এই ইচ্ছাময়ের কাছে 
এসেও কি এই পুকমই থাকবো ? 

ভক্তগণের মধ্যে রামচন্দ্র সর্ব প্রথমে রামকৃষ্ণাদবকে পূর্ণ-ব্রন্ 
নারায়ণ বাণয়া বুঝিয়াছিলেন। তাহাকে চিলিতে রামচক্জের অনেক 
বলগ্ব হইয়াছিল । কিন্ত পাঁচ ?সকা পাঁচ আনা বুদ্ধিযুক্ত নটরাজ 
গিরাশের তাহাকে চিনিতে তিলাদ্ধ বিলম্ব হর লাই । তিনি রামকুনও- 
দেবের সংগ্র্শে আসিয়। হনে ভাবিলেন। তীহার ন্যায় ছর্দাস্ত ও 
কুপ্রবৃত্িযুক্ত লোককে যে ব্যক্তি এত বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ ভাবে 
ভালবাসিতে ও ফত্ত করিতে পারেন, এবং যিনি তাহার কল্যাণের 
জন্ত এতটা চিন্তিত, অথচ ধে কামিনীকাঞ্চন এই বিশ্ব সংসার-বন্ধনের 
দুর্ভেগ্ত গ্রন্থি সেই কামিনী ধীহার সর্বাবস্থাতেই মাতৃস্থানীয়া এবং 
নেহ কাঞ্চন স্পর্শ মাতেই ধাহার ছে মহা যন্ত্রণা ও বিকৃতির উদয় হয় 
তিনি এ ধুগে কখনই একজন সাধারণ সাধু নহেন। তিনি নিশ্চরই 
শ্রীতগবান ব্বয়। ভুয়োদশী [গরাশ ভূয়োদর্শন সহকারে সংসার- 
চক্রের ও মানব-চরিএের আদ্তীয় অধ্যাপক | কোনও বাক্তিগত 
চরিত্র অধায়ন কারয়া তাহার জীবনে তিনি একটিবারও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন লাই, হহা! আমরা চাহাকে নিজ সুখে বলিতে শুনিয়াছি। 
চরিত্র-অধায়ন সম্বন্ধে তাই তীহার আত্ম-প্রত্যয় অটল, প্রগাট ও 
বলবভী। এই আত্ম-প্রতায় এদিন অপ্রতিহত ছিল) কারণ তিনি 
জীবপে তাহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান লোক দেখেন নাই; আজ রাম- 
রুষদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও চতুর লোক 
দোথিলেন। স্থতরাং বুদ্ধিতে ও চতুরতায় রামরুষ্দেব তাহার গুরু 
হইয়া দাড়াইলেন । গিরীশ অভিনয়-শিল্পে সিছ্বহস্ত । আপনার সমকক্ষ 
_ নিচ্ৃহস্ত জাবনে কাহাকে ও দেখেন নাই | রামরুঞ্দেব কি পুরুষের, কি 
সত্রালাকের হাব ভাব ভঙ্গি গলার স্বর প্রভৃতি নিখুঁৎ নকল করিয়া, 
গিরীশকেও মুগ্ধ করিলেন। সুতরাং গিরীশ দেখিলেন, রামকৃষ্ণদেব 
অতিনয়-শিল্পেও সমকক্ষতাঁর কথা দুরে থাকুক-_সিদ্ধতম । তিনি মনে 


মনে বুঝিবেন যে, রামক্কষ্দেব এক্ষেত্রেও তাহার গুরু | থিয়েটারে: 
১ 


২১৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-পর্থ সংখ্যা 


গিরীশচন্ত্র নটীদিগকে আপন স্বকপোল-কল্সিত নৃতন নূতন ধরণের 
নবৃতোর ভঙ্গিমাও শিক্ষা দিয়া থাকেল, এক্ষেত্রেও এতদিন তাহার 
উদ্ভাবনী শক্তি কাহাকেও তাহার নিজের সমকক্ষ হইতে দেয় লাই। 
ঝামকষ্ণদেবকে ভাবোন্মত অবস্থায় স্থচাক অঙ্গভরি করিয়া নিত্য 
নৃতন ষধুর নৃতাপহরাঁতে আপনার দেহকে তরপ্রা্সিত করিতে দেখিয়া 
গিরীশ ভাবিলেন, “এ লোকটা নাচ গানেও আমার গুরু, স্ুরূসিক 
গিরীশ আজন্মই রঙ্গরসে আপনাকে অদ্বিতায় মনে করিতেন । তাহার 
ক্সসিকতার সরস উত্তর অগ্ভাপি কাহারও কাছে তেন পান নাই । 
আভ রামকুষ্খদেবের পাবত্র সহবাসে গিরীশ দেখিলেন, এমন গ্ুরসিকভা 
জীবনে আর শুনেন নাইঃ তাই রামকঞ্চদেব হাদি ঠাট্টা করিতেও 
তাহার গুরু । সু১তুর গিরাশ রাম্কষ্জদেবকে পুঙ্থাহুপুঙ্খরূপে পরাক্ষা 
করিয়। ক্রমে দেখিলেন, তিনি সর্ব বিষয়েই স্টাহার গুক্ষদভ্বানীর । গিরাশ 
ভাবিলেন, “সব বয়ে এ লোকটা আমার ওস্তাদ) এ..ক?' ভাই 
তিনি অকুতোওয়ে সকলকে বলিতেন থে, রামরুষদের স্বয়ং শভগবান, 
পতিতোগ্কারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গিবী* আপনাকে পতি মনে 
করেন । তিনি জানেন যে, তিনি লোৌকনিশ্দিত গহিত কাব। করেন, 
কিন্তু সে জন্ত তাহার ক্ষোভ নাই । লোকনিন্দা ও যশ তাহাকে 
কিছুই দিতে বা তাহার নিকট হইতে কিছু কাড়িয়া লহতে পারে 
না। তাহার কাছে সে বিষয়ে “লাক লা পোক |” কিন্ত তিনি 
নিজে জানেন যে, তিনি যে কাধ্যে জাবন উৎসর্গ কঙ্রিয়াছেন, তাহ! হান । 

সা্গাৎ ভগবানের সংস্পশে আমিরও কি তিনি সেই হাল ক,য্যে 
ভীীবন অতিবাহিত করিবেন ? সাক্ষাৎ পবিভ্রতার পাঁবকে পড়িয়াও 
কি তিনি পবিত্র জীবন পাভ করিবেন না? ভীহাব অপরাপর গুরু- 
ভ্রাতাগণ কেমন পবিত্র জীবন লাভ করিতেছেন, তিপ্রি কি এতট 
হান ঘষে তন্তরপ পবিজ্র জীবন লাভে সম নছেন? আজ গিরাশের 
সেই প্রগাঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে এরূপ চিস্তারাশি বিপুল আঘাত 
করিগ্া তাহার হৃদয়ের মধ্যে মহা ঝঞ্ধাবাতের উদয় করিয়াছিল । 
তাই আজ তাহার মুখমণ্ডল একটু শ্লান। কিন্ত সেই গভীর প্রাণের 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] শাম গু দেবেজনাখ ২১১ 
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ঝঞাবাতের প্রতিধ্বনি ভাহার প্রাণাধারের গে নিত হইতে তিল 
মান্রও বিলম্ব হুইল না। রাঁমরষ্ণদেব ভাবাবস্থাতেই ভাগাবান গিরীশ- 
চন্ত্রকে মধুর সম্বোধন করিয্না কহিলেন, “ও গিরীশ তুই ভাবছিস্‌ 
কেন? এর পর তোকে দেখে লোক অবাঁক্‌ হকে।” গিত্রীশ অশনি 
ছুই হস্ত প্রপারিয়া! তাহার পদধুলি গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে 
রামক্কঞ্চদেব আবার ভাবাবেশেই কহিতে লাগিলেন, “আর লুচি খাব না, 
আর লুচি খাব ন1।” তীহার কথা শুনিয়া তক্তগণ আশ্চর্য হইয়া 
রছিলেন, মর্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । ক্রমে রামরুব্রদেবের সম্পূর্ণ 
বাহ্‌ দশা আসিবে, বেবেন্বনাথ একটি কুল্পি আনিয়া তাহাকে দিলেন । 
তিনি £সট আশ্বাদ করিধা বপিলেন, পবাঃ বেশ ত, এ কেমন করে 
তৈরী কর?” তাহা কখিহ হইপে পর তিনি তাঠা মকলকে আশম্বাদ 
করিতে কঠিলেন ৷ দাঁকুণ গ্রাম্মের সয় কুল্সি অতীব মুখরোচক ও 
শ্লিপ্ধক্র। দকপেই বারংবার চাঠিয়। থাহইত লাগিলেন । মহ্ন্ত্ 
মাগার মঠাশন সঠান্ত বদন এিন্কোরা এন্কোরা বলয়া পুনঃ পুনঃ 
চাহিয়া পাইলেন | ইর্েমধো দেবেন্তুনাথ রামকৃণ্গদেবকে ডাকিয়া 
অন্দরে লইয়। গেলেন, ভাহার ভগ দেবেন্ত্রনাথের পত্বী আসন পাতিয়! 
আহার্ধায দ্রর্যাদ সাজাহয়! রাখিয়াছিলেন | রামরুষ্খদেব যাইয়া তাহার 
উপর বসিলেন। দেবেন্দুনাথের মাতা, স্ত্া এবং প্রতিবেশিনীর। 
আসিয়া তাহার পদধূলি লইলেন | সকলে প্রণাম করিলে পর দেবেন্্র- 
নাথের পদ্থা মাদিয়া! গলণগ্রা রুতবাসে প্রণাম করিয়! পদধুলী গ্রহণ 
করিবামার। রানক্টবেৰ বুঝিতে পারিলেন বে, ইনিই দেবেন্রের আ্ত্রী। 
তিনি ঠাার প্রতি অন্কুসী নির্দেশ করিয়া দেবেন্্রনাথকে কহিলেন, 
“দেখ। একেবারে আউলে। বেশ বেশ! এরা সণ পাড়াগেজে যেয়ে 
কি-ন।, বড় সবল । এদের একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেও । যাবে ?* 

দেবেন ক'হপেন। “মান্তে হা, আপনি যখন অনুমতি করছেন, তখন 
যাব বট কি।” " 

রামরুষ্'দব আবার বলিলেন, পঠা, একদিন ওখানকে লিয়ে যেও |” 

“মাউলে' কাহাকে বলে জানিতে হইলে মজুমদার মহাশয়ের 


২১২ উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


পত়ীর পুর্ণ পরিচয় লওয়া আবশ্তক এবং সে পরিচয় এ স্থলে 
একটু অগ্রানঙ্গিক হইলেও 'ভাল লাগিতে পারে | দেবেন্দ্রনাথ যাহা 
উপার্জন করেন তাহাতে কায়ক্লেশে কোন প্রকারে সংসাৰ চালান । 
কিন্তু তাহার ছুগ্ধের উপর বড়ই শ্রীতি। গত গীড়ার পর হইতে 
বেশী পরিমাণে ছুগ্ধপাঁন তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকও হইয়া 
পড়ে। কলিকাতায় মূল্য দিলেও ভাল ছুপ্ধ পাওয়া যায় না, স্ৃতরাং 
ঘরে ছইটি ছগ্ধবতী গাভী পুষিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গতি নাই যে, একজন 
চাকর রাখিস তাহাদের সেবা করান। তাহার স্ত্রী, ছুইটি গাভীর 
কার়মনোবাক্যে ই বেলা সেবা করেন। ইনার উপর সংসারের ছুই 
বেলা রন্ধনকাধ্যের তারও সম্পূর্ণ তীাহারহ উপর। বাললমাজ।, 
গৃহপরিফার প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক কাধ্য তিনিই করিয়া থাকেন । 
ছিপ্রহরের পর, সকলে আহারাদ্দি করিলে নিজের খাওয়া! দাওয়া 
ধরদ্ধার পরিষ্কার এবং বাসনকোশন মাজা হইলে সুচ, স্ৃতা লইয়া 
ফাবতীয় ছেঁড়া কাপড়ের স্থজনি, কীথা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। 
সেই কুচের কারুকার্ধ্য বর্ণনা করিবার নহে, চক্ষে দেখিবার বস্ত। 
এত অধিক কাজ করের 'ই্যাপায়। অনেকে বাঁপরে মারে করিয়! 
আপনার মেজাজ এমন গরম করিয়া রাখেন যে, তাহার জন্ত 
বাড়ীতে কাক্‌, চিলও বঙিতে পারে না । দেবেন্ছের গৃতিণীর দুখে কিন্ত 
কথাটি নাই। সমস্ত সংসারে কাহার কখন কি প্রয়োরন তাহা 
জমস্তই ঠিক সময়মত প্রস্তত। সংপারে অয্নান ব্দনে এন পরিশ্রম 
করেন, তথাপি কেন! দুধ ভাল নয়) তাহ! স্বামীর পক্ষে পাছে অস্বাস্থাকর 
হয় এই জঙ্টই তিনি তাহাকে পরামর্শ দিয়া দুইটি গাভী আনাইয়া 
তাহাদের সেবার ভার অল্নানবদনে লইয়াছেন | ইহ! যদি পতি-ভক্কির 
লক্ষণ না হয় তো পতি-ভক্তির লক্ষণ কি তাহ! আমরা জানি না। 
তবে রামকৃঞ্চদেব পতি-ভক্তির দৃষ্টান্ত স্থলে দেবেক্্রলাথের গৃহিণী 
কথাই বলিতেন। কিন্তু ইহার পতি-ভক্কির কোন প্রকার বান্থলা, 
জাড়ম্বর ব। €পোকদেথানে। কিছুই নাই। সাধারণতঃ অনেক স্থলে 
এমন ঘরণী হইলে ভর্তী। প্রায়ই স্ত্রীর উপর অধিকতর আব্দার চালাইয় 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবেন্ত্রনাথ ২১৩ 
নিঞ্জে অলদ হইয়া থাকিবার চেষ্টা করেন। সময়ে সময়ে ঈদৃশ 
স্বভাবের অনুবর্তী হুইয়া হাঁতের কাছে কুঁঞ্জা গেলাস থাকা সত্বেও 
হয় তো কোন দিন মভূমদার মহাশয় একটু খাবার জল গড়াই 
দিবার জন্ট অনুরোধ করিলে, তীহার বৃদ্ধিমতী পত্রী কিন্তু তাহাতে 
উত্তর করিতেন, “দেখ, এটা কুড়েমি, হাতের কাছে কুঁজো গেলাস 
রয়েছে, গড়িয়ে খাও। এতটা আমার উপর নির্ভর করলে, আমি 
না থাকলে নিজে কষ্ট পাবে। জলটুকু গড়িয়ে দিতে আমার বেশী 
কিছুই মেহনত হবে না। কিন্ত তোমার স্বভাবটা একেবারে বিগড়ে 
ফাঁবে।” গরিব গৃহস্থের মেয়েরা কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে অনেকে 
পরের "গহন! চাহিয়! সাজগোজ করেন। দেবেন্দ্রের পত্বীর এ প্রকার 
কার্ধো একেবারে অরুচি । বদি কখনও পত্বীর মানের জন্ত দেবেন্দ্র 
কাহারও গহন। আনিয়া দিবার অন্ত জিদ করেন, তাহার পত্থী 
তাহাতে উত্তর দিতেন, “দেখ, একে আমার ঠায়ঠিকানা থাকে না, 
পরের গয়না এনে কি শেষে একটা বিষম দ্রায়ে পড়বে? তার- 
পর তুমি ষে গরিব, আর আমি যে সেই গরিবের মাগ, একথা 
তো! সবাই জানে । গয়ন! চেয়ে পরলে ততারা! বুঝবেঃ এমন গরনা 
এ কোথায় পাবে? নিশ্চয় চেয়ে পরেছে । তবে এ বালাই কান্ত কি 
আমার ?” মন্কুমপার-গৃহিণ্নীর চুল বীধ! প্রভৃতি কোন প্রকার সাজ 
সজ্জাতে প্রবৃত্তি আদবেই ছিল লা। সংসারের এত কর্ম যে, অবকাশ 
কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। আজ এতগুলি লোকের 
অন্ত ভোঞনের এমন নানাবিধ উত্তম আয়োজন অগ্য তিনি স্বহস্তেই 
করিয়াছেন । অতএব রামকুষ্খদেব যে, তীহাকে 'আউলে, বলিলেন 
তাহার মানে-_পতি-ভক্তিতে একেবারে আত্মহার। এবং সেই অন্ঠ 
বার্থশৃন্ত । সে যাহ! হউক, অতি সামান্ত আহার করিয়াই রাম- 
কৃষ্ণদেবের ক্ষুধা ষিটিল তিনি বাহিরে আসলেন, এবং একটু বিশ্রামের 
অন্ত শয়ন করিলেন । দেবেন্ত্রলাথ এইবার আর সকলকে আহার 
করিতে ত্াহ্বান করিয়া! অন্দরে লইয়া! গেলেন । কিন্তু বড় গরম, রাঁম- 
কষ্ণদেব বিশ্রাম করিতেছেন, তাহাকে পাখার বাতাস করিবার অন্ত 


২১৪ উদ্বোধন [ ২৯শ টা সংখ্যা 


৯ ৯প৯সসপিসিপস সত পিকে ০৯৮৯ ০৯ ৯ প৯পসি্িসপিিস পিসি 


্রীফুক অ অক্ষয় মাষ্টার মহাশয়কে তাহার মেবায় নিযুক্ত করিলেন 
তিনি রামকষের চরণ-প্রাহ বসিয়। অতি ধীরে ধীরে তাহাকে পাখার 
বাতাস করিতে লাগিলেন । 


( ক্রষশঃ ) গুরুদাস বন্ধমণ 


প্রেমের পরিণতি 


ইয়োরোপীয় পঙ্ডিতগণ মানসিক বৃত্তিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীভুক্ত 
করিয়াছেন--(১ম) বৃদ্ধিবৃত্তি (0০৫10559০01), (২৭) স্েহবৃত্তি 
(05০৮৮ ছি০01৮/), (৩য়) কর্্মনিষ্ঠতা (001)8056) | যে শক্তির দ্বারা 
গণিত ও পদার্থবিষ্ঠার সমুন্নতি করা ভয় যে শক্তিব দ্বারা আপনাপন 
কর্তবা কর্ম নির্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহার দ্বারা বাঁজমন্ত্রীরা 
রাজ্রকাধ্য পর্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈশ্গব্যুহ রচনা করেন, 
দার্শনিকেরা কুটার্থ নির্ণষে পবৃত্ধ হয়েন, তাহার নাম 'বুদ্ধিবৃত্তি/ | যে 
শক্তির দ্বারা আমরা সামাদ্ধিক লোকের সহিত সঙ্ভাব রাখিয়া চলিতে 
পারি, যাহার দ্বার পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, সন্তানকে স্সেহ করিতেঃ 
ঠস্থ ব্যক্তিকে দয়া করিতে, এবং বন্ধুগণকে ভালবাসিতে শিখি--এইক্ধপ 
আক্ণজ্ষার নাম “ম্েহবৃত্তিণ । মানুষের যা কিছু কোমল মানসিক ভাব 
আছে, সেই সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত | কর্মক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি 
অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিতে পারে না, ইহা কর্শের 
ভিত্তরে সম্পূর্ণ হইতে অপেক্ষা রাখে । ষে ইচ্ছা! কার্যে পরিনত হয়ঃ 
যাহার দ্বারা লোকে অপার সমুত্র পার হইয়া, পর্বত অতিক্রম করিয়া, 
জীবন সন্কটাপর করিয়া, ঈন্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] প্রেমের পরিণতি ২১৫ 
“কর্মনিষ্টতা” । এই তিনটি বৃভি মহুষ্য স্বভাবের চিরন্তন সঙ্গী। উত্ত 
ন্নেহবৃত্তিকে কতকগুলি বিভিন্ন নাম দিয়া গ্রন্থকা রগণ উল্লেখ করিয়াছেন ) 
যথা--প্রেম। গ্রীতি, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও শ্পেহ। সকলগুলির একই 
উদ্দেশ্য, কেবল আধারবিশেষে বা ক্রমবিশেষে প্রয়োগের ধিভিন্নতা লক্ষিত 
হয় মাত্র । মুলে ইহার কাধ্যকরা শক্তি প্রায় একই প্রকার । প্রয়োগের 
পার্থক্য , যথা-।১ম) প্রেম, .প্রমা, প্রীতি, প্রণয় ও প্রিষতাব; 
ভগবান, পতি, পত্বী ও বন্ধু নকলের প্রতি প্রযোজ্য । (২য়) ভক্তি 
(11905 80801170200) পুজাঙজনের প্রতি প্রযোজ্য । অকপট অনুরাগ, 
অচ্চন। বদন, দা্যু। সেবন) স্ররণ, কান, শ্রবণ) সথা ও আত্ম- 
নিবেদন এই নয়টি শক্ত লক্ষণ! (৩য়) বন্ধু প্রভীত সমকক্ষ ব)ক্তির 
প্রতি ভালবাসা, শঞটি প্রযুক্ত হয়। ভালবাসা অপেঙ) প্রেমশবটি 
অধিকতব গঠার অর্ধপ্রকাশক , স্ব স্ব, কচি এবং স্বার্থ অগ্ুনাতে 
ভাপশগানাব পরি5স্্ পাওয়! যাক, ৪র্থ।, শ্রদ্ধা--সদ্বিবে শিষ্ঠী | ৫ম, 
শ্বেধ__পুল্রক্গাদি আশীবাদবোগ] পাতের প্রতি ভালবাসা । 
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এক্সণে আমরা ঠালবানা_কি ভাবে, কোথায়, এবং কেমন করিয়া 
প্রকাশ পায়, তাকার কাঞ্চং আলোচনা কাঁরব। ভালব!সা--মানস 
জগতের একটি শর্জিবিশেষ; ঠহ1 ব্যতাত আব কোন সংজ্ঞায় ইহা 
বর্ণনা করা যায় না । এই বিশাল সৌরজগৎ যেরূপ মাধ্যাকধণ-শক্তির 
প্রভাবে গ্রহ-উপগ্রহের ঘ্রা পরস্পর পরম্পরকে আবদ্ধ করিয়া বাঁথিয়াছে, 
সেহরূপ মানবের ভিতর এমন এক শক্তি আছে যদ্দ্ারা সমগ্র মন্তয্য- 
সমাজ আবদ্ধ। ইহাই ভালবামা। এই ভালবাসা, শক্তিরূপে 
সমগ্র সংসাঁরে প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহাব্ধ অভাবে বা অবর্তমানে 
এহ সংসার যে কিন্্রপ অশান্তির আগার হইত তাহা বলা যায় লা। 
ইহার অগ্াবে, পিতা কথন পুত্রকে স্ষেহের চক্ষে দেখিতেন না, মাতা 
কখন হর্বিষহ কষ্ট সহ করিয়া সন্তান পালন করিতেন না, স্বামী কথন 
রী প্রতি আসক্ত হইতেন না, বা স্ত্রীও কখন স্বামীর প্রতি অন্থুরক্তা 


টু রর চি ২৯শ বা সংখ)! 


হইতেন না, সংগারে ও সকলে বিপথগানী হইয়া: ধ্বংসের পথে বাঃ এবং 
কখন কেহ শাস্তি পাইতেন না। 

ষেক্ূপ একটি লোষ্ট স্থির জলে নিক্ষেপ করিলে প্রথমে একটি 
ছোট বৃত্ত হয় ক্রমে সেই বৃত্ত বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম হইয়া পরিধি বিস্তার 
করে, সেইরূপ ভাপবাসাও ক্রমে সামান্ত দুরত্ব হইতে অসীম দৃরত্বে 
বিস্তৃত হয়।__কিরূপে? যেমন, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার মাতার 
অনুগত হয়, ততৎপরে পিতাকে, ক্রমে বয়োবুদ্ধি সহকারে স্বীয় 
পরিবারবর্গকেঃ অনস্তর তাহার আত্মীয়কে, ক্রমে আত্মায়ের আত্মীয়কে, 
তহওর সমগ্র জাব-জগৎকে, পরিশেষে জীব ও জড়-জগতের কর্তাকে 
ভালবাসিতে শিক্ষা করে। এইব্পে ভালবাসার প্রকাশ সমগ্র ভুবনেই 
পরিলক্ষিত হয়। এ বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে যে দিকে তাকান যায়) সেই- 
দিকেই ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভালবাসারূপ শক্তি যে 
কি, তাহা সামান্ত বুদ্ধির অগম), কিন্তু ইহার বিকাশ অগোচর নছে। 
আবার সময়ে সময়ে এন্রপ ভালবাসাও দেখা যায়, খানার স্পষ্ট কোন 
কারণ লক্ষিত হয় না, তাহাকে অহেতুক ভালবা পাই বলিতে হয়। 

ভালবাসাকে কেহ কেহ স্তরীত্ূত কতকগুলি সোপানে পরিবন্তিত 
করিয়াছেন; যথা--ভগবতপ্রেম। এই প্রেমে মহাপুরুবগণ এইন্ধপ 
বিভোর হন বে, তাহারা বাহজগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া! গিয়া 
কেবল তাহার সেই চিরশান্তিময়। অব্যক্ত, সুন্দর হইতে সুশরতম 
স্বূপের বিৰয় চিন্তা করিয়া ভক্তিরসে আপ্ল,ত হন । এইকবপ তাঁক্তকে 
ভালবাধার শ্রেষ্ঠ সেংপান বলা ধাইতে পারে । তাহার নিম্নে অপত্যপ্রেহ, 
তাহার পর শুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম। তাহার পর ভ্র।তৃঙ্গেহ, পিতৃভক্তি 
ইত্যাদি । 

এইন্ধপ, ভালবাসার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই এহ জাব-জগতে স্থা্ট 
রক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। শাস্ত্রে বার্ণত আছে, ব্রহ্মা মূনক দলাতন- 
আদি মানস পুক্সগণকে হ্যগ্টি করিপপ। জাব-প্রবাহ প্রবর্তিত করিতে ইচ্ছা 
করেন, কিন্ত তীহারা কেহই সংলারে আসক্ত হন নাই। সকলেই 
ভগবানে চিত্ত সংস্াস করিয়া মুক্ত-পথের পথিক হন। তখন ব্রহ্গা 
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চিন্তিত হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলে তিনি উপদেশ দেন, 
আনন্দের আকর্ষণ না থাকিলে বৃথা কেন জীব মত্ত হইতে যাইবে ? 
আকর্ষণ চাই। অতএব প্রকৃতির অংশশ্বরূপা রমণীর স্ট্টি কর) 
পুরুষ আসক্ত হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করুক ও আবদ্ধ হইয়া পড়,ক । 
তাহা হইলে জগতের স্ষ্টি-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন রুছিবে। ইহা দ্বারা বুঝা 
বাইতে পারে যে, এই শক্তি ভগবান কর্তৃক জীব-হৃদয়ে প্রেরিত । 
্ত্রীক্রপং নির্মিতং স্থষ্টৌ মোহাঁয় কামিনাং মনঃ। 
অন্থথা ন ভবে সৃষ্টিঃ স্থষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া ॥+ 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ | ৪1৬১।৩৪। 

ভালবাসার শক্তি পৃথিবীর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত । ফেবলোকে দেবত। 
হইতে ভুলোকে কাঁটাণু পধ্যন্ত সকলেই এই শক্তির অধীন। ভালবাসা, 
জীব-সমাজকে যেরূপ শান্তিতে বক্ষা করে, আর কোন শক্তি তাহাকে 
সেরূপ রক্ষা করিতে পারে না। ইহার উৎস যেমন হৃদয়ে মলয়ানিল 
প্রবাহিত করে তাহা আর কোন উপায়েই সম্পন্ন হয় না। তাহার 
প্রমাণ মহাকবি স্কটু তাহার কবিতার এক অংশে লিখিয়াছেন”_ 
£,9%৪151768৮90১ 17621) 15 19৬৩” অর্থাৎ ভাঁলবাসাই স্বর্ণ ও 
স্বর্গই ভালবাসা । একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে একথা ঞ্রুব 
সতা বলিয়াই প্রতীত হয়। বাস্তবিক, যেখানে ভালবাসা গভীর ভাবে 
স্থান পায়, সেখানে স্বর্গের যাবতীয় সৌন্দর্য ও বিভৃতি সমভাবে প্রকাশিত 
হইয়া থাকে | 

ভালবাস! স্থানভেদে পবিত্র ও অপবিত্র বলিয়৷ কথিত হইতে পারে । 
যেখানে স্বার্থের জন্তঠ পরস্পর পরম্পরকে ভালবাসে সেখানে ইহাকে 
পবিআ। বলা যাইতে পারে না। পবিত্র ভালবাসার মুলে লাভালাভের 
চিন্তা থাকে লা, ব1 সেখানে স্বার্থের গন্ধও আমিতে পারে না। যদিও 
সৌন্দর্ধ্য অধিক।ংশ স্থলে ভালবাসার অগ্রদুতের কার্য করে, কিন্তু গুণের 
সহিত একবার পরিচয় হইলে গুণই হৃদয়ে প্রধান আম্পদ লাভ করে) 
সৌন্দর্যের প্রতি তখন আর দৃষ্টি থাকে না। তথনি প্রকৃত প্রেম 
হাদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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“পিরীতি রতনঃ করিয়া যতন, 
পিরীতি করিব তায়। 
ছই মন একঃ করিতে পারিঝে, 


তবে সে পিরীতি রয় ॥ 
কহে দি চস্তীৰাসে, 26352851758 
প্রিয় বস্ততেই ভালবাসার বিকাশ উপলব্ধি হয়। একের অবর্তমানে 
অন্টের আস্তত্ব লুপ্ত ভয়) যথা--লৌহ ও চুক; লৌছ না থাকিলে 
চু্ধকের আকর্ষণ শক্ত উপলব্ধি করা যায়না) ও চুম্বক না থাকিলে 
লৌহের চুঙ্বক-গ্রীত জানা যাইত না। সেইরূপ ভালবাসাও পরম্পর 
না হইলে প্রকাশিত হয় লা। পরম্পর [মালত না হইবে বা মিলিত 
হইবার ইচ্ছা না হইলে ভালবাসা খা প্রেমের পৃণতা বিকাশ হয়না, 
কিংবা প্রকৃত শান্তি হৃদয়ে আসিতে পারে লা। কারণ যতাপন আমাদের 
মনে ভগবানের সহিত মালিত হইবার বাপনা নাহয় ততাঁদন আমর! 
কোন ক্রমেই বিশ্বপ্রেষের অধিকারী হইতে পারি না, পরস্থ তাহার 
অপ্রিয়ের কারণ হই | ভগবাল সম্বন্ধে এই গেল। আমাদের মধ্যেও 
পেখিতে গেলে যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহাকে প্রথম দশনের পর 
আবার যদ্দি কিছুকাল দৃষ্টির বহির্ভাগে রাখি তাহা হইলে মনের ওৎস্থকয, 
ব্যাকুলতা, উদ্বেগ, হৃদয়ের মধ সব্বদাই ভঙ্জীবিত ৪য় ও মলে তৃপ্তি 
আসিতে পারে লা। হাতেই বুঝিতে পারা ঘায় যে, ইহার গিলিত 
শক্তি যুক্ত না হইলে পূর্ণতা বিকাশ হয় না । 
তাপবাসার কাধ্াকরা ক্ষমতা এতই প্রবল যে) হহার দ্বারা বংশ- 
বিদ্বেষ) শক্রুত], বৈষম্য, কুল, শীল, জাতি, মান কিছুই হাদ্য়ে আসিতে 
পারে ল! | বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,__ 
“বধু তুমি সে আমার প্রাণ । 
দেহ মন আদি তোহাবে সঈপেছি 
কুল শীল জাতি মান ॥ 
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রোমিয় ও জুলিয়েট__ক্যাপুলেট ও মণ্টেগো-বংশের মধ্যে কিরূপ 
বিদ্বেষ ভাব ছিল! কিন্তু তাহার মধ্যেই রোমিয় জুলিয়টের রূপ ও 
সৌন্দধ্যে মোহিত হন ও উভয়ে ভালবাসা-হথত্রে আবদ্ধ হন। কই সেই- 
স্থানে ত উভয় বংশের বিদ্বেষ বা বৈষম্যের ছায়াও তাহাদিগকে স্পর্শ 
করিতে পারে নাই । তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভালবাসার 
অপ্রতিহত গতিই এরূপ ভাবের কারণ। 

সৌন্দর্য বড় কি ভালবাস! বড়? দুইয়ের মধ্যে তুলনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া বাঁদ) ভালবাসার স্তান অধিক উচ্চে। কারণ, ভালবাসার 
চক্ষেই রূপ ও সোন্দর্যোর বিচার হয়; যস্থপি উহা! না হইত, তাহা হইলে 
একের রূপ ও সোন্দর্যো অপরে কেন মোহিত হয় না? অব্য "লাকমাতেই 
সৌন্দধ্যপিপান্থ, কিন্ত তাহার মধা হতে যদি ভালবাসা শব্দটি একেবারে 
বাদ দেওয়া যান তাহা হইলে লৌন্দফোর রমণায়তা থাকে কই? 

নাউবাজ এসক্সপিয়ার বলিয়াছেন, 08010 15 11707 ভালবাসার 
দেবতাকে-_মদনরাকে ইংরাজীতে 'কউপিড৩ বলা হয়। ই'রাঞজ কবি 
বলেন, তাহার চক্ষু নাই অর্থাং “সান্দযোর, গুণাপ্ডণ বিচার করিবার 
ক্ষমতা নাই । তবে বোধ হয়, এ কথাটা প্রার্কতিক সৌন্দমযোর উপর 
খাটে না। সেট! প্রায় সাধারণের চক্ষে সমান ভাবে তাহার গরিমা 
প্রকাশ করে। কারপ, দেখিতে পাওয়া ষার একজন কবি প্রভাত- 
লৌনধ্য বর্ণনা করিয়াছেন, কই আর একজন ত ভাহার নিন্দা করিয়া 
লেখেন নাই ? আমার (বাধ হয়, £হাই সাধারণ মত। 

ভালবাস! ক্রমে উন্নত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে পরিণত হয় এবং তথনই 
ইহার চরম সার্থকতা হয়। যেমন বিল্বমঙ্গল, “চিন্তার প্রতি নিবিড়ভাবে 
আসক্ত ছিলেন কিন্তু কিছুদ্দিন পরে তীহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে, 
তিনি যখন দেখিপেন যে, তাহার ভালবাস অপাত্রে স্স্ত তখন তিনি 
দে ভালবাসাকে “চিন্তা” হইতে সরাইয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন । ভগবান 
তাহার ভালবাসায় আকর্ষণী শক্তিতে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন 
নাঃ দেখা দিতে বাধ্য হইলেশ। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভালবাসার 
পূর্ণশক্ষি বিধযস্গলের ছিল, কিন্ত তাহা অপাত্রে থাকার জন্ত উৎকর্ষতা 


২২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৪র্থ সংখ্যা 


লাভ করিতে পারে দাই। পরে উৎকর্ষতা লাভ করিয়া যখন ভগবানে 
অর্পিত হুইল, ভখন ভালবাসা চরম উতকর্ষতা লাভ করিল এবং তখনই 
ভালবাসার সার্থকতা হইল। আর ইহাকেই ভালবানার পূর্ণ বিকাশ 
বলা হয়। 
“পিরীতি পিরীতি, মধুর পিক্নীতি, 
এ তিন ভূবনে কয়। 
পিরীতি করিয়ে, - দেখিলাম ভাবিয়ে, 
কেবল গরলময় ! 
পিরীতেরি কথা, স্টনিব হে যথা, 
তাহাতে লাহিক ঘাব । 
মনের সহিত, করিয়া পিরীত, 
স্বরূপে চাহিয়া রব ॥ 
এমতি করিয়।, সথমতি হইয়!, 
রৃহিব স্বরূপ আশে । 
স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে, 
কছে দ্বিজ চণ্ীদাসে ॥ 
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ভাঁলবাপার শক্তি বা তাভার ক্রিয়া এ জন্মে শেষ হয় না, পরজন্মেও 
তাঁহার ক্রিয়। হয় বা হইতে পারে । তাহা বর্দি না হইত; তাহা হইলে 
ভালবাসা অতি শোচনীয় পদার্থ হইত। একজন ইংরাঁজ কবি 
লিখিয়াছেন।_ 
81250011056 1 10১০৪ ৬1৮ 21], 
48000092100 965 000? 0 জাগা) | 
প্রকৃত ভালবাপ! ষাহাঁকে বলে তাহা কখন বিনষ্ট হয় না) তাহার 
অবিরাম গতিশক্তির ক্রিয়া যদি একভন্মে শেষ না হয় তবে পরজন্মের জানত 
অপেক্ষা করা যাইতে পারে । তবে ধাহার! পরুজন্ম মানেন না তাহাদের 
কথা শ্বতন্ত্র। এ বিষয় অধিক আলোঁচন! করিতে গেলে প্রবন্ধের 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] প্রেমের পরিণতি ২২১ 


কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, সেই ভয়ে এইটুকু পিখিয়। এ বিবয়ে নিরস্ত 
হইলাম। তবে “সই কেবা শুনাইগ গ্তাম লাম? গানটিতে ইহার তথাটি 
বেশ পরিস্ফুট। শুধু নাম মাত্রই হদরে কি একটা! জন্মজন্মান্তরের গুঢ 
আকর্ষণ জাগাইয়। তুলিতেছে, আর কিছুরই সাক্ষাৎ সেখানে হ আমরা 
পাই না। 
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*পিরাতি অন্তরে পিরাঁতি মন্তরে 
পিরাত সাধিল যে,” 

বহির্জগতে যেন্ধপ আকর্ষণা শি আছেঃ অন্রজগতেও সেইক্সপ 
শক্তি আছে। হহা এক জীবকে অন্ত জাবের প্রতি আরু্ করে। 
প্রকৃত ভালবাসার আকর্ধণা শক্তি মাছে । মামাবিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন 
যে, যদ্দি উভয়ের সধো প্রকৃত ঠাশবাস। অঞ্কুরিত হয়, পরস্পর যদি 
প্রম্পরকে চিন্তা করে, তাহা হইলে মিলন অবন্ন্তাবা হহবে। কিন্তু 
ভহাতে বিশেষ তন্ময়তার আবশ্তক। এহ আকধষণী এক্তিকে আমাদের 
প্রাচীন খর্ষগণ “যোগ” নামে অভিহিত কাঁররাছেদ। সেই থোগ- 
পদার্থকে মহাত্সগণ প্রেষময় ভগবানের সন্বদ্ধেই সাধারণতঃ প্রয়োগ 
করিয়াছেন । ইহাই ভালবাসার "রম উতৎ্কষ বলিয়া অভিহিত । এই 
যোগের লাম ভক্তিযোগ ) শাঙিল। সুত্রে 

“লা পরান্তরক্িরীশ্বরে? 

ভগবতপর্দে যে একান্ত রতি ঠাহারই নাম ভক্তি। এইরূপ ভাল- 
বাসাতে স্বয়ং ভগবান ৪ !স্থৃপ্ থাকিতে পারেন নাঃ কিন্তু ইহাতে 
বিশেষ ভন্ময়তা আব্যক। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ভালবাসার 
অপ্রতিহত ক্ষমতা শুধু যে জীবসমুহের উপরই ক্রিয়া করে, তাহা 
নহে; জীবের কর্তার উপরও ইহার শক্তি আছে। আর পরিণামে 
যে অমৃত প্রসব করিয়! থাকে, ভাহ) অপার্থিব বা অবিনশ্বর । 

ব্রক্ষাগুব্যাপিয়া,  ঘআছয়ে যে জন? 
কেহ না দেখয়ে তারে। 


২২২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ব-_৪র্থ সংখ 


প্রেমের পিরীতি, যেজরন জানয়ে, 
সেই দে পাইতে পারে ॥, 


প্রেমের ক্রমবিকাশ 

কিন্রপে মানব ভালবাসার দ্বার' ঈশ্বর-প্রেম লাভ করিতে পারে? 
প্রথম পিতামাতাকে ভক্তি কর, তাহার পর স্ত্রীপুতাদদি সংসারের 
যাবতীয় লোকজনকে ভালবাস, তাহার পব আযীয বন্ধু শ্বজাতি 
সদেশী ও পরে সমস্ত চরাঁচরকে শালবান। এই সকল ভালবামার 
সীম! উত্তীর্ণ হইলে তুমি নিশ্চি হই তী সকলের স্থষ্টিকর্তী পরম পিতাকে 
লাভ করিবে । কারণ, কোন একট] উচ্চ স্তানে আরোহণ করিতে 
হইলে তাভার সাপান দরকার, সেইন্ধপ এ স্থানে৪ চধমে দাড়াইতে 
হইলে উপরি উক্ত 'সাপানণপম্পরা চা | হবে ষদি কেহ একেবারেই 
আরোহণ করেন, সেটা সেই গাগাবানের পর্ব জন্মের ভালবাসার 
পুনরারস্ত মাত অর্থাৎ পুর্বে ছিল, হাহা পর্ণচা শেষ হয় নাই, সেই 
পূর্ণতা তয় তইহজ্রন্মো শেন হইবে, সেই গন তাহার ক্রিয়া এ জন্মের 
প্রথম হইতেই ক্ষমতা প্রকাশ করিতছে। উহাকে জন্যান্তরীণ স্থকৃতিও 
বল। মাইতে পারে। 

ভালবাপা হৃদয়ে শান্তি স্াঁপন করে নিশ্চিত, কিশ্ঠ ভালবাস। যখন 
নৈরাহ্যে পরিণত হয় তখন তানার তুলা অশাস্তিকর আর কিছুই নাই। 
সেটা! অবগ্য পার্থিঘ ালবাপাতে | ভঙাতে মানুষ পাগল হইয়া 
যাইতে পারে, কিংবা ছুবারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। 
মস্তিষ্কের রোগ হইবার বেশী সম্ভাবনা । বিখা।ত আমেরিকান চিকিংসক 
অদ্লার বলিম়্াছেন,_হিষ্টিপরিয়া রোগের একট! প্রধান কারণ নৈরান্তপূর্ণ 
হালবাপা । ষাটের উপর ভালবাসার কাধ্াকরী শক্তি শারীরিক 
শক্তির ৪ কিছু উচ্চে। 


বিরহ 


কোন প্রিয়জন তাহার প্রেমাম্পন্দের সাময়িক বিচ্ছেদে তুক্পূর্বব 
অনুরাগের স্থৃতিতে অশ্রপুলকাদি দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করে সেই 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] প্রেষের পর্রিণতি ২২৩ 


ভাবকে বিরহ বল! যাইতে পারে । ইহার মধ্যে পাধার বিরহ উল্লেখ- 
যোগ্য 


“কালার পিরীতি; গরল সমান, 
না খাইলে থাকে স্ুথে। 

পিরীতি অনলে পুড়িয়া! মরে যে, 
জনম যায় তার দুখে £ 

আর বিষ থেলে তখনি মরণ, 
এ বিষে জীব্ন শেম। 

সদ! ছটফট ঘৃরুণি নিপট, 


লট পট তাজ “বশ ॥ 
নয়নের কোণে চাহে ষাহা পানে 
£স ছাড়ে জীবনের আশ। 
পরশ পাথর ঠেকিয়! রুহি 
কহে ছিজ ১৩ীদান ॥ 
বিরহ ভালবাসার চির সহচর । ঘেখানে ভালবাপা, সেইখানেই 
বিরহ ; আর যেখানে বিরহ, €পেইথানেই ভালবাসা । বিরহ লা থাকিলে 
ভালবাার শুন্দরতা, কমনীয়ত। বা পরিপুষ্টি থাকে লা, কিংবা বিরহ 
না থাকিলে ভালবাঁনার পুর্ণত প্রকাশ পায় লা। আর ভালবাসার 
মধ্যে যদি আশনা থাকে, তাহা হইলে বিরহেতেই অছ্ছে। কবিগণ 
বলিয়াছেন, ভগবান সম্বন্ধেও বিরহের আবশ্তক, তাহা না হইলে তাহাকে 
দেখিতে পাওয়। ফা না। যিনি সেই সুন্দর, আরও ম্প্দর, অশেষ 
সুন্দর হইতে অতি সুন্দর, মিনি তাহার সত) সর্বদা থক করিয়া 
থাকেন, তাহার আর সুখের হয়না নাই । [ভান জগতে খন্ট, জগঙ্ও 
তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধগ্ভ। ইহলোকে প্রেমের চবুম উতকর্ষ 
এই পধ্যস্ত। ইহার পর মার কিআছে, হাহা কে বলিবে ৰা বলিতে 
পারে ? ভারতের একজন ভাবুক মথাকবি বলিয়াছেন, 
“সগম-বিরহ-বিকল্পে, বরমিহ বিরহে । ন সঙ্গমস্তন্তা 2 | 
সঙ্গে সৈব বদেকা, ত্রিতুবন মপি তন্ময়ং বিরহে | 


২২৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ কথা কি হইতে পারে? 


ভালবাসার পরিণাত 


যখন আমরা সমস্ত জগৎকে ভালবাসি, তথন প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের 
অধিকারী হইভে পার। তাহার প্রমান- বুদ্ধদেব ষখন নিজ পরিবার- 
বর্গ ত্যাগ কাঁরয় শিক্ষমণে গিয়াছিলেন ৩থন ত্ত্রীকে সম্বোধন কাঁরয়। 
তিনি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছলেন, ভাহাতে উদ্দার প্রেমের উৎকৃষ্ট 
পরিচর পাওয়া যায়,_- 
£] 19৬50 069 17)9591 
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অর্থাৎ আমি ব্রঙ্গাগুস্থ সমস্ত জীবকে এত ভালবালিয়াছি বলিয়াই 
তোমাকে অতান্ত ভালবাদি,__এই প্রেমই ভালবাসার পরিণতি । 

প্রকৃত প্রেমিক কে? যাহার প্রাণ সর্বদা ভালবাসারূপ রসে পু 
তিনি প্রকৃত প্রেমিক । প্রেমিক বাক্কিপ প্রাণ মধুময়, তাহার নিকটে 
নীরম পদার্থও সরস হয়। প্রোমক ব্যক্তি অপর সকলের দ্বারা আকৃষ্ট 
হন, কারন তিনি মকলকে আকুষ্ট করেন । ভগবানের এহ নিয়ম। 
এই জগতে ধাহারা মহাঁপুরুধ বলিয়। খ্যাত হইয়াছেন তীাহারাই প্রেমিক) 
বথা--বুদ্ধদেব, গৌরাম্দেব, শ্রীরামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ। কবিগণকে ও 
গৌণ ভাবে প্রেমিক বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কল্পনা-শক্তির 
প্রভাবে সমস্ত নীরস পদার্কে সরস করিয়! থাকেন ; বখা-_ শ্মশান 
অতি ভীষণ স্থান; কিন্ধু কবিগণ যখন প্রেমের চক্ষে দেখেন তথন 
তাহাকে কিরূপ সরসভাবে বর্ণনা করেন ! কবিগণকে সেইজন্ত প্রেমিক 
বল! হয়। কবিগণ ভগবানের স্থষ্ট বস্ত্র খঁনা করিতে বা প্রেমের 
চক্ষে দ্বেখিতে দেখিতে পরে পরম প্রেমের অধিকারী হন । ওয়ার্ডন্ওয়ার্থের 
প্রাণ এইব্ধপে প্রার্কৃতিক সৌন্দধ্য দর্শন করিতে করিতে ভগবানে ডুবিয়া 
থাকিত, সেই কারণে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়। যায়, কবিগণের 
আসন খধিগণের আসনের প্র।য় সমস্থানে মিলিত হইয়াছে । 
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পা পপি পাসিসপপািসিসিসি সিসি পাস 


এই প্রেম তোমাদের চিন্তার বিষয়, অনুশীলনের বিষয় হউক। 
অনুশীলনের ফলে সমস্ত সংসারকে ভালবাসিতে প্রবৃত্তি হইবে। প্রবৃত্তির 
পরিপাকে বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব্ূপ তোমাদের অনুভূতি গোচরে আসিবে। 
তারপর তোমাদের আত্মবিশ্বৃতি আপনিই উপস্থিত হইবে । 
“পিরীতি লাগিয়া আপনা তুলিয়! 
পরেতে মিশিতে পারে । 
পরকে আপন করিতে পারিলে 
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ উপদেশ দিয়াছেন, দরিদ্রের সেবা, আর্তের বাণ 
কর তাহা! হইলে সেই ভালবাসা-কার্যের ভিতর দির! তাহাকে উপলব্ধি 
করিতে পারিবে । এই মহাপুরুষের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না ব| 
হইবার নছে। 
বৈরাগাই প্রেমের সর্বশেষ অবস্থ।। প্রেম সঞ্চরী হইয়া অহঙ্কারে 
য্জিতে পারে না। যে আপনাকে হারাইতে চায়, প্রিরতষের প্রতি 
আভাসে, প্রতি অতিজ্ঞানে, এই ধূলার ধরণী তখন আর তাহাকে মলিন 
করিতে পারে না-সে তখন মুক্ত, দানের আনলে ভরপৃর ? বিশ্বময় 
বিশ্বূপ প্রতিফলিত, সমুদ্রের নীল জলেও শ্তামরূপের গ্যোতনা, তমাল 
বৃক্ষেও রাস-রসময়ের আভাস । ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা মালব- 
মনোবৃত্বির আর কিছু হইতে পারে বলিয়! আমাদের ধারণ! নাই। 


শ্প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 


বৌদ্ধধর্ম 


বৌদ্ধদ্দিগের ধ্যান ও তাহার যন্ত্র সকলেই জাঁনেন,--বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছাঁমি, ধর্দং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।” একদিন মৌর্য. 
বাজতিলক মহারাজ অশোক মগধের বৌদ্ব-দ:ঘকে অভিবাদন করিয়! 
বলিয়াছিলেন। *বিদিতে বে ভংতে আবতকে হম! বুধসি ধংমমি সংঘমীতি 
গালবে চ পসার্ধে চ1” তাস্তগণ, আপনার জালেন- বুদ্ধ? ধর্শে ও সংতে 
জামার কতখানি শ্রদ্ধা ও কতখানি বিশ্বাস। ত্রিরত্রের সতত ভজনাঈ 
এই ধর্ষের প্রধান কখ।। তাই বৌস্ধধন্ম সম্বন্ধে কিছু বলা অর্থ ই--বুদ্ধের, 
তহুপদ্িষ্ট ধর্মের ও তদ্ধন্্মাবলঘ্বী সংঘের বিষয় বলা । 

বুদ্ধ-গয়ায় বোধিদ্রমের নীচে ( অশ্বথমুলে ) বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পুর্বকাল 
পর্যাস্ত শাকাসিংহ গৌতম “বোধিসব্'ই আখ্যায় আখ্যাত ছিলেন । এস্থলে 
«বোধিসৰ' শবটি নস্বন্ধে একটি কথ! বলিয়া রাখা আবশ্তুক | ধাহারই 
ভিতরে সম্যগ বোধ প্রাপ্ত হইবার শক্তি নিহিত আছে তিনিই “বাধিসত্ত” | 
পূর্ব পূর্বব জন্মেও গৌতম 'বোধিসত্বই ছিলেন | মহ্থাযানযায়ী বৌদ্ধদের 
মতে গৌতম ব্যতীত আরও অসংখ্য মানুষ ও দৈব বোধিসত্ব বর্তমান 
ছিলেন । তদ্মধ্যে অবলোকিত্তেশ্বর, মঞুত্রী, মারীচি, সমস্তভদ্র ও বজ্তপাণি 
প্রধান । বৌদ্ধগণের ইছাও বিশ্বাস যে, মৈত্রেয় নামক বোঁধিসত্বই 
পৃথিবীর বর্তমান যুগের শেষ বুদ্ধ হইবেন,তিনি এখনও অনাগত। 
জ্ঞাতব্য অর্থ বা বিষয় সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া! গৌতমের এক নাম 'সিদ্ধার্থ ) 
শাক্ফুলের খধিসদৃশ ছিলেন বলিয়! তাহার অপর নাম “শাক্যমুনি? ) 
অতীত অসংখ্য বৃদ্ধগণ যথ। (বে ভাবে) পৃথিবীতে আগত হইয়াছিলেন 
তিনিও তথ! (সে ভাবে) আগত বলিয়া 'তথাগত” নামেও প্রসিদ্ধ 
ছিলেন । তথ! ব| তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়! তাহার নাম “তথাগত', 
কেহ কেহ শবটির এইকপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। এই তথাগত 
নামটি গৌতমের় নিকট কড়ই প্রিয় ছিল। শিষ্াগণ-সমীপে তিনি নিজেকে 
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তথাগত নামেই উল্লেখ করিতে স্ুথ অন্থভব করিতেন । সকলেই জানেন, 
অতীত প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে জন্মান্তরবাদ চলিয়া আদিতেছে। 
বৌদ্ধধর্শের ইতিহাসে জন্মান্তরবাদ অত্যধিক মাত্রায় স্থান পাইয়াছে। 
বৌদ্ধদের বিশ্বাস ধে, কি মানুষ, কি.পশ্বাদি জন্ত, কি দেবতা__-এইবুপ 
অনেক প্রকার জীবের আকারেই গৌতম পূর্ব পূর্ব্ব জীবনে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । বৌদ্বজ্াতকাখ্যানে (সংখ্যা নৃনাধিক সাড়ে পাচশত ) 
বন্ধে পুরব্ধ জীবন-বৃন্তান্তেব বর্ণন। পাঁওয়। ষাঁফ । তিনি আতিশ্মর ছিলেন, 
তাই এই জন্মের জীবন-বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়! পূর্ব জীবনের তৎসদৃশ 
বৃত্তান্ত নির্দেশ পুর্ধক সংঘের ভিক্ষগণ ও অন্তান্ত ভক্তগণের বিশ্ময় 
সমুংপাদন করিতে তাহার কোনবূপ কষ্ট হইত না। 
চে চি ঙ ক 
গা চে ক ক 

শ্ীবুদ্ধ থে বাত্রিতে সম্যগ. জ্ঞানপাঁভ সহকারে “সঘৃন্ধ' হইয়াছিরোন 
তাহার প্রথম যামে তিনি প্রাক্তন জন্ম সমুহের সর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে 
সমর্থ হইলেন, স্বিতীয় যামে দিব্যক্ষু লাভ করিয়! বর্তমান কালের সর্ব্ব- 
ভূতের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন, তৃতীয় যামে সর্ব বিষয়ের কার্ধা-কারণ- 
শৃঙ্খলার জ্ঞান লাভ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
অতি প্রত্যুষে তিনি সর্বন্তঞতা লাভে রুতকুতার্থ হইয়া সিদ্ধার্থ হইলেন । 

জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম-_-এইগুলির হস্ত হইতে নিজেকে 
ও জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্ঠহই বোধিসত্ব প্রব্রজ্যার আশ্রয় লইয়া, বহু 
কায়-ক্লেশ সহা করিয়া ধ্যান ও সমাধির সাহায্যে বোধিমূলে সন্থো(ধ 
লাভ করিয়াছিলেন । রাত্রির তৃতীয় ঘামে জ্ঞাননেত্রে তিনি যে কাধ্য- 
কারণ-শৃঙ্খলা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ-_জগতের লোকের 
জর! ও মৃত্যু, জাতি (জন্ম) হইতে সমুডূত, জাতি ভব হইতে, ভব 
উপা্ধান হইতে, উপাদান (জীবনে আসক্তি ) তৃষ্ণ! হইতে, তৃষ্ণ। বেদনা 
হইতে, বেদন1 স্পর্শ হইতে, স্পর্শ ষড়ায়তন (ইন্ত্রিয় সমূহ ) হইতে, 
ষড়ায়তন নামরূপ ( তন্মাত্র সমূহ ) হইতে, নামরূপ বিজ্ঞান (অহংকার ) 
হইতে, বিজ্ঞান সংস্কার (বুদ্ধি বা মহৎ) হইতে, এবং সংস্কার অবিষ্ভা 
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(প্রধান) হইতে সমুৎপন্ন হয়) বৌদ্কশাস্ট্রে এই কাধ্য-কারণ-শৃঙ্খলাঁর 
নাম “প্রতীত্য-সমুৎ্পাঁদ” ( পটিচ্চ__সমুপ্লাদ )। এইকপেই মানুষের 
অবিদ্যামূলক ছৃঃ৭স্বন্ধ অত্যুদিত হয়। মানুষ এই ছঃখ হইতে “নিঃসরণম্‌ ল 
জানাতি*__কেমন করিয়া মুক্ত হওয়া যাঁয় তাহা জানে না। তিনি 
আরও জাঁনিয়াছিলেন, এই পর্যায়োক্ত বিষয়গুলির পরপরটির নিরোধে 
ুর্বপূর্বটির নিরোঁপ হইলেই সর্ব্ব দুঃখহানি নিশ্চিত। তখন তাহার 
নিকট একটি মহ! সত প্রতিভাসিত হইল, যথা" 
নইদং দুঃখময়ং ছুঃখসমুদয়ো জগত্শ্বপি। 
অয়ং ছুঃখনিরোধোইপি চেয়ং নিরোধগ|মিনি ॥ 
প্রতিপর্দিতি বিজ্ঞায় যথাভূতমবুধাত ॥” 
ধম্মপদ্' নামক বৌদ্ধগ্রস্থেও ইহা এইরূপে বণিত হইয়াছে ষে, যিনি 
বৃদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ লইবেন, তিনিই সমাক্‌ প্রজ্ঞাদ্ধারা এই চারিটি 
আধ্যসত্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 
“যো চ বৃদ্ধঞ্চ ধন্মধ্চ সংঘঞ্চ সরগং গতো! । 
চত্বারি অরিয়-সচ্চানি সম্বপ্লধার পস্সতি ॥ 
ছুকখং ছুকৃথ-সমুপ্লাদংছকৃধস্স চ অভিক্মং | 
অরিয়ঞ্চ ট্রঙ্গিকং মগ গং দ্ুকখুপসমগামিনং ॥* 
প্রথম সতা--সংপারে ছুঃখ আছে, দ্বিতীয় সভ্)_-ছুঃখের কারণও 
আছে, তৃতীয় সত্য__ছুঃখের নিরোধ হইতে পারে এবং চতুর্থ সত্য_- 
£খের উপশম আষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বার! সম্ভাবিত। এই সতাই অশ্বজিং 
সারীপুত্রকে ও সারীপুত্র মৌদ্গল্যায়নকে ষে ভাবে গ্ুনাইয়াছিলেন 
তাহাই সেই প্রসিদ্ধ বোদ্ধমন্ত্র_ 
“ষে ধর্্মাঃ হেতুপ্রভবাঃ হেতৃস্তেষাং তথাগতোহাবদৎ | 
তেষাং চ যো নিরোধ এবংবাপী মহাশ্রমণঃ ॥* 
ছুঃখ বিনাশের উপায় ( “প্রতিপৎ__পটিপদা” ) নিস্রলিখিত আস্টা্গিক 
মার্গ। 
১. মুগদাবে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুপঞ্চকের নিকট ধর্াচক্র- প্রবর্তন 
সয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধদেব তাহাদিগকে এইরূপ ধর্ধ্দেশাজ্ঞা করিলেন, “দেখ 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] বৌদ্ধধর্ ২২৯ 


ভিক্ষুপঞ্চক, প্রব্রজিতের ধর্্মাচরণ সম্বন্ধে ছুইটি অন্ত (57:০1059) পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে এবং মছৃপদি্ মধ্যপথ ব মধ্যপ্রতিপৎ (উপায়) 
অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম অন্তট হইল গ্রাম্য ও পৃথগ.অনা চরিত 
কামস্থথে আসক্তি অর্থাৎ নানারূপ বিষয়ভোগানক্তি এবং দ্বিতীয়টি 
*আত্মরূুমথসংতাপ' অর্থাৎ কঠিন ও কঠোর তপন্া দ্বারা শরীরের ক্রেশোৎ- 
পাঁধন। এই ছুইটি অন্ত-পদ্ধতির কোনটিই-_ক্রক্ষচধ্য, বিরাঁগ, সংবর 
( ধর্মক্রিয়া সম্পাঞ্ছন ), নিরবে, নিরোধ, বিমুক্তি, অভিজ্ঞা। বোধি বা 
নির্বাণ, এইগুধির একটিও সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। বরং এই 
পদ্ধতিত্বয় অনার্য ও অনর্থুক্ত । আমি যে মধ্যম পথের আবিষ্কার 
করিয়াছি তোমর! তাহ! শ্রবণ করিব! বুঝিয়া লও । এই পথই চক্ষুঃকর 
ও জ্ঞীনকর, ইহা দ্বারা উপশম; অভিজ্ঞ, সংবোঁধি ও নির্বাণলাভ 
স্ু-কর। ইহাই আগ্রার্সিকমার্গ__যথা, (১, সম্যক্‌ দৃষ্টি (বিষয়ের ঠিক 
দর্শন ), (২) সম্যক সংকল্প (সংকল্প স্থির রাখা), (৩) সম্যক্‌ বাক্য 
“ প্রিয়-সতা-কথন ), (৪) সম্যক কর্াস্ত (সদাচরণ ও সত্ধ্যবহার ), (৫) 
সম্যক আজীব ! সাধু উপায়ে জীবিকোপার্জন ), (৬) সম্যক ব্যায়াম 
(সাধু উদ্যোগ ব| চেষ্টা, (৭) সম্যক্‌ স্থৃতি (ন্রণ ও ধারণশক্তি ) 
ও (৮) সম্ক্‌ সমাধি (পরমতবাবগতির অন্ত শ্রবণ ষনন নিদিধ্যাসল 
প্রভৃতির সম্পাদন )। তোমর] এই মার্গ অবলঘন করিয়া চলিতে থাক, 
তাহা! হইলেই সেই দ্বাদশ নিদানাত্মক কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার বন্ধন হুই 
মুক্ত হইয়া, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ ও পুনর্জন্মের কর্কশ ও কঠিন 
অত্যাচার অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া তথাগতের স্তায় সম্বোধিজ্ঞানার্জন 
পূর্বক নির্বাণরূপ পুরুষার্থ লাভ করিয়! কৃতার্থ হইতে পারিবে |” 
বৌদ্ধধর্মের মুল উপদেশ এই ধন্মচক্র-প্রবর্তনেই নিহিত আছে। এই 
প্রথম উপদেশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্‌ বুদ্ধপ্দেবের ধর্ম 
অনেকাংশেই কেবল শ্রীতিমূলক ধর্্ম। নৈতিক হিসাবে সাধু ও শুদ্ধ 
জীবন যাঁপন করিয়া সর্বত্র স্থথের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই নির্বাণ 
লাভ করা যাইতে পারে। যুক্তির জন্ত বৌদ্ধের নিকট বৈদাস্তিকের 
পএকমেবাদ্ধিতীয়মৃ*-__সচ্ছিদাননাত্মক পরমাত্মার জ্ঞান, সাংখ্যের প্রকৃতি- 
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শ৯পিসপপিিসিিসি সিস্ট ১৩ ৯৪১ প৯৫৯৮০ পিসি উপিসিস্পি ৯ পপস্পা লট ৯৫৯ পিসি এসপি সি 


পুরুষ-বিবেকজ্ঞান বা পাতঞ্জলের প্রকৃতির অধিষ্ঠাত ঈশ্বরের জ্ঞানের 
ফোনটিরই প্রয়োজন অনুভূত হয় না। চতুরাধ্যসত্য কি ঠিক নয় ?__ 
যাহা কিছু জন্মশীল তাহাই নশ্বর” ইহ! কি সত্যনয়? এইরূপ ধানই 
তাহাদের প্রধান ধন্মাচরণ। আষ্টাঙ্গিক মার্গে চলিলে চতুরার্ধাসতা 
উপলব্ধি করা যায় এবং সর্বশেষে গন্তব্যস্থান নির্বাণে উপস্থিত হওয়া 
ফায় তত্বিষযয়ে আর সন্দেহ নাই--ইহাই বুদ্ধের বিশ্বাস ও জ্ঞান এবং 
তাহাই তিনি সকলকে ভ্রানিবার আন্ত উপদেশ করিয়াছেন এবং 
বোধিলাভের গর তিশি ইহাই কপিলবস্ত, মগধ, কোঁশল, বৈশালী, 
বিদেহ প্রভৃতি দেশে রাঁজা-প্রজা, আত্মীয়-অনাত্ীয়, বাল-বুদ্ধ-যুবক, 
স্ত্রীপুরুষ সকলের নিকট জীবনের শেষ পয়তাল্লিশ বংসর প্রচাঁর করিয়| 
জগতের উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন । 

সংসারের কারণ ও মুক্কি সম্বন্ধে বুদ্ধের সমসময়ে যে সকল দার্শনিক 
মতভেদ প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেব ধর্মচক্র-প্রবর্তন কাঁলে সেই কথার 
উল্লেখ করিয়া তত্তমতের থগ্ুন সহকারে নিজের প্রতীত্য সমুৎপাদ ও 
ততক্রমনিরোৌধের যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা নরপতি কনিষ্কের 
সমসাময়িক মহাকবি ও দার্শনিক অশ্বধোষের রচিত বুদ্ধচরিত নামক 
উপাদেয় মহাকাব্য স্থদ্দররূপে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যা়। বুদ্ধ 
বলিলেন যে, চৃতুরার্ধ্যসত্য ও আগ্টাঙ্গিকমার্গই যে মুক্তিবিধায়ক ভাহা 
ন! জানিয়াই বাঁদিগণ অভিমানবশতঃ স্বস্বমত পোষণ ও প্রচার করিয়! 
সংসার হইতে ঘুক্তিলাভ দূরে থাকুক আরও সংসার-বন্ধনের পথ পরিষ্কার 
করিয়াছিলেন । এই বিপ্রবাদ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, কোন কোন 
বাদীর কেবল আত্মীকে একমাজ “অন্তি-বন্ত” মনে করিয়া মনলাঁদি ত্বাঁরা 
তাহাই জ্ঞান ও তৎপুণ্যজনিত মুক্তির উপদেশ করিয়াছেন, কোঁন কোঁন 
বাদীর! বলেন-_-সবই স্বাভাবিক অর্থাৎ অকারণ-সভৃত, কেহ কেহ 
বলেন-__সবই পূর্বকৃতের ফল কেছ কেহ বলেন--সবই ঈশ্বরাঁধীন, 
কিন্ত তথাগতের মতে এই মতগুলি সবই সংসাঁর-সাধনধর্্। তিনি হনে 
করেন যে? এই বার্দিগণ সকলেই সংবৃত্তি-ধর্ম-বাদী, কিন্ত কেহই নিবৃত্তি- 
বিধাঁন-বিৎ নহেন। তাই তিনি পুর্বোল্িখিত প্রতীত্য সমৃুৎপাদকে 
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সংবৃতি-ধর্্-সীধন মনে করিয়া তাহার নিরোধকেই নিবু তি-পদ-সাঁধন 
বলিয়! প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । তাহার মতে-- 
এপঞ্চস্কন্ধময়ং ছ্েহং পঞ্চভৃতসমূত্তবম্‌। 
শৃন্তমনাত্বকং সর্বধং প্রতীত্যোৎপাদনসম্তবম্‌ ॥ 

পঞ্চভূত হইতে উৎপর দেহ__কূপ, বেদনা, সংচ্কা, সংস্কার ও বিজ্ঞান 
নামক . পঞ্চস্কন্ধাত্ক, আর প্রতাত্য-সমুৎ্পাদ-সম্ভৃত সব বস্তই শূন্ত ও 
অনাত্মক | সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বৃদ্ধোপদ্দি্ট ধর্মে আত্মা বা 
ঈশ্বর কোন স্থান লাভ করিতে পাঁরেন নাই। বৌদ্ধগণ পরলোক 
মানেন) দ্েব দ্রেবীও মানেন, কিন্তু তাহাদের মতে দেব দেবীর স্থান 
বড়ই নীচে । অত্যুচ্চ স্তান কেবল কর্মের। কর্ম্মকেই তাহার! 
পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া! মানেন। ুববন্ধ-বিমুক্তির জন্য ঢুঃথমুলক 
অবিস্ভার সংছেদ করিতে ভইবে, তাঁহা। করিলেই সংসারে নিবুত্তি ও 
পুগলের নির্বাণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা । তাহাদের মতে নির্বাণের লক্ষণ 
কি, এইস্তানে তাহারও একটু আভাস দেওয়া দরকার বোধ হইতেছে। 
বু্ধ-প্রবন্তিত ধর্ম্চক্র নিশ্পঞ্চ, অনুৎপাদ, অসংভব ও অনালয়--ইহ! 
বিবিক্ত, প্রকৃতিশৃন্ত ও অলক্ষণ ৷ ইহা "আকাশেন সদা তুল্যং নির্বিকল্পং 
প্রভাম্বরম্‌।* এই নির্বাণ বা শূন্ভ অন্তি-নান্তি-বিনিমুক্ত, ইহা! 
আত্ম-নৈরাম্রা-বঞ্জিত । হিন্দুদের স্টায় বৌদ্ধগণ সালোকা, সারূপ্য ক! 
সাধুজা প্রভৃতি লাভের জ্তন্ট আকাজ্ষী নন। তীহার! নির্বাণ লাভ 
করিয়া শৃষ্ঠে শূন্য হইযা যাইতে ইচ্ছা করেন। তাহাদের মতে এই শৃন্ঠ 
ব্যতিরেকে আর যাহ! কিছু আছে, তাহা সবই-_পমায়ামরীচি স্বপ্রাভং 
জলেন্বু প্রতিনাদবৎ”--অর্থাৎ তাহা মার বা মরীচিকার টায়, তাহা 
স্বপ্নের ভার, অল-চ্জের স্যাঁয়। অথক। প্রতিধবনির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। 

বেদান্ত ও সাংখ্যমতের সহিত বৌদ্ধমতের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে এঁক্য 
ও অনৈক্য লক্ষিত হয়_-তাহাও এ স্থলে একটু বলা আবশ্যক | 
সন্বোধি-লাঁভ-সময়ে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বুদ্ধদেব অবিস্তাকে' সর্ধদঃথের 
মূল-কারণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন । বেদ্াস্তমতেও অবিদ্যাই 
ভবছঃখের হেতু । কিন্ত বেদাস্তের অবিধ্টা একক্সপ যিথ্যা জ্ঞান। 
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ছা থা আচ্ছন্ন থাকায় জীব বকষহলাভে অসমর্থ হয়। ইহা দূরীদৃত 
বা নিরুদ্ধ হইলেই জীবের ব্রহ্মের সহিত একীভাবরূপ যুক্তি । বৌদ্ধদের 
অবিদ্যা অজ্ঞানস্বরূপ, জীবনের প্রকৃত তথা ঢাকিয়া রাখিবার যঙ্ত্রবিশেষ । 
ইাই জন্মবন্ধনের কারণ। সুতরাং অবিগ্ভার নাশই জীবের নির্বাণ 
বা শুন্তঠতালাভ এবং জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নাশ।' সাংখ্য ও 
বৌদ্ধমতের মধ্যেও অনেক বিষয়ে এক্য পরিলক্ষিত হয়।. উত্তয় 
দর্শনেই ছঃখবাদ আছে এবং ঢঃখের পীড়নে মুক্তির পথ অন্বেষণের 
কথা আছে। ভারতীয় দার্শনিকগণের দর্শন ও ধর্মচিস্তার মূলই 
ছুঃখবাদে | আংনার ্রিতাপজালাময় । ছুঃথের এ্রকাস্তিক ও আতাস্তিক 
নাশই দার্শনিকের লক্ষ্য । ছুঃখন্রয়ের অভিঘাতই শাস্-লিজ্ঞাসা । 
কিন্তু উভয় মতেই দেখিতে পাওয়া ষায় যে, ষঙ্ঞার্দি আনুশ্রবিক বা বৈদিক 
ব্রিয়াকলাপ-_হিংসাঁদিসম্পর্কযুক্ত ও ক্ষয়বিশিষ্ট বলিয়া এ্কান্তিক ও 
আত্যস্তিকভীবে ছুঃখনিরোধে অসমর্থ ; স্ৃতরাং ইহা! দ্বারা পরমপুক্ষার্থ- 
বিধান সম্ভাবিত নয় । প্ররুতি ও অসংখ্য পুরুব_-এই দুইটি মুল তত্বের 
অভ্যুপগম আছে বলিয়া কাপিলশান্ত্র হৈতবাদী। প্রকৃতি, পুরুষকে 
নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া একবার দেখ দিয়াই নিবৃত্ত হন। পুরুষ 
তখন বুঝিতে পারেন, প্তিনি প্রকৃতির কেহ নন !” পুরুষের ভোগ ও 
অপবর্গ সংসাধিত করিলে পর, প্রকৃতির আর কিছু করিবার থাকে ন1। 
তখন পুরুষ মুক্ত হইয়া ষান। বৌদ্ধধর্ম পুরুষ বা প্রকৃতির কোন স্পষ্ট 
স্থান নাই । ন্মেহই বা তৈলের অভাবে প্রদীপ নিবিয়া গেলে তাহা 
যেমন অন্তরীক্ষ বা অবনী বা অন্ত কোন দিগবিদিকে গমন করে নাঃ 
সেইক্ধপ করেশক্ষয়ে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবও কেবল শান্তিই লাভ করে, 
তাহার অস্তিত্ব লোপ হইয়! বায় মাত্র। স্মতরাং বৌদ্ধদের শৃন্যবাদে__ 
ভ্রগৎ জীব ও প্রগতের কারণ সবই মিথ্যা বা অনিত্য। 

বৌদ্ধধর্ম যে, নীতিমুলক এবং সর্বসত্বের প্রতি মৈত্রী, করুণা, 
ও অহিংস যে এই ধর্থের সার কথা, তাহা অশোকের থোদিত অনুশাসন 
পাঠে বেশ অবগত হওয়া যায়। এস্থলে একটি লিপির মর্ঘ্রকথা উল্লেখ 
করিতেছি। প্ধর্দ কি ?”--এই প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট প্রঙ্জাবর্গকে 





বৈশাখ) ১৩৩৪ ] বৌদ্ধধর্ম ২৩৩ 


জানাইতেছেন_-“অল্প আশ্রব ও বন কল্যাণ, দয়া, দান, সতা ও 
শৌচ, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, পক্ষী, বারিচর প্রভৃতির প্রতি অনুগ্রহ__ইত্যা্দির 
আঁচরণই ধর্ম । মানুষ কেবল নিজকৃত কল্যাণই দেখিয়া! থাঁকে। পাপ 
দেখে না, তাই চগণ্ডতা, নিষ্ঠরতা, ক্রোধ, মান ঈর্ষা প্রভৃতি “আদি 
নবগামী” ষে যে অকল্যাণকর ক্রিয়া আছে তত্প্রতি মানুষের সর্ব্দ। 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন তদ্দারা' কাহারও চ্যুতি বা ্রংশ 
না ঘটে |” বৌদ্ধদের পালনের জন্ট কয়েকটি নৈতিক অনুশাদন আছে। 
গৃহস্থ্ের জন্ঠ_-বধ, অপহরণ, বাড়িচার, মিথ্যাকথন ও স্থরাপান-_-এই 
পাচটি কার্ধা নিষিদ্ধ । ভিঙ্ষুগণের জগ্ত তদ্বাতীত আরও পাঁচটি 
নিষেধের বাবস্থা আছে_-দ্বিভোজন, নৃতাগীতাদিদর্শন, বিলাসযুক্তবসন 
পরিধান, উত্তম ও বিস্তৃত শষা। ও স্যবর্ণাদি-গঠিত অলঙ্কার ধারণ। 
কামাদি অন্তঃকরণবর্তী রিপুর বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকিতে হইবে। প্রাণীর 
প্রাণের গুরুত্ব, অহিংসা, দয়া, অন্ক্রোশ, স্বর, তিতিক্ষা, সত্য, মাতা- 
পিতৃস্তশ্রঘ, আচাধ্যদেবা, বৃদ্ধসেবা, অনাথ-আতুর-দরিদ্র-বিপন্লের 
সহায়তা প্রভৃতি সব্বদ! আচরণীয়। আত্মীয়জনে যথার্ আচরণ-প্রবৃত্তি 
বৌদ্ধধর্শের একটি প্রধান বিষয় | প্রধান ধর্মগুণ এইনূপ হইবে-- 

“অকৃকোধেন জিনে কোৌধং অসাধুং সাধুন! জিনে । 

জিনে কদবিয়ং দানেন, সচ্চেনালিকবাদিনং ॥* 

বৌদ্ধদের নিকট সন্ধপ্্াচরণে দেশ, জাতি ও স্ত্ীপুংস বিচার অপেক্ষিত 

হয় না। এই ধর্মে জাতিবিচার নাই । গুণকন্সবিভাগেই জাতিভেদ। 
পুণ্যাচরণে শুদ্রও ব্রাঙ্ষণত্ব লাভ করিতে পারে এবং পাপাচরণে ব্রাঙ্মণও 
শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সত্য ম্মরণ করিয়াই যেন শুক্রাচাধা তদীর় 
নীতিশুপ্ত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন-_ 

*যৌইধীতবিস্তঃ সকল; স সর্ধেষাং গুকুর্ভবেৎ | 

ন চজাত্যা অনধীতো গুরুর্ভবিতুমর্হতি ॥” 

যিনি সকল বিদ্া অধ্যয়ন করিয়াছেন ও সমস্ত কলাবিগ্তায় পারদশা 

তিনি সকলের গুরু হইবার উপযুক্ত । অধায়ন না করিয়া কেবল 
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আঁতিগৌরবে কেহই গুরু হওয়ার যোগা হন না। তিনি আরও 
লিখিয়াছেন__ 
“বিশ্বামিত্রো! বশিষ্ঠশ্চ মতঙ্গে! নারধাদয়ঃ 1 
তপোবিশেধৈঃ সম্প্রাপ্তা উত্তমত্বং ন জাতিতঃ ॥৮ 
বিশ্বামিত্রঃ বশিষ্ঠ, মতঙ্গ ও নারদাদি খধিগণ তপন্তাবিশেষ দ্বারা 
(নীচ জাতিত্ব পরিহার করিয়া ) উত্তম জাতিভুক্ত হইয়াছিলেন, কারণ 
তাহার] উচ্চবংশে জন্মপরিগ্রহ করেন নাই । 
বৌদ্ধগণ ঈশ্বর মানেন ন। ভাই তাহার! মুক্ির জন্ক অপরের বা 
ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেন নাঁ। নিজের উপর নির্ভর করিয়] 
বুদ্ধোপদি্ট আট্লীঙ্িক মার্গ ও চতুঃসংথাক খদ্ধিপাঁদ / যথা__অভিলাষ, 
চিন্তা, উৎসাহ ও অন্বেষণ ), পঞ্চবল (যথা শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্য, স্বৃতি 
ও প্রজ্ঞা) ও অপ্তবোধাঙ্গ । যথা স্মৃতি) বিবেক" বীর্যা- প্রীতি, শ্রদ্ধাঃ 
বৈরাগ্য ও সমাধি) প্রভৃতি উপার অবলম্বন করিতে পারিলেই নির্বাণ 
পথে অগ্রসর হওয়া মায় । এমন কি বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গও কোন 
স্থানে করিতেন না, বা কাহাকেও করিতে দিতেন না। নির্বাণের 
পর কি হয়-_তদ্বিষয়েও তিনি আলোচনা করিতে নিবেধ করিতেন! 
হিন্দুগণের সহিত বৌদ্ধগণের অপর একটি বিষয়ে সংব'দ ব! ধীক্য 
পরিদৃষ্ট হয়| লকল আীবই,__ 
পস্বরৃতং কর্মছুঞ্জান। ভ্রমস্তি ভববারিধো |” 
অর্থাৎ স্বরূত পাপ ও পুণ্যে্ প্রভাবে শুভাশ্ুভ গতি লাভ করিয়া 
থাঁকে । উভয় দর্শনেই কর্মফলে বিশ্বাস দেখা যায় এবং জগতের 
বৈষম্য কর্ম্মফলদ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বৌগ্ধশান্ত্রে কর্ম ও কর্ম্মফলের 
যতট! প্রাধান্ত লক্ষিত হয়_হিন্দুশাস্ত্রে ততটা নয়। বৌদ্বমতে যত 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বন্্ আছে-_-সবই মৃত্যুর অধীন-_সবই 
ক্ষয়শীল-_সবই নশ্বর_-কেবল উহার ব্যতিক্রম কর্মের বেলায় । কর্মের 
উপর মৃত্যুর হাত নাই--ইহাই বৌদ্ধদের বিশ্বাস। জীবাত্মা ঝা 
(বৌদ্ধ ভাষায় ) পুগল পধস্বন্ধাত্মক সমষ্টি মাত্র। তাহারও কিছু 
বাস্তব নাই। কর্মী একমাত্র সত্য পদার্থ_ইছাই ছায়ার মত সর্ধদাই 
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জীবের সঙ্গী। কর্ম্মফল-বন্ধনই পুদ্গলের স্বম্ধপঞ্চককে আটকা ইয়া 
রাখিয়াছে--এই র্্মফলবশতঃ স্বন্ধসমষ্টিরূপী পুদগলের সংস্থতি_-পুনঃ পুনঃ 
জ্রন্ম। এই জ্রীবন-পরম্পরাঁয় জীব একও নয়? ভিন্নও নয় । হিম্দুদর্শনে 
জীব শরীরী ও ক্ষেত্রজ্ঞ নামেও পরিচিত । মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যাটুকৌশিক 
শরীর পরিত্যক্ত হইলে, জীব বা পুরুষ আমোক্ষস্থায়ী লিঙ্গশরীর ব। 
সুগ্শরীর লইয়া সংস্তি প্রাপ্ু ভয় । বৌদ্ধমতে জীব যখন পঞ্চস্বন্ধাআুক 
সমষ্টি বিশেষ, তথন ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীরুত নয়। তাই ইহা 
বুঝাও কঠিন যে, এইক্ূপ পুদ্গলের যোনিভ্রমণ সম্ভব হয় কেমন করিয়া? 
অনাত্মবাদী বৌদ্ধগণ পাঁপপুণ্যের ফলে সুথদুঃথ ভোগী জীবের জীবন- 
সমস্তার মীমাংসা করিতে যাইয়া «কশ্ফলের বলবা? সম্বন্ধে অভ 
বিচারের আশ্রয় লইয়াছে। কর্মের আদি নাই, কিন্তু ইহার অন্ত হইতে 
পারে। নামরূপাত্মক অথবা পঞস্থন্দের সমষ্টিরূপী পুদ্গলেরই পুনঃ পুনঃ 
সংঙার। আষ্টার্গিক ধর্্ীচরণ ছারা কন্দ্নফল নই হয় ও তখন নিক্ুপাধি- 
নির্বাণ লাভ সম্ভবপর হয়। এই দর্শনে আমার আমিত্ব,। তোমার 
তুমিত্ব ও তাহার তন্ব__কিছুই শ্বীরুত নাই । অথচ কেমন করিয়া কর্মফল 
আমাকে, তোমাকে ও তাহাকে পঞ্চস্বন্ধাত্মক শরীরধারী করিয়া পুনরায় 
স্ষ্টি করিতে পারে; কেমন করিয়া জীবনক্োত আমোক্ষগ্রবমণন 
থাকিতে পারে ?-- এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বৌছ্ধগণ বলিবেন, পুদ্গলের 
সমস্ত উপাদান নষ্ট হইয়া গেলেও তাঁহার কঙ্দুফল অবিনাশী। বৈছ্]াতিক 
শক্তির ন্যায় তই কর্খরশক্তি পু্ধগলের বিশ্লেষিত স্বন্ধগুলিকে পুনঃ 
সংযোজিত করিয়া নব নব কৃষ্টি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। ইহাই 
সংসারের অথণ্ড নিয়ম । কর্মকর্তা কোন পুরুষ বা আত্মার স্বাধীন 
বা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর পর তথাগতের অস্তিত্ব 
প্রবহমান থাঁকিবে কিন] ?-দেহ ও আত্মা পরম্পর পৃথক কি অভিন্ন? 
শিষ্চগণ খইন্ধপ প্রশ্থ করিলে, তথাগত সর্বদাই তুষ্কীস্তাব ধারণ করিয়া 
থাকিতেন। তিনি এই প্রহেধিকা ভেদ করিতেন না। তিনি বলিতেন, 
এইবপ প্রশ্নের উত্তরে কোন প্রয়োজন নাই ; কখনও বলিতেন, ইহাদের 
উত্তর হয় ন!। 
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দেখা ফাইতেছে যে, বৌন্ের, শৃ্-_বৈদান্তিকের ব্ধ_সাংখ্য ও 
পাতঞলের পুরুষ ও ঈশ্বর, এবং প্রথমের প্রতীত্য-সমুৎ্পাদ অন্ত 
দ্ধ প্রপঞ্চক, দ্বিতীয়ের মায়া, ও তৃতীয়ের প্রধান বা! প্রকৃতি প্রায় 
পরম্পর স্মস্থানীয়। যদি মায়াবাদী শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা ষাইতে 
পারে, তাহ! হইলে বুদ্ধকেও এক হিসাবে প্রচ্ছন্ন শঙ্কর বলিলে দোষ কি? 

বৌদ্ধধর্শের প্রকৃতি সঙ্ধন্ধে আমাদের দেশে সুপরিচিত বৌদ্ধজাঁতক- 
মালার বঙ্গান্থবাদকারী পপ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্ত্র ঘোষ মহাশয় 
ষে মত পোষণ করেন, সেই মতটি আমাদের নিকটও অত্যন্ত 
সমীচীন বোধ হওয়ায় উপসংহারে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া! প্রবন্ধ শেষ 
করিতে ইচ্ছ। করি। তিনি লিখিতেছেন, “অনেকের বিশ্বাস বোদ্ধ 
ধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী । কিন্তু শাক, শৈব, সৌর, বৈষ্ণব প্রসভৃতি 
মতের হ্ঠায় বৌদ্ধমতকে ও হিন্দুধর্শেরই একটি শাখা বলা যাবে লা 
কেন? ইহাতে পরলোক আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, কর্মফল আছে; 
ইহাতে ইন্দ্রার্দি দেবতা, বলিপ্রতিগ্রাহী দেবতা, বুক্ষ-দেবতা, বক্ষ 
রাক্ষসাদি অপদ্দেবত! আছেন । ইহ! সার্বজনীন হইলেও উচ্চ জাতির 
প্রাধান্ত স্বীকার করে, শ্রমণ ব্রাঙ্গণকে সমান আদর করে, নীচবর্ণে 
ক্রন্পপ্রাপ্তি পাপের পরিণাম বলিয়। মনে করে। ইহার ক্ষণিকত্ববা্ 
শৃন্যবাদও বোধ হয় নিতান্ত অহিন্দু নহে? ইহার পরিনির্ব্বাণে ও হিন্দুর 
কৈবল্যে গ্রভেৰ অতি অল্প । তবে ধর্খের যাহ বহিরঙ্গ মাত্র, যাহাতে 
আড়গ্বর আছে কিন্তু নিষ্ঠা বা কর্ম-শুদ্ধি নাই, যাহাতে যজ্ঞ হয় 
প্রাণিবধের জন্ত, বৌদ্ধেরা তাঁহারই বিরোধী । দে ভাব ত বৈষুবদের 
মধ্যেও দেখা যায়। বর্তমান হিন্দুসমাজেও বৌদ্ধপ্রভাব সর্ববাদি- 
সম্মত। যখন আমরা নিবীশ্বর সাংখ্যকারকে হিন্দু বলিতে কুষ্টিত লহি 
তখন বুদ্ধকেই বা অহিন্দু বলিতে যাইব কেন? আমরা বরং তাহাকে 
ও তাভার শিষাগণকে হিন্দু বলিব। তাহা হইলে বুঝিব' হিন্দুর 
মাহাত্ম্য, হিন্দুর আধ্যত্মিক প্রভাব কেবল ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নহে, 
সমগ্র ভূমগ্ডলে দেদীপ্যমান । বুঝিব ধে, হিন্দুর সংখ্য! বিংশতি কোটি 
নহে, সপ্ততি কোটি । বুঝিব যে, কেবল দশগুণোত্বর অঙ্ক লিখনে নয়, 
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কেবল বীলগণিতে রেখাগণিতে বা চিকিৎসাবিষ্ঠায় নয়, ধর্মে ও দর্শনে 9 
হিন্দু জগৎ-গুরু । বৌদ্ধ ধর্্দের নিকট খ্রীষ্টধর্মের খণ ও গ্রীষ্মের নিকট 
মহম্মদীয় ধর্মের খণ এখন আর মস্বীকাঁরের বিষয় নভে ।৮ 
ফুশীনগরে মহা পরিনির্বাণের সময়ে বুদ্ধদেব আনন্দ প্রভৃতি প্রিয় 
শিষাগণকে নিকটে সম্বোধন পূর্ধধক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ সম্বন্ধে এবং তদু- 
পদিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন বিচিকিৎসা বা সংশয় তখন ৪ 
বর্তমান আছে কি-না জিজ্তাসা করিয়া যখন জ্ঞানিলেন, সকলই শদ্দিষয়ে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তখন শেষ মুহূর্তে তথাগত যে শেষ বাণী উচ্চারণ 
করিয়াছিলেন তাহ! যেন আমরা বিস্বৃত না হই--_ 
শ্বয়ধন্ম। সংগারা, অপপমাদ্ধেন সম্পাদেথ |” 
কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে যাহা! কিছু বর্তমান তাহা সবই 
অনিতা, ব্যয় বা নাশই তাহার ধর্শ ; ইহ] বুঝিয়া তোমরা অপ্রমত্ভভাবে 
নির্বাণের পথ অন্বেষণ করিও । 
অধ্যাপক ্ীরা ধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ 





চিন্তা-কণা 


বাক্তিগত “হাম্‌ বড়! জ্ঞান' ভাতির যত অনিষ্ট করে, অগ্ঠ কিছুই 
তেমন করে ন1| 
ঙ্ চি ১ ঙ 
প্রকূত স্বাধীনতার উপাসক াহারাই, বাহার! অপরকে স্বাধীন ত। 
দান করিতে এবং স্বাধীনতা লাভের পথে সাহাধয করিতে সদাই প্রস্তত। 
০ ্ ক ডু 
মালব-মনের মণি-কোঠায় যত প্রকারের হর্বলতা বাঁস করে, স্বার্থ- 
চিন্তাই তাহাদের মধো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম । 


ক ক চি ডু 


অস্বাভাবিক অর্থাসক্তিই মানবের মিথা! উপাসনার অভিব্যক্তি । 
শ্রীভবতোষ বস্থ 


বিবেক-বন্দন! 


বন্দি তোমায় বিবেকানন্দ, বন্দি ভোমার দিগ্বিজয়ী, 

বন্দি তোমায় হে ত্যাগিশ্রেঠ, জ্ঞান-গরিষ্ঠ হে শুভদায়ী | 

এসো গো তোমার ত্যাগ-মহিমার অশোকমন্্র উচ্চারিয়া, 
নন্দিত কর বিশ্বভুবন অভয় তোমার পরশ দিয়! । 

এসো স্ন্দর; এসে। গে! মহান্‌, এসে! প্রেমময় কোমল-গ্রাণ, 
এসে! এসো বীর সন্ন্যাসা ধীর, ফুকারো উচ্চে জয়-বিষাণ। 
কাঙালের দেশে এসো বাজবেশে, যত হীনতায় চরণে দলি, 
সকল দ্ন্ব হোক অবমান, ব্যবধান যত হউক ধুলি। 

মানুষ নহেকো মানুষের পর,--সবাই আপন বিশ্বমাঝে, 

এক লারায়ণ ভিন্ন প্রকাশ, মরতের মাঝে সদাই রাজে। 

এ মহামন্ত্র শোলাও মোদের) এ প্রেমমন্ত্র নিত্য-লব? 

অভয় তোমার অশোক-মন্ত্রে চিত মোদের ভবিয়া লব। 

ওগে। পরাণিয়, অন্তরে আজ প্রেমের অমিয্ন প্রদাপ জালে, 
গৃহথানি মম হোক আলোমক়, দূরে চলে যাক সকল কাঁলো ;-_ 
অরুণের রাগ! কিরণ তোমার নকল অঙ্গে উঠুক ফুটে, 

খোলো গে! ছয়ার, অন্তরে আজ আগলখণনিঞ্জে দাও গো টুটে। 
লৌহ কপাট ভাঙবে আজিকে অচলায়তন চূর্ণ কর্‌, 

অন্তরে 'আজ লাল অরুণের রক্ত-নিশ।ন তুলিয়ে ধরু। 

দিগিপ্রয়ীর আহ্বান আজ আমাদের এই দীর্ণ গেহে। 

আজে! কি তুই রইবি বলে, ক্ষুদ্র গ্রহের মলিন “ল্হে ? 


্ীজগদিন্ু নাগ্চী 


জাগ্রত 
৪ 
অন্ময় কোশ 


গৃৰিয়া ফিরিয়া আজিকার নিদাকণ দৈন্য । ভাবিলে প্রাণ শুকাইয়া 
যায়। অধঃপতিত আমরা । নিণ্যাতিত আমরা । ঘরে বাহিরে 
ধিন্ধত আমরা । বুতুক্ষিত আমরা | আর গুপরাশিনাশী দারি্্য- 
প্রস্থত সকল দোষযুক্ত আমরা । মুখে প্রচণ্ড আম্কালন। কিন্তু কাজের 
বেলায় টুঢু। সর্বোপরি ছন্বল আমরা । বাছিয়া বাছিয়া দোন 
দেখান বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেঘ্য নহে । আমাদের গুণ কিছুই নাই, 
ইহ! অপত্য। কারণ শ্রেষ্ট প্রমাণ, আমরা যে বাচিয়া রহিয়াছি। 
স্থল অস্তিত্ব প্রমীণ, ভিতরে সারবস্ত নিশ্চিতই আছে। 

বর্তমানের মোহাবেশ বিনষ্ট করিয়। আমাদের উঠিয় দাঁড়ান একান্ক 
দ্রকার। কি কিচাই তৎসন্বন্ধে গ্রতোকে চিন্তা করুন । স্বতন্ত্র ফর্দ 
তাপিক। বীধিয়া দিন। কয়েকটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা 
বর্তমানে নিরস্ত হইব । একে-বছহুতে সকলে সজাগ জাগ্রত থাকিয়! 
ভগ্ন দেহমনের নষ্টম্বাস্থয পুনবার ফিরাও। পতনের ঢেউ মনে হতাশ 
আনিয়াছে। বুঝি আর উঠিতে পারিবে না। কিন্তু সত্ত্রঙ্াী আচার্য 
যে ধোগ-নয়নে আমাদের ভবিষ্যং উত্থানের চিত্র দেখিয়াছেল! তাঁর 
কথায় আসন্তিকা বুদ্ধি লইয়া বিশ্বাস আনিতে পার ভাল, নতুবা 
স্থির জানিও, আল্মবিশ্বাম--অপূর্ব আত্মগ্রতা ভিন্ন জাঁতি উঠে না। 
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২৪৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 
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হাৎপর্যয-_বংস! বিশ্বাস কর। আমি বল্ছি আমার সন্তানের! 
প্রত্যেকে আমার চেয়ে শতগুণে বড় হবে । তোমরা! সবাই এক এক 
মহারপী হবে। ভঙেই হবে। আজ্ঞাবহত!, কার্যততৎপরতা ও আদর্শ- 
প্রীতি এই তিনে তোমাদের অজেয় করবে। ৬ * নান্তিবাদ ঘুচাঁ ও । 
বলো,_আমি আছি। ঈশ্বর আছেন । চেষ্ট| করিয়া আমি স্থাস্থা, 
পবিত্রতা ও শু|পের স্দুরণ করিব । 

আমরা দুর্বল, আহ্বরা হান-_কেবল এই প্রকার ভাবনা বলবতী 
হইতে পাঁকিলে সিদ্ধিও তারৃণা অবশ্যন্তাবী। বে প্রাণোন্মার্দিনী সংগীত 
৮৯ সালের স্বরণীয় ঘুগে ফরাদীকে জাগাইয়। মানবে পরিণত করিয়াছিল 
সেই মারসায়েব প্রথম ছজের প্রথম মন্ত্রটিই হইতেছে ৪ 5005 
0 [7160070--লক্ষ্য করিবার ভিনিষ। তখনও কিন্ত স্বাধীনত! 
আসে নাই । আমাদেরও শাস্ত্রের কথা, অন্গিদ্ধ অবস্থাতেই সিদ্ধ অবস্থার 
আরোপ করিয়া সাধককে অগ্রসর হইতে হর। *অমৃতন্ত পুত্রাঃ-রই 
প্রতিধবনি । বেদের এই প্রাণপ্রদ উদ্ধারমন্ত্র জীবনে সম্বল করিয়া 
আগুয়ান হইতে হইবে। যুগাচাধ্য স্থন্দার কহিয়াছেন-__বহ্যুগ আপনাদের 
পাস দাস বলিয়াছ। এবার বপিতে থাক-__শিবোইহং, শিবোহহং । 
আমর! সাক্ষাৎ পূর্ণ শিব-স্বূপ।. এই পথ ধরিলেই আমাদের বমানিশ! 
ঘুচিবে। 

বুহদারপ্যক উপনিষদে সমাধিসম্পন্ন ব্রদ্দিঠঠের লক্ষণে উল্লিখিত আছে 
--তিনি “উভে স্থানে পণ্ঠতি ইং চ পরলোকন্থানং চ* ৯/৩।৪-_জীবের 
ইছ, পরকাল তিনি দেখিতে পান | আথেরে ঘেট! কল্যাণকর তাহার 
উপর নর রাখিয়া তিনি স্থুলদর্শী মানবদিগকে সৎপথে পরিচালন! 
করেন | উপনিষঞ্ধে সাংসারিক উপদেশ এই কথারই সুচনা দিতেছে । 

এই সকল লক্ষণের সহিত লোকগুরু স্বামী বিবেকানন্দের চরিয্র 
মিলাইয়াঁ দেখিলে আমর! বুঝিতে পারি; শ্রুতি যথার্থ ই সত্য কহিগাছেন। 


বৈশাখ? ১৩৩৪ | ক্রাগ্রত ২৪৯ 


পত্রের একস্থলে শ্বামী বলিয়াছেন, আত্মশক্তির স্থন্দর ছবি--একটি 
ইংরাজ্ ছোকরাকে দেখ । বুক কুলাইয়া চলিতেছে, অতুল আত্মবিশ্বাস 
তাহার? সে যেন সারা ছুণিয়া+ মালিক ! 

1১11৮৯1০000] ১৮০07০৯৬৮1৪ 015 ৩৪০৪০ ০1 2ট1585950000-00106 
$)1 00017 1001501155- 77 2 100180 চ9 ঠি00 706 ০20৯0 
৪৬ এত ৮৮00 007001৮1)012 উঠা িনা091005 25০৫5 
১7৮01010118 17 টি] ১০]170201580010 2 হাজত 7৩008 
1111) ন51০৬171 11)5 1900৮, 

ভাবার্থ--আমাদের এক তৃশীয্বাংশ কষ্টের কারণ শাবারিক দোর্ববল্য | 
জগ দেদ না) আম নিতা ছাগল লইয়া ব্যাথাম কবি | শ্রীরামকৃষ্ণ 





বলিতেন, দেহে সামান্ত দোৰ থাকলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয় না।, 

ফুটবল খেলিতে বলিয়াছেন; উহারহ ভিতর বেদাহ বেশী বুঝা 
মাচ | হাতের মাংস পেশী শক্ত না হহলে বেদান্ত বুঝা যাইবে না। 
একবার নাকি রহপ্ত করিয়া বলিরাছিলেন,_ তোদের মত শাক-০চ্চড়ি 
থাইয়া কি বেদ-বেদাজের ভাবধ্যাদি পচন! সম্ভন হয় রে? * রগ 
* ৬ একদিন বেলুড়ের চায়ের টেবিলে 
বধিয়া মঠের চারি দিকে চল ঢল বিস্কারিত পন্মনেত্রে সন্েহ-দৃষ্টিতে 
তাকাই কতকগুলি যুব-ভনকে বপিয়াছিলেন,_এথান থেকে স্ 10691 
(আদর্শ ' গেরন্তও তোয়ের হোয়ে সমাজে সদাদ্শ স্থাপন করবে। থে 
যত বছর পারবে ব্র্চধ্য পালন কারে ঘরে ফিরে যাবে। 

আমাদের শারীরিক স্বাস্থাবলের যেকি ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে 
তাহ! আজ্ঞ নিজের প্রতি লক্ষা রাখিয়া বেশ বুঝিতেছি। বেশী দূরে 
যাইতে হইবে লা। কয়েক বংসর পুর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একজন বৈদ্াশিক্ষাসচিবের বিশেষ প্রষত্বে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা 
করা হইয়াছিল। কমিটি যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছিলেন সেইটি এবং 
বিগত ২১ সালের বাংলা দেশের জনসাধারণের আধিব্যাধির আদম্‌- 
মুষারির গণনা মিলাইয়া পড়িলে স্তস্তিত হইতে হয়। মহারাজ 
চিত্রগপ্ডের প্রজারা কি সুখে দিনাতিপাত করিতেছেন তাহার রমণীয় 


চে 


২৪২ উজানে [ ২৯শ এ সংখ্যা 


নজ্স! 1! বঙ্গ- গ-যুবার শতকরা ৬৯৬৪ জনের চোখের পোষ বাং লায় 
পুরুষদের গড় আঘু ২৩৯ বৎসর, স্ত্রীলোকদের ২৩১। জাপানে এবং 
বিলাতে ইহার প্রায় দ্বিগুণ । বিস্তারিত বর্ণনায় বিভীষিকা আসিবে । 
আমর! বিরত হইলাম। 

কর্তাদের মুখে শুনিতেছি, তাদের যৌবনে জীবনী-শক্তির ভাগ্ার 
এন বেশী ভরপুর ছিল যে উপবাসে তনুকে তাপ দিয়া সায়েস্তা রাখিতে 
তত । শুধু এই দিক দিয়া দেখলেই পরস্পরের বাবধান যে বছৎ তাহা 
বুঝা যাইবে । 

এরীপ ভগ্ন স্বাস্তা লইয়' ই$লৌকিক "কান উন্নতি সংগঠন সম্ভব 
নয়। পারমার্থিক তো “কা কথা”। ভথাপি বাঙ্গালীর মাথার বল 
দেখিয়। বাহিরের সুধী-সমাঙ্জ স্তম্ভিত হইয়। বাহবা দিতেছেন। 

কাজেই প্রথম জাগরণ হইবে দেই লইয়া । সুল অন্ময় কোশ-শরীর 
স্থপটু করিবার জন্য প্রাণপণ বিধিগত উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে। 
তাহার ভন দরকার হইলে পল্লীতে ও নগরে, পাঁড়ীয় পাড়ায় খেলাধুলা 
কুস্তি লাঠি ইত্যাপ্দির আগডা বা দল খুলিয়া সংঘঘবদ্ধভাবে যথাবিহিত 
কর্তবা। এ বিষয়ে চারিধারে সং্্রাতি উৎসাহের আশাপ্রদ সুচনা 
দেখিয়া আনন্দ হইতেছে । বিগত শারদীয়া মহাপুজায় কলিকাতবাসী 
বীরাষ্টমী-ত্রত পরম সৌষ্টব উপায়ে উদ্যাপন করিয়াচেন ৷ বারোয়ারার 
পুতুল নাচ, সংকীর্ভন, কালীনাম, চণ্ডীর গান, পাঠি খেলা, কথকতা, 
কুস্তি, "চার উত্তোলন, হরেক রকমের লম্ফ ও দৌড়ঝাঁপ, ঠেলাঠেলি, 
ঘুসোঘুসি, ঝটাপটি, ব্রনী বালকবুন্দের কুচকাওয়াজ ও ছোরা খেলা, 
মঞ্চর1) রং তামাসা, আহলাদের মনোহারী মেলা),বাশি হাসি নর্তন 
কীর্তন, আর সবার উপর বুকনাচান প্রাণমাতান ঢাক ঢোল তুরি 
ভেরীর প্রলয় নিনাদ | দশ দ্রিকের মুখরধবনি, মন্তুষ্যত্ের দাঢের সঞ্সোর 
ডাক. আলঙ্ত ফেলিয়া কাজে আগুয়াঁন হইবার চেতনা । স্থুরের তালে 
তালে বাঁদনের ছন্দে ছন্দে আর চারিধারে উৎকর্ণ উদগ্রীব উৎসব-বেশ- 
স্থুশোভিত উদ্ছ্ল নয়ন মুখমণ্ডল কাতারে কাতারে শিশু যুব! বৃদ্ধ নরনারী 
বেষ্টিত হইয়! উম্ক্ত প্রাঙ্গণে মাটির উপর বীরবর্পে দাড়াইয়। আট বছরের 
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ছেলেটি মালকৌচা আটিয়৷ উল্লদিত মনে লাঠি লইয়া সবাইকে হাত- 
সাফাই দেখাইতে লাগিল, মুহুমুহু জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাপিল। 
আজও সে ছবি থাকিয়া থাকিয়। স্মৃতির পটে দেখ! দিতেছে । আর সবার 
সম্মুখে চন্দ্রীতপতলে ভক্কের কুসুষদামে গ্রপাদ-পন্ম-স্থুসজ্জিত আলো 
ঝলমল পরিবার সায়ুধ সালস্কৃত মায়ের মনোমোহন মুরতি আজ্িকার 
চতু্দিক পরিব্যাপ্ত নিবিড় জাধারের ভিতর ক্ষণেকের তরে সদানন্দময়ী 
মুক্তকেশ দানব-দলনী ছঃখহারিণী ভুবনমোহিনী তারিণীর কোটি সুর্য 
উঞ্জলা নয়না শিবানী মাতার মনোহর মুর্তির আভাস ভাবনয়নে ভাসিয়া 
উঠিল। একটু পরে ধোর কাটিলে ভাবিলাম্ম একি কেবল 'থোয়াঝ, 
দেখিতেছি! সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের দেওয়ালে লটকান “উত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত” “নায়মাত্মা বলহীনেন লভঃ2,  “সত্যমেব জয়তে” ইত্যাদি 
বীরবাণীগুলি সকলের দুষ্টি আকর্ষণ করিল। সব স্থুরগুলির রেষ একত্রে 
একজোটে মিলিয়া প্রাণ আকুল করিল। শোভাবাজার রাজবাটার, 
বাগবাজার নন্দবস্থুর বংশধর প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের সেবকবৃন্দ সুষ্ঠু উপায়ে 
আরাধনা সষাপন করিয়া! কাঙ্গাল দরিদ্রের মুখে কয়দিন মায়ের প্রসাদ 
বাটিয়া দিয়া ফুলধারা বজায় রাখিয়াছেন । হে নবীন ! বরষে বরষে 
বারত্বের পূর্বস্থৃতি জাগাইয়া রাখিবাঁর জন্ঠ তোমার সকল উপকরণ 
আয়োজন অনুষ্ঠান সফল হউক । দরে নিকটে সর্বত্র সমাজ শরীর 
হইতে অনুরূপ স্পন্দন সমুখিত হউক, ইহাই প্রার্থনা । দেহের সহিত 
প্লেহের কোলাকুলি হইতেছে । বেশ কথা । কিন্ত মনের সহিত মনের 
মিলন লক্ষোর বাহিরে নাঁযায়। বহিরঙ্গের আচার ভিতরের মণিকোঠার 
মানুষকে কি পৌছাইয় দিবে না? 

উৎসবের বাশী অদূর ভবিষ্যতে আকাশে মিলাইয়া যাইবে । 
দৈনন্দিন রোজের আবনে উন্মাদনাকে সংযত করিয়া স্থায়ী ফলপ্রস্থ 
করাইত্ে পারিলেই তোমার সমূহ কল্যাণ স্থনিশ্চিত। আজকাল 
সম্তরণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ঘন ধন আয়োজন হইতেছে । বড়ই 
আশাপ্রদধ কৌক। এ উতসাহুকে চিরস্তনকাজে লাগাইবার জন্ত 
জিয়াইয়া রাখা দরকার । এই ধার! ধরিয়া! রাখিতে পারিলে উত্তরোত্তর ৪ 
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সবল সুদৃঢ় সহিষুণ বলি আত্মনিষ্ট কর্মঠ স্থ্টিঘরের দল গড়িয়া উঠিবেঃ 
যাহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু কাভ আশা করিতে পারিব। 
নতুধ। মিন্মিনে পিন্পিনে পলাশ ফুলের তৌরভবিহীন বেশভূষা-সার 
'সইভ্য' বাবু বা 'কুমডো কোট কটু ঠাকুরের দল? দেখিয়া চোঁক ক্ষবিয) 
গিয়াছে । ইহারা যত শীঘ্র উবিয়! বা ঝৰিয়। বান ততই কল্যাণ । 

অব্রময় কোশের প্রতি প্রথম লক্ষা রাখার কথ। আমাদের শ্রুতিদেবী 
উপদেশ করিয়াছেন । কারণ, ষাহা কিছু করিতে হইবে এই হাড়- 
মাসের খীঁচাটানক লইয়াই | ধাহারা মোঙের পথে চলিতেছেন তাহারা 
অনেকেই জানেন আমাদের শাস্ত্রে তিতিক্ষার লক্ষণ দিবার সময়ে বল! 
হইয়াছে, যে কঠোৌরতায় শরীর বিনষ্ট না কারে তাহাকেহ ভিতিক্ষ 





কহ] যায় । 

আজ যে আততায়ী আসিয়া রাজধানীণ বৃকের উপর বা বাহিরে 
গ্রামে নগরে আথাভাবে প্রার্থনা! ও পুল্ঞাস্থানে বা নিরীহ পথিকের উপর 
মিথ্যাধর্ত্নের নামে মরণ-অসি-হন্তে লইয়া যথেচ্র আচরণ করিতেছে 
ইহা! হইতে আত্মরক্ষ! কর! সত্যধর্ত-সাধনেবই অন্তগত। এবপ অন্তায় 
অত্যাচার আমরা বা অপরে যেই করুক্‌ তাহা একান্ত দোষাহ ও দমনীয় 
নিঃসন্দেহ। 

আমলা কাহারও অনিষ্ট করি না। অঠএব কেহ আমাদের কোন 
ক্ষতি বা অপকার করিতে পারে শা। ইহা খুব সদ্যুক্তি বটে। কিন্ত 
অধুক্তিকর মানুষের সংখ্যাও ধরায় কম নহ। তোনার মুখের অন 
আত্মসাৎ করিয়। গ্রাস করিতে যাহারা উন্মু তোমার বউ-ঝি ছেলে- 
পুলের প্রাণসংহারে যাহাদের ঘোর জিঘাংসা, তাহাদের বেয়া্বী নিশ্চেষ্ 
হইয়া সহ্য কর! ঘোর কাপুরুষতার নামান্তব | স্বামী বলিয়াছেন)--ত! 
হ্গি না পারে! তো তুমি গেরস্তই নও। বর্তমানে অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন 
হইয়! উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা নিজেদের অকর্্মণাতা খুব হাড়ে হাড়ে 
প্রাণে প্রাণে বুবিতেছি। 

হুইদলে মারাধারি কাটাকাটি লাঠালাঠি খুনখারাপী হইয়া গেল। 
কোন কোন স্থানে এখন” পুনর্বার ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ইহা 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] নিশাচর ২৪৫ 


০ পিসিস্পিিিািপ সস এস পপি সিসি পাস িস্পিপসপিস্পস্পসপসিস্পিসপসপসাপস্পা তাপস পাস পিপাসা শা 


বাস্তবিকই শোচনীয় । আজও রক্ত গরম আছে বলিয়া আমরা বুঝিয়া 
উঠিতে পারিতেছি নাঁ। ঝৌকের চোটে কার্ষে বাক্যে বা আচরণে 
সাম্প্রদায়িক ঈর্ধাপ্সিতে কেবল ইন্ধন বোগাইতেছি। কিন্তু ভবিষাতে 
বাযু শান্ত হইলে বুঝ যাইবে কাজট! তত ভাল হয় নাই। 

দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্ত কোথাও কোথাও কমিটি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। তদন্তে কি বাছির হইবে আমর! জানি না। সম্ভব উভর় 
দলেরই গল্তি । তবে এইটুকু বেশ বুঝা ধাইতেছে, আমাদের প্রত্যেকের 
আত্মরক্ষার জন্য শরীরচধ্যার দ্বারা সমুচিত বল অজ্ঞন প্রয়োজন । 
বাংলার নিধ্যাতিতা নারীকে বে-ইজ্জৎ হইতে রক্ষা করিবার হিন্নৎ-_ 
কলিজার জোর মরদ্মাত্রেরই থাঁকা উচিত। 


স্বামী নির্লেপানন্দ 


নিশাচর 


ত্রিলোকের সীমা ঘিরেছে কালিনা, আধার নেমেছে বনে, 

ওরে নিশাচর, অবসর তোর এসেছে এতক্ষণে । 

দিবসের কোলে যে আলোক ছিল, পুলক ছিল না তায়) 
আধারের লাগি বান। তোমার কাদিয়া ফিরিত হায়! 

সে আধার এলো, সেই নিশি এলো এলো সে কালিমা ধোর, 
এ কালোর কৃলে বে কাঁলোর জীব, মহাকাল এলো তোর। 
কি ক্ষুধা পেয়েছে, কি তৃষা জেগেছে, জানি জ্রানি সব জানি; 
দুর হতে যেন ডাকে কার ছায়া দিয়ে তা'র হাতছানি । 
হাজার জোনাক জলিছে হোথায় মরখ-দুতের মত, 

আখি পালটিয়। চমকে আধার, এ কোন্‌ ভয়ের ব্রত ? 

কোথা পুরোহিত? কোথা গুরু তোর ? কে তোরে চিনাবে পথ ? 
এই প্রেতলোকে ভূতের জগতে চলে না আলোর রথ । 
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শিপ পি সিসিসিসিসিসিস ২৫স্পিসিপিছ সিসি 


কি চাহিম্‌ ওরে, কি ফেখিস্‌ চেয়ে? ? জেগে গ নাই, কেহ আর, 

ঘুম নাই চোখে, কেমনে থাকিবে ? বুকে তোর হাহাকার । 

পাতার আড়ালে ফুলের! ঘুমায়) জাকাশে ঘুষায় তারা, 

শিশুর! ঘুমায় মায়ের বুকেতে, তুই শুধু নিদৃহারা । 

দেখ. চেয়ে দেখ, কি জলিছে হোথা অদূর নদীর তীরে, 

আগুনের সাথে উঠিয়াছে ধূম শ্মশানের বুক চিরে । 

বহিছে বাতাস, একি ভয়ানক মড়ার গন্ধ আসে। 

কুৎসিৎ কালো চারিদিকে ষেন বীভৎসরূপে হাসে। 

অনাণিনী ওই বিধবা কী্দিছে, কিবা €স করুণ স্থুর, 

বর-বাহু-পাশে শিহরিছে বধূ সুখের বাসরপুর ! 

কাছক সফলে, তোর কিবা ক্ষতি ডানায় করিয়া ভর 

অতি সাবধানে যাঁও, ষাঁও উড়ে হায় ওরে নিশাচর ! 

যেথা জঞ্জাল-জঙল ঘেরা ভোবায় পোকার বাস, 

গিরগিটি আর মশক মাঁকড় কুৎসিৎ রূকলাস $- 

কমিকীট যত কিল্বিল্‌ করে কেঁচোরা লুকায়ে থাকে, 

জোক ভেড়ে আসে, ডিম পাড়ে ভেক যেথায় খালের বাঁকে $-- 

গন্ধে যেথায় বমি আসে হায়, নরকের গুল্জার, 

ওরে নিশাচর যাঁবি তুই সেথা,__পক্কিলকূল তাঁর। 

অন্ধকারের উৎসব তোরঃ নরকের আবাহন ; 

বাসনার যেথা বিলাস-ব্যসন, সেথায় ছুটেছে মন। 

যাও তবে ধাও, ওরে নিশাচর ! ডর-ভয় নাই কিছু; 

আধারের জীব, জীধারে থাকিয়া দৃষ্টি হয়েছে শীচু। 

জগতের ষত নিশাচর আছে, গুহা-নীড় ছাড়ি আয়, 

তোদের লাগিয়া! আধার ধনাল, ষরতের সীমানায় । 

বিবেক যখন জাগিবে তখন আসিবে উষার আলো, 

ওরে নিশাচর, চরেনে সুখেতে ফতথন আছে কালে! । 
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: 


নীহারিকা ও নক্ষত্রপুপ্ত 
(16100126870 ১%87-01046975 ) 


4171)6 5155601 5 5 501760৩ 01 ০১০1007/15009, 006 181061 
19 006 50019060615 00925506৮১0 00610610105 06 চি নেহা008, 

নীহাবিকা ও নক্গঞ্রপঞ্ (0)0185 700 505170]090515) সন্বান্গে 
ফ্রান্স দেশীয় যে পঞ্চগগ জ্যোঠিথী গ্রাথমে অনুসন্ধান করিতে আরম 
করেন, তন্মধো লাসাইলে (1,20115 এবং চার্লপ মেসাইয়াবের (01777155 
12৭51৩) নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । ১৭৫*--১৭৫৪ খুঃ আবে 
বিজ্ঞান-স ঘ :£১০%০৩1১ 0 50101068) উদ্ধমাশা অন্তরাপে 1020৩ ০1 
০০০৫ 1101০) লাসাহলের নেতুত্বে এক বিজ্ঞান-অতিযাঁন :301671150 
€305010001 গ্রুরণ করেন । এছ সময়ে তিনি ১৭*৭** দশ সহশ্র বিভিন্ 
নদের একটি তালিকা (৯087-08691920199) প্রকাশিত করেন এবং 
এই প্রসঙ্গে তিনি ৪২ বিয়াপ্লিশটি নীহারিক! ও নঙ্গত্রপুঞ্ী পর্যবেক্ষণ 
করেন । ১৭৫৭ খুং অন্দে লাদাহলে প্রাথমিক জোতিমশান্র (১৪0৮ 70- 
[0180 [0000201109) নামে এক পুস্তক প্রকাশিত করেন ; উচ্নানে 
৪** চারি শত বিভিন্ন উজ্জল নক্ষত্রের তালিকা (5187 ০8185100079. 9 


স্বগীয় বর্ত)লে :০9165081 $17৩19) তাহাদের অবস্থান প্রদত্ত হব এবং 
তাহার হিসাব লেই সময়ে শ্রেট বলিয়া গৃহীত হয় । লাসাইলে জ্যোতিষ- 


শাস্ত্রের অন্ত নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন) তিনি কখনও পুস্তক 
বিক্রয় করিয়া অর্থ উপাজ্জন করিতেন না, যি কেহ ক্র্যোতিষশান্ত সম্বন্ধে 
কিছু জানিতে চাছিত, তিনি তাহাকে বিনামুল্যে উহা প্রদান করিতেন । 
পশিজের ভরণ পোষণের জন্ট তিনি অন্ততাবে অর্থ উপার্জন করিতেন, 
ফল কথা তিনি কথনও বিগ্তা বিক্রয় করিতেন না । 

মেসাইয়ার সাধারণতঃ শৃমকেতু (097765) পধ্যবেক্ষণ করিতেন 7 
অনেক সময় ধূমকেতু ও নীহারিকাতে ভ্রম হইত । এই অস্থৃবিধা দুর 


২৪৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা 


করিবার অন্ত তিনি ১৭৮১ থুঃ অন্যে ১৮ একশত আটটি বিভিন্ন 
নীহারিকার অবস্থান নির্ণয় করেন | ইহার পরে স্যার উইলিয়াম হাসেল 
(517 ৮/1]1217 [7515061) নীভাঁরিকা ও নক্ষত্রপুগ্তী সম্বন্ধে অনেক 
গবেষণা করেন । 

১৭৮৬ খুঃ অবে হাসেল রয়েল সোসাইটীতে (1২০0৮৪]1 ১০০1০৮৮) 
১*০* এক সক্ম্্ নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের বিবরণ প্রদান করেন, তিন 
বৎসর পরে ঈবূপ আর একটি তালিকা! প্রকাশিত করেন এবং ১৮*২ খুঃ 
অবে আরও পাঁচ শতের হিসাব দেন। প্রত্যেক নীহীরিকার আরুতি 
তিনি বিশেধও1বে দোঁথতেন এবং তাহাদের অবস্থান তিনি নক্ষত্- 
মানচিত্রে (5051-0927) সনিবেশিত করিতেন । উজ্জ্বলতা ও আরুতির 
তারতম্যান্ুসারে নীহারিকা আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, ১৭৮৬ খ্ুঃ 
অন্দে তিনি লিখিলেন £__ 

“আমি বিবিধভাবে সজ্জিত দ্বিগুণিত ও ব্রিগুণিত শীহারিক। 
17090018900 05516 ট্৪58]867 দেখিয়াছি; কতকগুলি দেখিতে 
খুব বৃহৎ ও তাভাদের অন্চর (857)08015) আছে বলিয়া মনে হয়; 
কতকগুলি শীর্ণ ও দীর্ঘ-__ক্ষাণ আলোক-রেখার গায়; কয়েকটির আকার 
পাথার নায়, একটি নির্দিষ্ট স্তান হইতে বৈদ্যুতিক ঝাড়নের (61০০0)০ 
18১) সভায় বহির্গত হইতেছে ; কয়েকটি দেখিতে ধূমকেতুর (০0777505 
মত এবং তাহাদের মধাস্থীনে :0617061 জমাট বাধিবার কেন্ত্র 
(8০1০5) আছে বলিয়া মনে হয়: কয়েকটি দেখিতে নক্ষত্র-শোভিত 
মেঘের (507 ০1095) মত) কতগুলি নীভারিকা ডগ্ধের হার ঘোলাটে 
(৩৮০1০10০10৪ 10115 0770) 7 অবশিঈ কয়েকটির ওজ্জল্য 
সর্বত্র সমান নহে, তাহাতে মলে হয় উহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রের 
সন্ধান পাওয়! ধাইবে 1৮ 

নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের মধো পার্থক্য কি জানিবার জগ্য স্বভাবতঃই 
আমাদের মনে কৌতৃহুল জন্মে । আনেক সময় এইরূপ হয় যে খালি-চক্ষে 
আমরা যাহা নীহারিকা মনে করি, দৃরবীক্ষণ সাহায্যে উ্কা নক্ষত্রপুঞ্জ 
দেখিতে পাইব, যেমন প্রিসেপ-নক্ষত্রপুঞ্জ (1525৩ 10 076 ০0910) । 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ ২৪৯ 


আবার এমন হয় যে, ছোট দৃরবাক্ষণে যাহা নীহারিক1 বলিয়া! দেখায়, বড় 
দূরবীক্ষণে তাহা নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়! প্রতিপন্ন হইবে । মেসাইয়ার ঘাহাদিগকে 
নীহারিকা বলিয়া নিদ্দেশ করিয়াছিলেন, হাসেল তাহার অধিকতর 
ক্ষমতাশালী দৃরবীক্ষণ সাহায্যে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি নক্ষত্রপু্জ 
দেখিতে পাইলেন । 

এই সকল কারণে সহজেই মনে হইতে পারে; শীহারিকা ও নক্ষত্র 
পুঞ্জের মধো কোন প্রভেদ নাই) উভয়েই বিভিন্ন নক্ষত্রের সমষ্টিমাত্র | 

১৭৫৫ খুঃ অব কান্ট এই কথাই বলিয়াছিপেন | তাহার মতানুসারে 
নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ বিভিন্ন নক্ষত্রের সমষ্টিবিশেষ এবং দেখিতে ও 
গঠনে উহ ছায়াপথের ,71111) ১৪১) অন্ুকূপ । এই ভাবে দেখিতে 
যাইলে আমাদের সুযযও নক্ষত্রপুঞ্জের একটি নক্ষত্রমাত্র | স্থৃতরাং আমরা 
দেখিতে পাই, প্রত্যেক নীহারিকা বা নক্ষত্রপুপ্ত এক একটি বিশ্ব 
000159156) এবং দ্বীপের 11518170. গ্ভার পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র । এই 
মতের নাম নীহারিকার দ্বীপ-বিশ্ব-ধাদ (15127. [)0155755 101)201) ০6 
৪0015) | হাসেল প্রথমে এই মত অবলম্বন করেন, এবং মিস্‌ 
বার্ণেকে (01591301706 , বলিয়াছিলেন, তিনি ১৫** দেড় সহম্র নূতন 
বিশ্ব আবিষ্কার করিয়াছেন । 

হাসেল, মতবাদের 10601) উপর খুব বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না, 
তিনি দর্শনের (09056780০00 উপর খুব ক্রোর দিতেন। ১৭৯১৯ 
খৃঃ অ্দে তিনি অন্ান্ত দর্শনের ফলে বুঝিতে পারিলেন, দ্বীপ-বিশ্ব-বাদ 
(151800 071৮9759700691) চরম সত্য নহে । একটি লীহারিকা- 
'ভাঁবাপন্ন নক্ষত্রের (091০৯ ১০৫ দ্বারা! তাহার মতের পরিবর্তন 
সাধিত হয়। এ নক্ষত্র দেখিতে অন্ঠান্ত নক্ষত্রের মত, তবে উহার 
চতুর্দিকে গোলাকার জ্যোতি; (0170818711810) আছে এবং নক্ষত্র হইতে 
ধতদুরে যাওয়! যার, উহার উজ্জলতাও তত কমিয়াষায়। এই স্থলে 
যদি আমরা নাহারিকাকে নক্ষব্রসমন্তি বলি এবং বনি যে, অতাস্ত দুরত্ব 
হেতু নক্ষত্রপ্দিগকে পৃথকভাবে দেখা যায় না, ভবে ইহাও স্বীকার করিতে 
হইবে, কেন্দ্রস্থিত নক্ষজ্র যখন স্থুম্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, তথল উহা! অন্থান্ 


২৫০ উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


নক্ষত্র অপেক্ষা অনেকগুণে বড়। এইব্প ব্যাখ্যা অসম্ভব বলিয়া! হাদে'ল 
উহ্না গ্রহণ করেন লাই এবং তিনি বলিলেন, নীহারিকা বাম্পীয় বন্ত- 
বিশেষ এবং ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমর! কিছুই জানি না (৭4 91110106 
01006 ৪. 780015. 60091]5 00100950100 ৪) উপরোক্ত নক্ষত্র 
সন্বন্ধে হাসেল বলিয়াছিলেন? প্নীহারিকাই জমাট বাধিয়। নক্ষত্রের স্থষ্ট 
করিতে পারে, নক্ষত্রের উপরে নীহারিক1 নির্ভর করে লাঁ। (67106 
176010905 9061006 ৪9700159619 01001009 ৪. 5181 0% 
5009060591190 (020 09 00617. 00০01] ৭. 9210015515001106৮) 
১৮১১--১৮১৪ খুঃ অব তিনি নীহারিকা সম্বন্ধে অনেক তন প্রকাশিত 
করেন । বন্ডদুর পর্যান্ত বিস্তৃত ও উজ্জল নীহাঁরিক1 কিরূপে জমাট বাধিতে 
আর্ত করে_ অপেক্ষাকৃত ঘন (0210561) অংশষ্ট আকর্ষণের কেন্ত্র 
10800607 810800010) হইয়া দাড়ায়-- প্রথমে ঘনীভূত অবশ্য 
উপনীত হয় তারপর একটি বাঁ ততোধিক নীহাঁরিকা-ভাঁবাপন্ন নক্ষত্রের 
( [৪১০]০৪১ 50915) আকাব ধারণ কবে-আবনেষে একটি নক্ষত্র ক! 
নক্ষত্রপুঞ্জে পরিণত হয়। হাঁসেল আকাশের বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন 
অবস্থায় যে নীহারিকা ও নক্ষারপুঞ্জ পর্য্যাবক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহ। 
হইতে তিলি এই সকল প্রমাণ করিতে সক্ষম হইর়াছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে হাসে ল লিখিয়াছেন-_ 

“এই ভাবে আকাশ পরিদর্শন কবিলে আমরা এক নৃতন আলোক 
পাই । মনে হয়, আকাশ পুষ্পপত্র সম্তারে সমৃদ্ধ মনোরম পুশ্পোগ্ভান এবং 
নান! অবস্থায় স্থষ্ট নানাবিধ বৃক্ষ ইহার শোভাবদ্ধন করিয়াছে। ইহ] 
পরিধর্শন করিলে জ্ঞানের রাজা অনন্ত গুণে বিস্তৃত হয়। আমরা যদি ( অবশ্য 
যদি পরমাযুতে কুলায় । কোন বুক্ষকে অন্কুরে, ক্ষুজ্রাবস্থায়। পুষ্প ও 
ফলপ্রদান কালে, বাঞ্ধকেয, এবং মৃতামুখে দেখি? তাহা হইলে বৃক্ষের 
কথা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি; কিনব আমাদের সনুখে ষদি একটি বৃক্ষ 
ন! থাকিয়া! অনেকগুলি বৃক্ষ থাঁকে এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যণ্ড সকল 
অবস্থার বৃক্ষই উহাদের নধ্যে দেখিতে পাই, তাহা হইলে এ সকল দর্শন 
করিলেও আমর' তুলাজ্ঞান লাভ করিতে পারি।” 


শ্ীদুর্গাপদ মিত্র বি-এ, বিএসসি, 


সমালোচনা 


্-লস্লা্ রী শ্রীমহেশচন্্র ভষ্টাচাধ্য__ প্রণীত ; মূলা আট আনা । 
পুস্তকের বিশেষত্ব-_ “সকলেই এই পুস্তক বা পুস্তকের অংশ ছাপাইয়। 
বিক্রয় করিতে পারেন” এবং “স্কুল ও পার্রিক লাইব্রেরীকে বিনাখুল্যে 
দেওয়া হয়।” শ্ুতরাং বলাবাহুল্য শ্রীযুক্ত মহেশবাধু পুস্তক-বিক্রয়ের 
অর্থে দিজে লাতবান হইবার জন্য ইহ। প্রণয়ন করেন নাই | তাভার 
উদ্দেস্ত-_বঙ্গীয় যুবকগণ ব্যবসায়ের উপাদান, বিপত্তি এবং সিদ্ধিলাভের 
উপায়গুলি জানিয়া লইয়া ব্যবসায়-ক্ষত্রে ধাহাতে কৃতকাধ্য হইতে 
পারেন। পুস্তকে-বাণিজা। বাণিজ্যের উপাদান, বৈশ্ঠোচিত গুণ, 
বৈশ্তোচিত শিক্ষা, স্বাস্তা, কম্মুচারা, ব্যবসায় নিন্বাচন, ব্যবসায় পরি- 
চালন, ক্রয় বিক্রয়, ধণ, এবং ছিসাব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হহয়াছে। 
আলোচনা পড়িলেই মনে হয়, ব্যবসার়-ক্ষেত্রে মহেশবাবু আজীবন 
কঠোর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ম !শঙ্গালাভ করিয়াছেন তাহাই লিখি- 
য়াছেন; স্থতরাং ইহার কোন অংশহ কান্পনিক নহে, নিজে যাহ ঠাকয়। 
শিখিয়াছেন? সমাঞ্জের কল্যাণের ভগ তাঙ্াই প্রকাশ করিয়াছেন । 

বাংলাদেশে বেকার-সমস্ত। এখন প্রবল। অনেক ছেলে অসহযোগ 
করিয়া অলসভাবে বসিয়া আছেন, অথব! কাজ লা পাইয়া বাধ্য হইব 
স্বদেশী করিতেছেন ; তাহাদিগকে লক্ষ্য করি! গ্রন্থকার যাহা বলিতেছেন 
তাহা প্রণিধানষোগ্য-_"ভন্রলোকদের গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা- 
বর্জন করিবার পূর্বে দুই একটি পুত্রকে ব্যবসীদ বা শিক্পকাষ্ প্রবেশ 
করান দরকার । চাকুরি করিবে না? অন্ঠ কাধ্যও করিতে পারিবে না, 
অন্ন আসিবে কোথা হইতে ? শুধু বক্তৃতায় পেট ভরিবে না।” 

আস্তর্জাতিক বাণিজ্য বাঙ্গালীর স্থান নাইঃ এমন কি বাংলাদেশের 
সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যও অ-বার্গালীর হস্তগত 7 তাহাদের সমস্ত অর্থ অন্যের 
হাতে গিয়া পড়িতেছে। আচাধ্য রায় প্রভৃতির বক্তৃতায় কোন কোন 


২৫২ উদ্বোধন [২৯শ বর্ষ ৪র্থ সখ) 


শিক্ষিত যুবক নূতন উৎসাহে ব্যবসায় করিতে গিয়া, অনেক টাকা 
লোকসান দিয়া, ব্যবসায়ে বাতশ্রন্ধ হইতেছেন, এমত অবস্থার বাবসায়- 
ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে দীড়াইতে হইলে, ষে ছ্চাঁর জন বাঙ্গালী বাবসা 
বাণিজ্যে উন্নতি গাঁত করিয়াছেন, তাহাদের অভিজ্ঞতা ও কাধ্যপদ্ধতির 
সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । সুতরাং প্রসিদ্ধ বাবসায়ী 
শ্রীযুক্ত মহেশবাবুর পুস্তক বাংলাদেশে বহুল প্রচার হওয়া! আবশ্যক । 
“বাবসায়ী'র ষষ্ঠ সংস্করণ দেখিয়া মনে ভয়, ইহা জনসমাজে ইতিমধ্যেই 
বিশেষন্পে আদূত হইয়াছে ! 

অনেকেরই ধারণা, প্রচুর মূলধন না হইলে বাবসায়ে হাত দেওয়া 
যায় না। কিন্তৃব্যবসার প্রারস্তে মভেশবাবুর মূলধন কি পরিমাণ ছিল? 
তিনি উন্নাতি করিয়াছেন,_তাহার সততায়, ধৈষ্যে। অধ্যবসায়ে এবং 
আত্মবিশ্বামে। তাই তিনি নিজের অভিজ্ঞত! ভইতে বলিয়াছেন, “সৎ, 
অভিজ্ঞ ও কর্মঠ লোকের মূলধনের অভাব হয় না) যে ধনীর নিকট 
যাইবে সেই বিশেষ আগ্রঙের সহিত মুলধন দিবে | অতএব প্রথমে অতি 
কষ্টে ব্যবসায় শিখিলে, মূলধন “লোকে সাধিয়া দিবে, অথবা লিমিটেড. 
কোম্পানি করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে ৮ 

পুস্তকে এইরূপ অনেক জ্ঞাতবা বিষয় আচে । আমরা সকলকেই 
ইহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি 

আশলম্নশব্রভ ০৪)--শ্রীধতীন্্রমোহন বন্দোপাধাায়- প্রণীত ; মুল্য 
এক টাকা । পুষ্তকে-_সতা। পৌনাধ্য, সাহিভা ও সঙ্গীত এই চারিটি 
বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উহার কয়েকটি প্রবন্ধ উদ্বোধনে? পূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । প্রত্যেক প্রবন্ধে গ্রস্থকারের চিস্তাণালতার পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। ভাষা প্রাঞ্জল। নবীন সাহিত্যিকগণকে গ্রন্থকারের 
“সাহিত্য নানক প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে পড়িয়া দেখিতে অন্থবোঁধ করি, 
ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এক স্থানে গ্রন্ককার লিখি- 
য়াছেন, প্মাতৃভাস। ও সাহিত্যের গতি প্ররুতি সর্বতোভাবে জাতীয় 
উন্নতির অনুকূল হওয়া প্রয়োজন । * * * উদাহরণ ম্বক্ন্প বলা 
যাইতে পারে বিধবা-বিবাহের কথ।। হিন্ু-সমাজে বিধবা-বিবাহ 


বৈশাখ, ১৩৩৪ ] সমালোচন! ১৫৩ 


প্রচলিত নাই । স্থৃতর।ং হিম্দুর নিজন্ব সাহিন্ো বিধবা-বিলাহের অনুকূল 
মতাবলীর প্রচার ও প্রচলন কথনই সমীচীন নহে । * * * কিন্ত 
আধুনিক লেখকগণ বিধবার প্রণয়কে তাহাদের প্রধান প্রধনি পুস্তকের 
মেরুদণ্ড করিয়া পুষ্পপঞ্রবে স্থসম্জিত করিহে দ্বণ!, অথবা লজ্জা বোধ 
করেন না ।” 

গ্রস্থকাঁণ বোধ হয় খেযাল করেন লাই বিধবার প্রণয় ও 
“বিধবা-বিবাহ' এক বস্থ নহে, বিপবার অনৈধ “প্রণব সবকালে 
স্বদেশে হেয় কিন্ত বিধবা-বিবাহ,। বিশিমঃ ঠিন্দু-সমাছের বাল-বিধকা- 
গণের বিবাহ । অবশ্য, ধাহার! পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা জদসে 
পোঁষণ করেন * অনেক ক্ষেত্রে কফল প্রনব না করিয়া হফলই প্রসব 
করে। ববং আমাদের মনে হয়, বিবাহেচ্ছু বাঞ-বিধবাগপ, সংগত 
পবিত্র বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিয়া, সম্তানের ও অপর দশজনের মা 
হইয়া, অদশ জননীরূপে সমাভর আশম কল।াণ সাধন করিতেছেন-- 
এইব্সপ চিত্র সাহিত্যে আঙ্কত করা বর্তমান সময়ে বিশেষ প্রয়োজন 
হইয়াছে । কারণ, অধুনাপুপ্র [বধবা-বিবাহ পুর্বধগ-আচারত এবং 
শাগ্ুসম্মত । 

প্যাল্গীশন জাতে, এ11বাহ হন-প্রকাশক স্ব'মী ভুমানন্দ ! 
মূল্য তিন আনা । প্রাপ্তিস্থান ১ক্রবতী চা্টাজ্জি কোং, ১৫ নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । এই পুস্তিকা! আমরা পাইয়ুছি । বাবাস্তরে 
হহার সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । 


২৫৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


কার্য-বিবরণী 


সুলিক্াতী শ্রীরামক্ুঞ্চ মিশন ঈডেপ্টদ্‌ হোমের ১৯২৬ সালের 
বাৎসরিক কার্্য-বিবরণী আমর! পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে 
ইহার ছাত্রসথা। ২৪ ছিল এবং শেষে ২৫ হইয়াছিল। ৫ জন ছাত্র 
ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উদ্ধার্ণ হইয়াছেন । ছাত্রাবাসে 
নিয়মিতরূপে গীতা ও উপনিষদের ক্লাস হইয়া থাকে । 

১৯২৬ সালের মোট আয় ৬৬১৯।৬/১ গন্বর্ষেব বাকী ৪৮৮৯২ ৫১৫, 
যোট বায় ৬৭২৮।৮০, বাকী ৪৭৮৭/১৫ | 

প্রতিবৎসর বু ছাত্র এখানে থকিবার নিমি আবেদন করিয়া থাকেন, 
কিন্তু স্তাঁনাভাৰ বশত£ সকলকে রাখতে পার যায় না। ছাঁজ্রাবাসের 
নিজস্ব একটি বড় বাড়ী হইলে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রের 
স্থান সংকুলান হইবে । বিগ্ার্থ-ভবনের অধ্যক্ষ এইবূপ শুুভকার্ধে) জন- 
সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন । 

পদ পুজার হ্রীরামকৃষ। মিশন বিগ্তাপীঠের ১৯২৬ সালের 
বাৎসকিক কাধ্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। ১৯২৫ সালে ছাত্রসংগ্যা 
ছিল ৪৬; আলোচ্য বর্ষে ৫৩ হষ্য়াছিল। শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন 
এম, এ, চারি জন বিএ, ও তিনজন আগার গ্রাজুয়েট । কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ের হাই ইংলিস সুলের দ্বিতীয় (শ্রণা পধান্ত এখানে শিক্ষা 
দেওয়া হইয়া থাকে । 

ছাত্রের ধাতাতে সুন্গররূপে পাঠ প্রস্কত করিতে পাবেন তজ্জন্য কোচিং 
ক্লাসের (09201010001555) বাবস্থা আছে। ছান্রগণের স্বাস্তের দিকে 
বিশেব দৃষ্টি রাখ! হয়| শিক্ষকবর্গের সহিত বিদ্যাথিগণ নিজেদের বাগাঁনে 
কান্ত করিয়া াকেন। প্রতাহ সকালে ও সন্ধ্যায় তীহাঁবা ভ্রনৈক 
শিক্ষকের সহিত প্রীর্থনাগারে সমবেত হইয়া ধর্মমবিষয়ক সংগীত, স্ডোত্র 
প্রভৃতি আবৃত্তি করেন । সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন বিশেষ ক্লাস করিয়া 
অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বিদ্যার্থিগণকে হিন্দুধর্খ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়। 
য়। 


বৈশাখ, ১৩৩৪] সংঘ-বার্ত। ২৫৫ 


বিদ্যাপীঠের শিক্ষকগণ ও ছাত্রবুন্দ হু;স্থ শ্রমজীবিগণের সম্তানদিগকে 
শিক্ষ। দিবার নিমিন্ত একটি নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়াছেন । 

আলোচ্য বর্ষের মোট আয় (১৯২৫ সালের বাকী সমেত ) 
১৩১ ২৮৯৪১/২ পাই, মোট বার ১১,১৯৩%১*২ পাঁই। বাকী ২,৭৮৭1/২ 
পাই। 

বর্তমান সময়ে বিন্যাপীঠের আরও কয়েকটি ছাত্রাবা, অফিস-গৃই, 
ও গ্রন্থাগার প্রভৃতির বিশেব আবশ্যক | ইনার ন্ট নানাধিক পঞ্চাশ 
ভাক্তার টাকা প্রয়োজন | বিদালীঠ, দেশের এষ প্রস্থৃত কল্যাণ 
সাধন করিতেছে, তাহাতে আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণের সাহায্য 
হইতে উহা বঞ্চিত হইবে না । 


নংঘ-বার্তী 

বিগণ্ড ২১শে ফান্কুন শনিবার -বলুড়-মঠে ভগবান গ্রীরামকৃষ্ের দ্বিনব- 
তিভম জন্মতিথিপূজা সুসম্পনন হহয়াছে। প্রাতে বিশেষ পুজা-অচ্চনার 
পব বু ভক্ত নরনারাঁ প্রসাদ গ্রহণে ধন্ত হইয়াছিলেন। রাত্রে 
ক্রাক্গগন্মাতার পুজা ও হোমাদির পর সাত জন যুবক সন্ন্যাস এবং 
দশক্রন ব্রন্মগর্ময-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন । 

ভারপর ২৯শে ফান্তুন শ্রভ্রীঠাকুরের জন্মমহোত্সব উপলক্ষে বেলুড- 
মঠে নানাধিক দেড়লক্ষ ভক্ত, বন্ধু ও দর্শক নর-নারীর সমাগম হইয়া- 
ছিল। প্রভাত হইতে অগণন জনআোত আসয়! গীত-বাছ্ছো, হৃতো ও 
জয়গানে মঠভূমি আনন্দ-5ঞ্চল করিম তুলিয়াছল । কোঁথায়ও কুশলী 
শিল্পীর ম্ৃচারুখিশ্ঠন্ত লতা-বিতানের মধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আলেখা- 
সম্মুথে তক্তের উদ্দাম সংকীত্তন হইতেছে, কোথায়ও সহস্র সহত্র নর- 
নারী জাতি-ব্ণ-নির্ব্িচারে প্রলান গ্রহণ করিতেছেন, কোথায়ও ভক্তি- 
পরিপ্লুত গুরুগন্ভীর কালী-কার্তন শুনিয়া শত শত ভক্ত-হৃদয়ে আনন্দের 
ফোয়ারা ছুটিতেছে। কোঁথায়ও সেবকগণ ক্লান্ত ভক্তবৃন্দের চিত্তবিনোদ- 


২৫৩ উদ্বোধল [ ২৯শ ভি সংখ্যা 


নার্থ+ সরব ও পান তামাকদানে সেবা করিতেছেন-_সে এক অপু 
দি 

বুগাবতারের এই জন্মমহোত্সব বাঙ্গাল! ছ্াতীয় ডৎসব। এই 
একটি দিনের জন্য বাঙ্গালা জাতিবর্ণ উচ্চনাচ আত্মপর্র ভুলিয়া ঘায়) 
ভেদাভেদ অন্তর হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া সকলকে সমদৃষ্টিতে 
দেখিয়া থাকে । সকলেরই মুখে আনন্দ, মনে উৎসাহ ও হৃদয়ে অপূর্ব 
প্রেনানুভূতি ৷ বাঙ্গালীর এই আনন্দ, এই সমজ্ঞান কি চিরস্থায়ী হইতে 
পারে না?-_ভাহারহ জণ্ত আম্র আমরা হু/ভগবানের পাদপদে। খ্যাফুল 
প্রার্থনা আপাইতোছি। 

উতৎ্সবেপ দিন-ইটালী অর্চনালয়ের আতিথেয়তা প্রশংসনায় ; 
কে, পি. রেক্তোরার স্বত্বাধিকারী বি, দভ। ত্রাস চ ও সরবত দানে 
সকলের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিলেন , 'বশ্থুমনা'র ব্যবস্থা ছিল পান ও 
তামাকের ; বামার-লরা-কোম্পানা বরফ দিয়াছিলেন ) সব্বশেধে স্বেচ্ছা 
সেবকগণের আমারিক ব্যবহার, কর্ম ত২পব*; এবং শৃঙ্খলা ব্রাথিবার জন্য 
বিপুলপ্রচে্ট। বিশেষ (প্রশংসনীয়-জ্ঞাত এগ অজ্ঞাত সকল সেবকবুন্দই 
আমাদের অশেম ধন্যবাদ ভাঙ্গল । 

নিষ্নবিখিত স্থানসসূহ হইতে আমরা ভগবান শ্ররামকৃঞ্চের জন্মাৎসবের 
সংবাদ পাইয়াছি £--কাশী, হরিদ্বার, এলাহাধাদ, কিষেণপুর ( দেবাছুন ), 
পানা, নাগপুর, লক্ষ, আলমোড়া, দিলা? বঙ্ছে, মাদ্রাজ, ব্যাঞ্ছলোর, 
টিভেগুাম, রেসুন। কোয়ালালামপুর ( এফ, এম, এস). ঢাকা, বরিশাল, 
মৈমনসিং, ফরিদপুর, দেওঘর, জামতাড়া, যশোর, টট্টগ্রাম' বাকুড়া, 
ভুবনেশ্বর, পুরী, আড়বেলে ' বসিরহাট ), আসানসোল প্রভৃতি । 





ক ্ রঃ 
ভবানীপুর__গদাপর আশ্রমের বেদ-বিদ্যালয়ের ক্লাস নিয়মিত- 
রূপে চলিতেছে । বর্তমানে, খগ বেদলংছিতা, বেদাস্তদর্শন, উপনিষদ ও 
স্টায়দর্শনের অধ্যাপনা হইতেছে । অধ্যাপক--শ্রীঅনন্তকুমায় তর্কতীর্ঘ। 
ছাত্রমংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। ৪ 


-াীপীশশীশীশি 


জ্যেষ্ঠ, ২৯শ বধ 


কথা প্রসঙজে 


সর্বশ্রেণীর নারীজাত্তির মধ্যে কিন্ধপে শিক্ষার স্থবিস্তার হইতে পাবে 
স্তাহ। আলোচনা করিবার জন্ত বাংলাদেশের শিক্ষিতা মছিলাগণ গত 
১৬ই ফেব্রুয়ারী . ভা. 0. 4১, 1791] এ সমবেত হইয়াছিলেন । 
অধিবেশন চারিদিন স্থায়ী হইয়াছিল। উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে-_ 
মযুরভগ্রের মহারাণী, লেভী বসু, শ্রীমতী সরলা দেবী, গ্রীমতী পি, কেঃ 
রায়, শ্রীমতী পি, চৌধুরী, শ্রীমতী রাজকুমারী দাসঃ মিসেস লিগুসে এবং 
বেথুন কলে্ের প্রিন্সিপাল মিস্‌ রাইটের নাম উল্লেখযোগ্য । অধিবেশনে 
অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল । স্ত্রীশিক্ষাঁর বিজ্তার- 
কল্পে মহিলাগণের অধিবেশন বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম । 

ইহার আলোচনা! করিতে গিয়৷ গত মার্চের “মডার্ন রিভিউ? পত্রিকায় 
শ্রীধতী রেণুকা রার, বি-এসদি (লগ্ন | লিখিয়াছেন-_শ্তীশিক্ষার 
বিস্তারকে কার্যকরী করিতে হইলে বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় শিক্ষিত 
ভদ্রলোক ও শিক্ষিতা তর্্রমহিলার দ্বারা পরিচালিত একটি করিয়া! “মছিলা- 
মন্ত্রণা-সভ1 (1019070 ৬/০16075 0001001] ) প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে 
এবং কলিকাতার “প্রধান-মহিলা-শিক্ষা-পরিষৎ? (060081 130810 ০৫ 
ড/০1760,5 [:90০80190) এর সহিত তাহাদের যোগ থাকিবে । “মছিলা- 
মন্ত্রণা-সভার” সভ্যগণ বালিকা ও পুরমছিলাগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
বিস্তারের জন্ত বিশেষ হন্রণীল হইবেন এবং কলিকাতা ইউনিভাসিটি- 
সেনেটের কয়েকজন সত্য ও কয়েকটি অভিজ্ঞা মহিলার দ্বার গঠিত 
“প্রথা ন-সহিলা-শ্িক্ষা-পরিষৎ' হইতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার কাধ্যকরী করিবার 


২৫৮ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--€৫ষ সংখা! 


জঙ্তা তাহারা সর্বপ্রকার সাহাষ্য ও উপদেশ পাইবেন | মহিলাগণ উপযুক্ত 
হইয়া উঠিলে এই “মহিলা-মন্ত্রণ-সভ” ও 'প্রধান-মহিলা-শিক্ষা-পরিষত 
এর সভ্যশ্রেণী মহিলা-প্রধান হইবে ।_ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথ! । 
তবে আমাদের মনে হয়ঃ বর্তমান সমরে এমন্ত্রণা-সভা' ও “মহিলা-শিক্ষ!- 
পরিষৎ এর সভ্য-শ্রেণীতে পুরুষগণ থাকিলেও মহিলাগণ যখন অভিজ্ঞা 
হইয়া উঠিবেন তখন উহার! শুধু মহিলা-প্রধাল না হইয়া, একেবারে পুরুষ- 
বঞ্জিত হইলেই ভাল হয়। 

বাংলাদেশে প্রাথমিক-বালিকা-ব্ছ্ালয় বর্তমানে বারো হাজার ! 
ছই লক্ষ আটাত্ব হাজার বালিকা তাহাতে শিক্ষণ পাইতেছে। শতকরা 
মাত্র সাড়ে সাতদ্রন (৭8) বালিকা শিক্ষা লাভের অন্য নিগ্ালয়ে গমন করে, 
বাকী সকলে যেন শিক্ষার মুষ্টি ধরিয়া বাংলার গৃহ আলো (?) করিয়া 
থাকে । প্রাথমিক শিক্ষা মানে, অস্কশান্ত্রে ছাত্রীঙ্গের জ্ঞান হয়--যোগ, 
গুণ ও ভাঁগ এবং সাহিত্যে কাথামালা! ও বোধোদয় পর্যস্ত। অর্থাৎ 
বালকগণ যে-শিক্ষা লাভ করিলে নূর্খশ্রেণী ভুক্ত বলিয়! পরিচিত তয় 
তাহাই হইল অধিকাংশ বালিকার উচ্চশিক্ষা । তাহাও আবার শতকরা 
সাড়ে সাতজন | স্ত্রীশিক্ষার এই হীন অবস্থার কতকগুলি কারণ আছে-_ 
(১ম) দারিদ্র, (২য়) “স্ত্ীশিক্ষ। অনিষ্টকর”_ জনসাধারণের মনে অজ্ঞতা- 
জনিত এইক্ূপ কুসংস্কার। (৩য়) শিক্ষার সময় অতি অল্প অর্থাৎ 
বারে। তেরো বছর বয়াস সাধাবণতঃ বালিকাদের বিবাহ হয় এবং 
বিবাহের পর অধিকাংশ বালিকাই লেখাপড়া একেবারে বঞ্জন করে, 
স্থতরাং বারো তেরো বছর বয়স্রে মধো বালিকারা আখ কতদূর শিক্ষা 
লাভ করিবে? ৪র্থ) অভিভাবকগণের মধ্যে “বালিকাদের উচ্চশিক্ষার 
কোন প্রয়োজন নাই,-- এইরূপ ভ্রান্ত ধারণ! । 

্ত্ীশিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এই বাধাগুলি একে একে দূর করিতে 
হইবে । (১ম) দরিভ্রা বালিকাদের অন্ত মাসিকবৃত্তি দিতে তইবে, (২য়। গ্রামে 
গ্রামে প্রচারক পাঠাইবা, স্বীশিক্ষার উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাই্যা 
দিতে হইবে, য়) বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়!) বালিকাগগ 
যাহাতে অল্প. ঘিন্নের মধ্যে অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। যাহাতে 
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অধিক বয়সে তাহাদের বিবাহ হয় এবং বিবাহের পরও যাহাতে তাহারা 
শিক্ষালাভের স্থুদোগ পাঁদ ভাহাপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৪র্থ) উচ্চ- 
শ্লীশিক্ষার প্রয়োজনীরতা অভিতাঁবকগণকে বুঝা ইয়া দিতে হইবে । 

শিক্ষাকে শুধু অর্থ উপার্জনের বাহন মনে করিলে হয় তো উচ্চ- 
স্্রীশিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, অর্থ-উপাঞজ্জন 
ছাড়া শিক্ষার আর একটা দিক আছে--তাঁহ! সভ্যতা-অর্জন, দেবত্ব 
ও মানবতার বিকাশ-সাধন | বাংলার সাধারণ-গৃহস্থ-পরিবারে অনুশীলনের 
(০1315) অভাব দৃষ্ট হয়। পুরমহিলাগণ, প্রাচ্য ও প্রত্তীচোর-_ 
অতীত ও বর্তমান সভ্ভাতাঁদ কিছুই জানেন না। পুরুষগণ উচ্চশিক্ষ| 
লাভ করেন, মহিলাগণ শিক্ষার বিশেষ কোন ধার ধারেন না, স্থৃতরা 
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের ও ভাবের আদান-প্রদান একেবারে অসন্তব হইয়! 
পড়ে । বাছিনে উচ্চশিক্ষা অর্জন করিয়া পুরুষগণ গৃহে আসিয়া! দেখেন-_ 
সেপানে এক সংসার-ধধ্্ম ছাড়! অন্ত উচ্চ আদর্শ নাই | সুতরাং বাহিরের 
সহিত ভিতরের ধোগস্থত্র ছিন্ন হইয়া! দায় । আরো এক কা, পুরমহিলাগণ 
সুশিক্ষিত হইলে, দেশের ও জগতেন হিতার্থে এবং মানবজীবনের উদ্দেত্য- 
সাধনে পুকুষগণ অধিকতর স্থৃযেগ ও সাহাধ্য পাইতে পাবেন। তবে 
উচ্চ-স্থীশিক্ষ/-প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় ভাবের অনুকূল করিয়া গড়া 
প্রয়োজন | সাহিতা, গণিত, জ্যোতিষ, প্দাথ-বিজ্ঞান। ইতিহাস, 
দর্শন শাস্ট্র, হচীশিল্প, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, রন্ধন ও ব্যায়ামের সহিত ভারতীয় 
সভাতার মূল উতপের ধাহাঁতে বিশেষ ষোগ থাকে--“মহিলা-মন্ত্রণা-সভা? 
ও প্রধান-মহিলা-শিক্ষা-পরিষদের” সভ্যগণের সেইদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । আর এক কথা__ উচ্চশিক্ষিত মহিলাগণকে এমন আদর্শ জীবন 
দেখাইতে হইবে যাহাতে দেশের জনসাধারণের মনে উচ্চ-স্বীশিক্ষার 
গ্রতি অশ্রদ্ধা না জাগিয়াঃ প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হয়। 

সত্রীশিক্ষাকে, ইউনিভাসিটির অন্তভূক্ত ও সেলেটের সম্পর্কে না আনি- 
যাও দেশের সর্বসাধারণের ভিতরে বিস্তার করা ধাইতে পারে । পল্লিগ্রাম 
তইতে উচ্চবংশীয়া বিধবাগণকে কোন স্ুপরিচালিত স্ত্রীশিক্ষা-প্রতিষ্টানের 
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সাহায্যে শিক্ষিত করিয়া! তাছাদের নিজ নিজ গ্রামে তাহাদিগকে বালিকা 
বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করিলে খুব সুফল পাওয়! যাইবার সম্ভাবনা । 
বালিকা-বিস্তাঁলয়-স্থাপন অসম্ভব হইলেও তাহারা পাড়ার ছোট ছোট 
মেয়েদের বাড়ীতে আনিয়া তাহাদের অবসর মত তাহাদিগকে কিছু 
কিছু শিক্ষা দিতে পারেন। শ্রদ্ধেয়া লেডী বন্গু পরিচালিত «নারী- 
শিক্ষা-সমিতি+ এইভাবে কাজ করিয়া বেশ ফল পাইতেছেন। পূর্ববঙ্গের 
অনেক বিধব| মহিলা কলিকাত! “নারী-শিক্ষ/-সমিতি”তে আসিয়া, শিক্ষিতা 
হইয়া, শিক্ষা সমাপনান্তে নিজ নিজ্গ গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বালিকা-বিস্তালয় 
স্বাপন করিতেছেন । এইরূপ পূর্ববঙ্গে স্ত্ীশিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রীর অভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা সেরূপ বিস্তার লাত 
করিতেছে ন|। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ভদ্রমহোপয়গণের এ বিষয়ে 
মনোধোগী হওয় প্রয়োজন । 

উচ্চ-স্ত্রীশিক্ষায় কোন-এক-বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা বাঁলিকা্ধের 
পক্ষে অনাব্তক এইরূপ অভিমত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়৷ থাকেন। 
এ বিষয়ে ষত-পার্থক্য হইলেও, কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ 
করা বালিকাদের অত্যাবশ্তক-_ইহা! খআঅনলেকেই স্বীকার করেন । এই 
ধারণাকে সর্বসাধারণের ভিতর ভাল করিয়৷ জাগাইয়! দিতে পারিলে 
্ত্ীশিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে, তখন উহা কাধ্যে পরিণত 
করিতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না । আর এক কথা-ইছার জন্ঠ 
প্রতৃত অর্থের আবগ্তক | কিন্তু উপযুক্ত কন্মী পাইলে কোন সৎ কাজের 
জন্ত অর্থের কোন দিন অভাব হয় নাই এবং আমাদের মনে হয়? কখনে! 
হুইবেও না। 

মহিলা-শিক্ষা-বিষ্িণী পরামর্শ-সভা সম্বন্ধে সামান্ত আলোচনা করা 
হইল। এই অধিবেশন অনেকেরই দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে। 
কিন্তু “সঞ্জীবনী' এই সম্পর্কে নে-সংবাদ দিয়াছেন তাহা নির্ভ,ঙা হইলে 
“পরামর্শ-সতা”টি আগাগোড়। সন্দেহজনক | “সঞ্তীবনী, লিখিতেছেন,_ 
শ্বঙ্গের নিয়শিক্ষার ভার কয়েকটি দিশনারী-পরিচালিত সমিতি নিজ হস্তে 
লইতে চাঁন, তাহারই জাভাঘ পাওয়া গেল। এই কন্ফারেন্দের প্রধান 
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উদ্যোগী শ্রীমতী লিগুসে। কোন বাঙ্গালী মহিলার একটি প্রস্তাব তাঁহার 
মনঃপৃত না৷ হওয়ায় শ্রীমতী লিগুসে রাতারাতি অনেক খৃষ্টায়ান মিশনে 
গষন করিয়া পরদিন অনেক মহিলাকে লইয়া আসিয়! এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
“ভোট” দেওয়াইলেন। ইহাদের হাতে বালিকার্দের নিশ্নশিক্ষা পড়িলে 
উহ্থারা ষে একছত্রাধিপতি হইবেন তাহার নখুনা এইকপে পূর্বেই দেখাইয়া 
দিলেন ।* প্রাথমিক শ্্রীশিক্ষার বাহন হইয়া, উহ্ধারই সাহাধো হিন্দু 
বালিকাঁগণের মনোভাব ধীরে ধীবে বিকৃত করিয়! দিবেন__ইহাই যদি 
শিক্ষা-বিষষিণী পরামর্শ-সভার উদোপ্ত হয়ঃ তবে তাহা অত্যন্ত আপত্তিকর । 
এই যড়ফন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে ইহা! দেশের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন 
করিতে পারে, শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের সে বিষয়ে মনোষোগী হওয়া উচিত। 


গর্বব 
এই ঘে আমার গর্ব আছে 
সবটুকু নাও হরে, 


সকল দর্প খর্ব কর 
ধরার ধুলির পরে। 





গর্ব আমার পথের কাট। 

সে যেআমায় দেয়গে। বাধা, 

তাই ত কাছে হয় না যাওয়া, 
তোমায় আমার হয় না সাধা। 


গর্ব আমায় ফেল্লু ছেয়ে? 
নিল আমায় কাড়ি 
এখন আমি শ্রান্ত বড় 
সকল যুদ্ধে হারি। 


ওগো! গ্রভূ তুলে ধর 
সকল গর্ব হতে 

চল্তে ফেন পাবি আমি 
তোমার চলার পথে। 


কুমারী--লতিকা দাশগুপ্ত 


শ্রীরামকৃঞ্চ ও দেবেন্দ্রনাথ 
( পৃর্বান্ুবৃত্তি ) 


শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল অঙ্গে শ্রীযুক্ত অক্ষয় মাষ্টার বাতাস করিতে- 
ছেন; বাতাদের বেগ বেশী হইলে তাহার আরামে ব্যাঘাত হইতে 
পারে ভাবিয়া আস্তে আস্তে পাথাথানি সধালিত করিতেছেন । আবার 
ভাবিতেছেনঃ কত তৌভাগ্য বলে, কত জন্ম জন্মান্তরের মহাঁপুণ্যফলে, 
আজ তিনি শ্রীভগবানের পদাশুজতলে তাহারই চিন্ময় অবয়বের সেবায় 
অধিকার লাভ করিয়াছেন | ইতিমধ্যে তাহার মনে হইল যে, ইচ্ছামঃ 
প্রভুর যদি কপা হয় তো মনের সাধ মিটাইয়া এ রাঙ্গাচরগ সেবা 
করিব-_বাঙ্গাচরণ কীরাগ্|।! যেন রক্ত টল্‌ উল্‌ করিতেছে। দুর্বার 
আচড়ে এই বাঙ্গাচরণ ক্ষত হইয়া রুধিরাক্ত হইয়াছিল! * অক্ষয়কুমার 
এবংবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নামকুষ্দেব আপন দক্ষিণ 
পদটি তাহার ক্রোড়ের উপর প্রসারিত করিলেন । অক্ষয়কুমার 
ষেন দেবরাজ্ের অধিকার পাইলেন। পাখাথানি রাখিয়া সেই 
কোমল চরণে হাত বুলাইয়! মহানন্দে বিভোর হুইতে লাগিলেন । 
কিছুক্ষণ পরে সকলে আহারাদ্দি সমাণ্ড করিয়া বাহিরে আমিলেন। 
বিশ্রামের পর রামরৃষ্ণদেব উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, “আজ পরমানন্দ 
হল, আজ পরমানন্দ হল।” বারংবার এই কথা বলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 
একথানি গাড়ী আনাইলেন, রামরুষ্চদেব তাহাতে উঠিয়া দরক্ষিণেশ্বর 
যাত্রা করিলেন। সকলে চলিয়। গেলে পর মজুমদার মহাশয় ভাবিভে- 





* শ্রীরামরুষ্কের হাত ও পায়ের ত্বক এতই পাতলা ও কোমল ছিল 
ঘে, তাহাতে যেন রক্ত টল্‌ টল্‌ করিত । সত্য সত্যই যেন ঠুস্‌্কি মাবিলে 
ব্ুক্তপাঁতের সম্ভাবনা! থালি পায়ে চলিতে গিয়া ছ্র্বার আচড়ে রক্ত- 
পাত হইয়াছিল। ঘযোগীন মহারাজ (স্বামী যোগানন্দ ) ইহা দেখিয়া 
ছিলেন । একদিন লুচি কড়া ভাঙ্জা হইয়াছিল, তাহ! ছি'ড়িতে গিয়া 
তাহার হাত কাটিয়া রক্তপাত হইয়াছিল_-অনেকেই দেখিয়াছেন | 
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ছেন, কতই সাধন-ভঙ্গন করিয়াছিলাষ; মনে করিয়াছিলাম সই 
সাঁধন-ভজন করিয়াই পরমার্থ লাভ করিব বিশ্রপতির দর্শন পাইব, 
কিন্তু কি আশ্চধ্য । ইনি বলিলেন, সে সমস্ত “খাপে থাপ লাগেনি' 
ঠিক ঠিক হয়নি । আমি তো শাস্ত্রোক্ত সমস্ত করিয়াছিলাম। কে 
পানে কোন্ধানে কিছুর অভাব হইয়াছিল ঘে, সবই ভাসিয়! গেল, 
কিত্ব সে যাহাই হউক আর আমার ও-সমস্ত কিছুই ভাল লাগে না) 
এখন ত সে সকল কিছুই করি না, কেবল ইহার কাছে গতায়াত করি 
তাহাতেই প্রাণে কতই শান্তি--আর তখন কত সাধন ভজন, তা সত্বেও 
একটা! মহ! আকাজ্ষ!, সে এক মহা অশান্তি। আর এথন? সে আকাজ্। 
কৈ? মে অভাবকৈ? সে অশান্তি কৈ? খুজিয়া তো পাই ন!। 
তবু এখন যে কি একটা হ্ষ্টি ছাড়া অপূর্ব বস্তু পাইয়াই ও-সকল 
অভাব মিটিয়া গিয়াছে তাহাও নকে। তবে; এমন মনের মানুষ 
কথনও দেখি নাই, হয় ত এমন মনের মানুষ পাইয়াই প্রাণটা শাস্ত 
হইয়াছে । মজুমদার মহাশয় ইত্যাকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময় 
পূর্বোক্ত নিপ্রিত বাক্তি জাগ্রত হইয়া উচ্চৈস্বরে হাই তুলিয়া তুঁড়ি দিলেন, 
এবং আলিয়া দ্রেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ মৌশাই, আজ বুঝি 
পরমহংস মহাশয় আর এলেন না? বাত্ত তে। অনেক হয়েছে দেখছি ।” 
মজুমদার মহাশয় আশ্চর্য) হইয়া কহিলেন, “সে কি মোশাই, তিনি 
এলেন; এতক্ষণ রইলেন; চলে গেলেন, আর আপনার ঘুম ভাঁঙঈগলো 
না?” দেবেন এখন ভাবিতে লাগিলেন রামকৃষ্$দেবের দশনলাভ ভাগা 
ব্যতীত বুঝি হয় না । এই লোকটি তাহার দর্শন লাভের মানসেই 
এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টে নাই । তিনি বেলা প্রায় চারিটা 
বা সাড়ে চারিটার সময় আসিয়া প্রায় আটটার সময় গেলেন, কত 
গানঃ কত আনন্দ হইল আর এ ব্যক্তি তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন 
নাঃ অথচ এইখানেই উপস্থিত ছিলেন ! এ কি ভেল্কি ?-_কিছুই বুঝিতে 
পারিলেন না । সত্যই কি পরমহংসদেবের দশন লাভ করা সৌভাগ্য 
ব্যতীত হয় না? এই ঘটনার অল্পপ্িন পরে একদিন মজুমদার মহাশয়, 
বাঁড়ীর স্ত্রীলোকদের লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন | যাইবার সমগ্প 
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তাহার মাতাঠাকুরাণী তাহাকে বলিলেন, “বাবা, সেখানে বিষু-মন্দির 
আছে, পাঁচ পো বাতাসা কিনে নিয়ে চল, তোমার অন্থের সময় 
মান্নিক করে রেখেছিলুমঃ হরির লুট দিতে হবে ।” দেবেন্ত্রঃ রামকৃষণ- 
দেবের ভ্রপ্ত যাহা ক্রি করিলেন, তাহা সহিত বাতাসাও লইলেন | 
সমস্ত জিনিস পু'টুলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া! রামকৃষ্ণদেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করি- 

লেন। রামরুঞ্চদেব ছোট তক্তপোষে বসিয়াছিলেন, উঠিয়! কহিলেন, 
প্রদের এনেছ বেশ করেছ*-_-এই বলিয়! মনুমদার মহাশয়ের মাতার 
হাত ধরিয়া আপনা তক্তপোষের উপর বসাইলেন । ইতিমধ্যে দেবেন্দ্র 
নাথ পু'টুলিগুলি উত্তর দিকের তাকে উপর রাখিয়া তৎপরে রামকৃষণ- 
জেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পত্রাও পদধূলি গ্রহণ করিয়া 
নীচে মেক্সের উপর বসিলেন। মজুমদার মহাশয়ের মাতা এতক্ষণ প্রণাম 
করেন নাই, কারণ আজ তাহাকে দেখিবা মাত্র বড়ই ছেলেমানুষ 
বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিন নিজ্রের বাটাতে তেমন নজর করিয়া 
দেখিবার পূর্বেই লাধুংজ্ঞানে অগ্রে প্রণাম করিকাছিলেন। আজ স্পষ্ট 
দেখিলেন, ইনি নেহাৎ ছেলেমানুষ যেন তাহার ছেলের মত, এত 
কম বয়স কাজেই ভাবিলেন, প্রণাম করিলে পাছে তাহার অকল্যাণ 
করা হয়, তাই এতক্ষণ প্রণাম করেন নাই । কিন্ত সকলে যখন ততীস্বাকে 
প্রণাম করিয়া ফেলিলেন তথন আবার তাহার মনে হইল) “বয়সে ছোট 
হলে কি হবে? সাধু যে, আধার প্রণাম করা উচিত।” এইরূপ ভাবিতে- 
ছেন, অমনি বামরুষ্ণদেব মস্তক অবনত করিয়! তাহার পদধূলি গ্রহণ 
করিলেন । দেবেন্দ্রের মাতা, সাধু তাহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া, পা 
ছুটি সরাইয়৷ লইয়! স্বয়ং তাহাকে প্রণাম করিয়া পদ্ধূলি গ্রহণ করিলেন । 
তাহার পর বরামকৃষ্দেব দেবেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “দেখ, 
এরা বড় নির্ধ্ল, বড় ভাল। তা এত রদ্দরের সময় এসেছ, 'ী খানকে 
(মাতাঠাকুরাণীর নিকট ) নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে এরা একটু 
জিরুন।” মাতাঠাকুরাণীর নিকট পুরুষ 'মানুষ নাই, সেথানে একটু 
স্বাধীনভাবে বসিয়া আরাম করিতে পারিবেন তাই তাহাদের নহবৎ- 
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খানায় মাতাঠাঞুরাণীর নিকট পাঠাইয়া! দিলেল। এদিকে তাহারা 
চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে রামকুষ্ণদেব বেহারী নামক জনৈক ভক্তকে 
বলিলেন, “দেখ, বাতাঁসা থেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে ।” এই কথা শুনিয়া 
বেছাঁরী বাতাসা ক্রয় করিয়া আনিতে গেলেন । দেবেন্তরনাথ বাতাদা 
আনিয়াছেন, কিন্ত তাহার মাতা হরির লুট দিবেন, পরমহংসদ্দেবকে 
তাহা দ্বিবার তাহার সংকল্প নাই। মাতার সম্মতি ব্যতিরেকে দেই 
বাতাস দেবেন্দ্রনাথ রামরক্জদেবকে দিতে পারেন না। মজুমদার মহাশয় 
ইতাকার চিন্তা করিতেছেন এমল সময় রামরুষ্দেব আঙন পরিত্যাগ 
করিয়া ঘরের মধ্য এদিক ওদিক বেড়াইয়া তাকগুলি খুঁজিতে লাগি 
লেন। অবশেসে দেবেন্ুনাথ উ-্ুনদ্িকের তাঁকের উপর ষে পুৃট্রলী- 
গুলি রাখিয়াছিলেন সেইগুলিতে ভাত দিয়া অনুভব করিয়া সেগুলি 
লইয়া আপনার বলিবার স্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, এবং পুটুলি 
খুলিয়া দেখিলেন, তাভার মধো অনেক বাতাসা রহিয়াছে । অমনি ক্ছি- 
লেন, “ওরে এ ছোড়া কি কোক! । এই শ্রগানে এত বাঁতাসা আছে. 
আর লে কি-ন! এই রোদদরে বাক্তার থেকে গেল বাতাস! কিনে 
আনতে ? ওরে, দেখ, দেখ. সে কতদূর গেল। তাকে ফিরে আস্তে 
বল্‌, বল্‌-বাতাস। পাঁওয়! গেছে ।” এই বলিতে বলিতে বাতাস লইয়া 
খাইতে লাগিলেন । মঞ্জুঙ্গৰীর মহাশয়ের মাত ইন্তিমধ্যে মাঁতাঠীকুরীলীব 
সঙ্গে আলাপের পর বাতাসাগুলি লইয়া হরির লুট দিবার পন্য রাম- 
কুষ্দেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রামরুধ্দেব তাহার বাতা সাঁগুলি 
খাইতেছেন। শ্রীস্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কথোপকথন করিয়া কি 
এক অপূর্ব ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ,আসিয়াছেন £ষ, রাঁমরুষ্জদেবকে 
হরির লুটের বাতাপা খাইতে দেখিয়া! তাহার প্রাণ্ন বিগলিত হইয়া গেল । 
প্রেবেক্রনাথ, মাতার মুখের ভাব দেখিয়া কহিলেন, "আমি দিই নি মা, 
উন্দি আপনি খুঁজে পেতে নিয়ে খাচ্ছেন ।” 

দেবেন্ের মার্তা বলিলেন, “তা ঠিকই হয়েছে। হরি স্বয়ং হরির লুট 
গ্রহণ করেছেন । বড় লৌভাগোর কথা--উনি আপনার জিনিষ আপনি 
নিয়ে খাচ্ছেন” 


২৬৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-__৫ম সংখ) 


রামরুঞ্দেব ছুই চারিখানি বাতাঁসা মাত্র থাইয়া বাকীগুলি সরাইয়া 
দিলেন। দেবেন্দ্রনাণের মাতা অমনি আসিয়া গললগী কতবাঁসে 
রামরুষ্জদেবের পদ্ধধূলি লইলেন ; এবং তৎপরে বাতাসাগুলি লইয়া উপ- 
স্থিত ঘকলকে প্রসাদ বণ্টনাস্তর কতকগুলি আপনার অঞ্চলে বাধিয়া 
রাধিলেন । সন্ধ্যার পুর্ধে সকলে অল্প স্বল্প প্রসাদ খাইয়! বিদায় লই- 
লেন। বাটী আসিয়া! দেবেন্্রনাথের পত্ী দেওয়ালে টাঙ্গান রামকুষ্জ- 
দেবের ফটো গ্রাফ খানির প্রতি অঙুলি প্রয়োগ করিয়া! আপনাব স্বামীকে 
কছিতে লাগিলেন, “হাগ!। তুমি একি ডাকাঁতে ছবি এনে রেখেছ ? 
একি ছাই ছবি হয়েছে । আহা কি রূপই দেখে এলুম। মরে গেলেও 
ও-রূপ জার ভুল্তে পার্তবা না 1” মভুষদার মহাশয়ের মাভাঠাকরাণীও 
ইতিমধ্যে আসিয়! সেই গৃহে প্রবেশ করিলে, দেবেন্্রপত্ঠী একটু ঘোম্ট। 
টানিয়া অল্পদুরে সরিয়া গেলেন । দেবেজ্রের মাতা ঘরে প্রবেশকালে 
পুত্রবধূর কথ! শুনিয়াছিলেন, তিনিও তাহার কথার অনুমোদন করিয়! 
কছিতে লাগিলেন, “হা বাবা, বৌমা ঠিক কথা বলেছেন। সেকি বূপ 
যে দেখে এলুম বাবা, তা আর তোমায় কি বলব! এ ছবিতে কি 
তার এতটুকু নেই। এ দুর করে গঙ্গার জলে টেনে ফেলে দাও। 
বাছার ব্ধপ দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে । তীরস্ত্রীরও বা কিরূপ কি 
ছেন্দ!, ভক্তি, আরকি কথাবার্তা, তোমায় বাবা তার কি জানাব। 
এমন ভ্রীলোক তো কখন দেখিনি । থেন সাক্ষাৎ মা ভগবতী, কৈলাস 
থেকে এসেছেন । আমি ত বাধ তাকে বৌমা বলে ফেলেছি 1” 

দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তদবধি আর ইহজীবনে রামকৃষদেবের কথা 
কিয়া ফুরাইতে পারিলেন না, দেদিন সমস্ত বাতি এ প্রসঙ্গই চলিল। 
দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন, রাষকুব্দেব তাঁহারই মত একজন মানুষ, তবে 
খুব উন্নত। ধর্শাপথে উন্নতি করিতে করিতে আশ! করেন, তিনিও 
শীঘ্রই তাহার মত হুইতে পারিবেন। কিন্ত দিল দিন যতই মনে করেন? 
কাহার নিকটবর্তী হইতেছেন ততই দেখেন যে, একটু বাকি আছে। 
একদিন এক অভিনব স্বপ্ন দেখিয়! নে বড় লজ্জার উদয় হইল। স্বপ্র- 
দেগিলেন। ধেন তিনি স্ত্রীলোক এবং রাষরুষ্ণদেবের পত্বী। কাজেই 


জৈোষ্ঠ, ১৩৩৪ ] শ্রীরামরুষ্। ও দেধেন্দ্রনাথ ১৬২ 


এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলে লজ্জা হইবার কথা । এই ঘটনার পর এক- 
দিন রামরুঞ্দেবের নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়। বসিলেন, কিস্তু তাভার 
প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে পাঁরিতেছেন না, এতই লঙ্জীয় অভিভূত । 
রামকধ্দেব দেবেজ্রনাথের ভাব দেখিয়া একটু মুচ.কিয়া হালিতে ভাসিতে 
লিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গে!) আন্ব থে কি রকম দ্রেথছি. মুখ তুলে 
চাওনা কেন? কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?” রামকৃষদেব যত 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, দেবেন্দ্রনাথ তত লজ্জায় ঘাড় হেট করিতেছেন । 
অথচ এ প্রকার অসম্ভব স্বপ্নের মানে কিঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবাৰ 
জগ্ঠই আসিয়াছেন, কেবল লজ্জায় মুখে কথা সরিতেছে না। অবশেসে 
বারগার জিজ্ঞাসিত হইয়া ঘাড় হেট করিয়াই ভব এক কথায় স্বপ্রের 
বৃত্তান্ত বলিলেন | রাঁমরুঞ্জদেব & কথা শুনিবামাত্র গম্ভীর ভাবে বলিতে 
লাগিলেন, “বটে বটে? বড় ভাগোর কথা; এ রকম স্বপ্ন দেখা বড় 
ভাগ্যের কথ1।* এই বলিয়া একটু চুপ করিয়! থাকিয়া আবার কহিত্ে 
লাগিলেন, “কি জ্রান, তোমার গোপীভাব কি-ল। তাই ওরকমটা স্প্রে 
দেখেছ। বড় সৌভাগ্যের কথা । ওরকম স্বপ্প হলে, কামটামগুলো ক্রমে 
মন থেকে চলে যায়।” দেবেন্দ্রনাথ এতদিনে নিঙ্গের ভাব বুঝিলেন। 
পূর্বে এত সাধন ভজন করিয়াও যে কিছুই হয় নাই, এবং সেই অন্যাই 
যে রামকুণ্পেব বলিয়াছিলেনঃ “দেখ, তুমি অনেক করেছ, কিন্তু থাপে 
খাপ লাগেনি” দেবেন্দ্রনাথ এ কথারও মানে এখন বুঝিতে পারিলেন। 
সেদিন দেবের গাড়, বছিয়া লইয়া যাওয়াতে বামরুষঃদেব দস্তে' জিব 
কাটিয়া বলিয়াছিলেন, “ওগো, তোমার সঙ্গে আমার ও ভাব নয়,” 
_-ইহারও আভাধ বোধ হয় পাওয়' গেল। 


(সমাপ্ত) গুরুদাস বর্ম 


নবীন চীনের জাতীয় সংগীত 


অমরার আশীর্বাদ_-শাস্তিময়ী তুমি স্বাধীনতা] 
নিত্যকাল পৃথথীতলে নব নব আনন্দ-বিধাতা। 
এস বায়ু অশ্ব-বহা! ধূলিরথে উর্ধে তুলি শির 
দৈতা) সম দৃঢ় দে দেবদূত সমান গম্ভীর; 
তোমারে আহবানি মোরা--এস এস বন্থুধায় 
দানত্বের অন্ধকৃপ দীপ্ত কর তপন-প্রভায় । 


ওগে! শুভ্র ইউরোপ, স্বরগের ছলাঁল সন্তান 

বিলাসে আকণ্ঠমগ্া_ স্থপ্রচুর ভোগ অন্নপান। 

আমি কিছু নাহি জানি-_আমি শুধু ভালবাসি তোমা, 
মোর চিতে, স্বপ্পে মোর নিত্য তুমি জাগ বধূ সমা। 


দারুণ বেদনা সহি স্বদেশের ছুঃখজাল হেরি 

হে চঞ্চলা স্বাধীনতা, মরীচিকা! ধরিতে না পারি । 
এমন মধুর বাযু; হিমকণ! এমন নির্ম্মল 

মনোরম গন্ধ বুকে ফুটে আছে শত ফুলদলা, 
কতঙ্রল। তৃপ্জে রাজন্থুথ ; তবু নিত্য জাগে মনে-- 
মোরি তাই লবে বন্ধ দ্বাসত্বের কঠিন বন্ধনে । 


সংখ্যাহীন নরধুথ আর্তনাদ করে দিবারাতিঃ 

হায় ভাগ্য! মোরা শুধু রাজব্যাগ্রে জানাই প্রণতি 
পিকিনেক সিংহাসনে । স্বাধীনতা, মৃতা আজ তুমি 
এশিয়া তো দগ্ধ প্রায়_-শুঞফ এক মহাঁমরুতূমি | 


এই নব শতাবীতে লবষুগ গড়িবাঁরে চাহি 
নব পৃর্থী, নব স্বর্গে আহ্বানিয়া গান মোরা গাহি; 


পু উঠ, ১৩৩৪ ] জাগ্রত | ২৬৩৯ 


“কোয়াংটাং হিমাত্রির শীর্ধসম উন্নত অটল 

হোক আমাদের প্রাণ। স্বাধীনত।-শিশু মহাবল 
গুয়াশিংটন এস, এস নেপোলিয়ে! বীর্ধবান, 
এশিয়ার মানবের বুকে বুকে কর অধিষ্ঠান | 

আদি পিত! হে হিন্যুন; বলে দাও আমাদের পথ 
হে দেবতা, স্বাধীনতা রক্ষাতরে হওগো জাগ্রত । * 


অনুবাদক-_ শ্রীরবীন্দুনাথ মৈত্র 


জাগ্রত 
ডে 
অন্নময় কোশ 


জাতির সম্পূর্ণ বাহিরের দ্বিকটার ধাঁ ঝা অভাব সেইগুলি প্রথম 
আলোচন! করিতে বাইয়া! আরও মনে পড়িতেছে, আমাদের সমষ্টি হিসাবে 
আঁতির অমূল্য শ্বাস্থ্যকে রক্ষা করিবার জন্তই পরিষ্কার পরিচ্ছর্নতার 
প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে । অভাবের তাঁলিকাঁর ভিতর এইটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । যথেষ্ট অর্থ নাই, এ অজুহাত কতদূর কাছের কথা 
ভাবিবার বিষয় । যাহার যাহ] সাধ্য তাহার কতট! আমর1 করিয়াছি 
--এ প্রশ্ন সকলের জন্ত । এ বিষয়ে কি আমর! অভাবানুঘায়ী আশানুক্নপ 


*. ১৯১১ থুষ্টাব্বে সান-যত-সেন পরিচালিত বিজ্রোহের সময় এই 
সংশ্লিত রচিত হয়। চীনের বর্তমান জাতীরদল কোয়াংটাং ইহাকে 
জাতীয় স'গীতে পরিণত করিক্বাছে। 


১৭৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--€ম সংখ্যা 


আগিয়াছিবা ব্বেস্থাদেবকরল গঠন করিয়া€পুকুরের ষশা নাশ বা পানা 
উদ্ধারের উৎসাহ স্থায়ী হয় কৈ? বামগৃহের চারিপাশ হইতে ময়লা 
আবম্জনা সরাইয়া রাখিবার ইচ্ছা তো হয় না । বেশীদূর যাইতে হইবে 
না। লিলুয়ার 1২21175-00705 ও:ভিতবের পাশাপাশি ছুই চিত্র 
দেখিলে স্তস্তিত হইতে হয়। নিজেদের তরফ. হইতে সঙ্গে সঙ্গে 
কৈফিন্ুৎ অমনি আমাদের মুখের ডগায় সর্বদ] প্রস্তত। ওদের টাক! 
কত। ওর যেটাকার কুমীর! ইহাতে সহা আছে সনৌভ নাঁই। 
কিন্থু বিনাইয়। বিলাইয়! কেবল দারিদ্র্-গাগা গাহিতে থাকিলে কি 
বছিঃসাহাষ্য কগনও আসিবে বা আপিয়াছে? শুভকর্্দ সঞ্চয়ের চেষ্টা 
নৃতন করিয়া করিতে হইবে । রামেশ্বর সেতু-নিন্দীণের সময় গল্পের 
সেই কাঠবিডালটির মত শু শক্ষি আমরা,কেন না একক্বোট হইয়া 
সামর্থযানথযায়ী ছেই্টা করি? বড় বড় সেনানায়কের তজ্জন গঞ্জনে 
ইতিহাসের আদর মুশব। কিন্তু ছোটদের আন্কাপন তিন প্রচেষ্টাও 
সিদ্কিসৌধের বিজয় স্তন্ত-_একপ! বিন্বরণ হইলে চলিবে না। সহছদেত্ের 
পরন্ঠ অনুষ্ঠিত অতি ক্ষুদ্র কার্টিও হৃতাঁদবের সামগ্রী নহে, পরস্ধ 
পরম সার্থকতা পরিপূর্ণ । জনে জনে কত স্বার্থত্যাগ কিন্ধূপ পরিশ্রম 
করিলে দেশে স্বাধীনতা-রত্ই আদে তাহার ইতিহাস একান্ত বিন্রায়কর। 
আমেরিকায় স্বাধীনভার জড়ায়ে না মায় দেশের ছেলেদের জন্য 
“মাজা বুনিয়া দিয়। অদ্রম) উৎসাহ ও কর্শপটুতা দেখাইয়াছিলেন-- 
শীতিপর বৃদ্ধাবৃন্দ । আবার অঙ্রিয়া বথন ইতাঁলী আক্রমণ করে তখন 
মিলীনবাসী অনৈক রুটাওয়ালার শিশুপুত্র একা! একটি কুঠার লইয়া 
বিপক্ষপক্ষের সন্ুখীন হইয়াছিল । সরবাসী ও সৈন্ঠগণ বীরত্বের সেই 
শ্বভাঁব-ছবি দেখিয়! লজ্জায় অধোবদন । বিগত সাহস আবার ফিরিয়া 
আঙসিল। অদ্রিয়ানদের হাতে শিশু প্রাণ দিল। কিন্ত আজিও তাহান 
মর্শর মুষ্টি সহরের সব শ্রিশ্তকে কর্থের কমনীয় ছনি দেখাইয়া! স্মৃতি অমর 
করিয়া রাখিয়াছে। 

মরমে মর্মে যাঁতন1 সহিপ্না তিল তিল ঘরিতেছি। পার পোড়া 
ভাগোর ধিক্কার দ্িতেছি। কিন্ত প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছি-কে যেন বলিয়! 
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প্রিল, আমাদের মনের ফাকি কতদূর । এদেশে মাসিক €?) গড় আম লোক- 
পিছু ছয় পয়সা । শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫.২--প্রতি হাঙ্জারে জন্ম 
২৭২9 মৃত্যু ৩২৫, শিশু নত হাজারে ২৭৫1--(77/20777 
[3. 4. 27) এইভাবে বেশী অগ্রসর হইলে উজাড় হইয়া ঘাইবাঁর 
যোগাড় । আর আমাদের মৃত মাবর্জন্। পরিষ্কার করিয়! সাগরপারের 
পরদেশী নববলে বলীরান নূতন জাতি সব আসিয়া এ স্বর্ণভূনির মালিক 
হইবে । আঙ্বিকার মাবজ্জনা ময়লা দেখিতে দেখিতে আমাদের মে 
কোঁনকালে পঙ্গ্মী-ভ্র। ছিল, সে বোধ পর্যান্ত লোপ পাইবার সম্তাবন! 
তবইয়াছে । আমাদের মেবূপ হমোগুণ তাহাতে মা লক্ষমীকে কুলার 
বাতাল দিয়! বিতাড়িত করিম! ঘোরন্ধপা অলঙ্ষ্রী রাণীকে ঘরে ঢোকানই 
চলিতেছে মাত্র । চেষ্টা নে একেবারে নাই, তাহা বল যায় না। 
তবে সে আয়োকন,__ন্সভাব অনুপাতে অতান্ত অল্প বলিয়। বোধ হয়। 
সেদিন এড়েদায় বলীই মল্লিক মহাঁশযের গঙ্গার উপর ঠাকুর ও বাগান 
বাড়ীর পরিপাটা পরিচ্ছন্নতা দেখিবা প্রাণ জুড়াইয়া গেল। অশেন তৃপ্রি 
পাইলাম, ইনি হি'ছয়ানী বক্ঞায় রাথ্য়াছেন । উদ্ঘান-বাঁটিকাঁর একধাঁরে 
লাঁগোয়! একটি দাতবাচিকিৎসালঘ আছে। রোগীর সেবার কিঞ্চিত 
বাবস্থা । রাধারুষ্খ। গোর-নিতাই পুক্তা পাইতেছেন। ব্রাঙ্ষণ। মালি, 
অতিধি-পালন হইতেছে। : চারিধারের বাগানে ফুলের মনোলোভা 
কেযারী। লাল কাঁকর ছড়ান স্থবিন্ন্ত ভ্রমণের বীথিনিচয় | 
বসিয়া গঙ্গার হাঁওকা খাবার জন্য পাথরের নির্মিত চাঁতাল চত্বর | 
পাঁড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে থুবা বুদ্ধ সকলে বৈকাঁলে আসিয়! কেহ 
হাত ধরাধরি করিয়! লাচিতেছে, কেহ কপা্টী খেলিতেছে, কেহ পলিত- 
মুড লইয়া ধীবে ধীরে বেড়াইছে বেড়াইতে হুম্িগ্ধ বাঘ সেবন 
করিতেছেন । টাদা-মামার ন্ষিপ্ধোজ্জল আলোব ছেদ্দহীন অবিরাম ধারা 
আকাশ গঙ্গা মাটী বাটী সব প্লাবিত করিয়া দিতেছে । কেহ যদি 
সামান্ত একটি সরিষা ফেলেন বুঝি তাহাঁও তখনি তুলিয়া লওয়া যায়। 
কিন্তু আশপাশে প্রতিবেশীদের স্তপাকাঁর ময়লা_নাক টিপিয়া অতি 
সন্থপর্ণে পথ হাটিতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ একদিক দিয়া 


৭২ উদ্বোধন ২৯শ বর্ষ--৫ম মংখটা 


কার্যকরী করিয়াছেন খুলনার, কচুয়া গ্রামে ও ভন্ত্রবং শত বীববপু শ্রীধৃত 
বীরেন্্নাথ দত্ত । গ্রামবাসীর পরিষ্কার পানীয়ের ছুঃথ মিটাইয়। সম্পূর্ণ নিজ 
হাতে খোস্তা লইয়া একল! একটি বড় পৈত্রিক পুষ্করিণীর পক্কোদ্ধার করিয়া 
তিনি বহুলোকের আশীর্বাদ পাইয়াছেন। নীরব জনকল]াণের নিদর্শন । 
জলাশয়টির দৈর্ঘ্য ১১* হাত, ৯৫ হাত প্রস্থ । জলাভাবে অধিকাংশ লোক 
রোগগ্রন্ত হওয়ায় ইহার প্রাণে বড় আধাত লাগে। অর্থাভাবে গত্যন্তর 
না দেখিয়। নিজেই লাগিয়! ধান। কেহ বলিত পাগল উদ্দেশ্যবিহীন। 
কেহুব! বলিত অসম সাহসী প্রতিজ্ঞ! সকাল হুইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 
পরিশ্রমের ফলে সর্বশুদ্ধ ছয় মাসে কার্ধ্য সম্পূর্ণ হয়। বাক্যের আস্ফালন 
অপেক্ষা এইন্ধপ আন্তরিক দেশসেবা শতগুণে প্রশংসনীয় । এই নিদর্শন 
কয়জনের চোখে পড়িয়াছে জানি না। 

শুচিবাই নিন্দনীয় হইতে পারে। কিন্তু শাঙ্ত্রে সকলকেই শুচিশুদ্ধ 
হইতে উপদেশ আছে। শ্রুতি বলেন-_-“যস্ত বিজ্ঞানবান্‌ * * সদা 
গুচিঃ « * সঞ* * তৎপদমাপ্লোতি” (কঠোপনিষৎ ৩৮) ইহাতে 
আন্তর ও বহিঃ--উতয় সুচির কথাই সম্ভবতঃ স্ুচিত হইতেছে । ছা্দোগ্য 
উপনিধদে শুদ্ধ আহারের কতদূর প্রভাব তাহার ইঙ্গিত আছে-_ 
“জাহার-শুদ্ধো সন্বশুদ্ধিঃ সন্বস্তত্ধৌ গ্রবাস্থতিঃ” (৭1২৬) । আহার হইতেই 
সব শেষ মানুষের স্থৃতি--মনের ভাব পধ্যস্ত পরিশুদ্ধ হয়! 

ভারতবর্ষরূপ চিস্তা-মপির নাচছ্য়ার হইতে বু ৰিদ্বেশী বণিক মণি- 
মাণিক্য লুটিয়া লইতেছেন। আর দশ টাঁকা মণ চাউল আমাদের 
কিনিতে হইতেছে! এখান হইতে প্রতি মিনিটে ১০০ মণ চাঁউল। ৬৫ 
মণ গম ও ৫* মণ ডাল বপ্াঁনী হইতেছে। স্বামী ধিকার দিয়া 
বলিতেছেন-_- 
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ভাবার্থ-_আঠাম্রক '.তামর] । নিজেক্বের বুন্ধিগুদ্ধি ঘরে চাঁবি- 
কাটি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছ। আর নিজ্রকুলের ধনদৌলত পরকে 
দাতব্য করিতেছ। আপনারা “হা অন্ন কোরে কানা আর্ট করিরাছ? 
-***গরীবকে কাজ ফোগাইবার জন্ত জাগতিক ভোগ বিলাস বহিঃ 
সৌঠ্ঠবের আয়োজন চাহ । চাই রজোগুণ, প্রবল রজোগুণ। কাজ 
কাজ কাজ । 

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে হাঁরপর মনে পড়ে আমাদের দারুণ 
দ্ারিদ্রা। কণ্টকমন ভীবল পথ--ক্ষতের রক্তে সর্বাপ্চ সিক্ত । কারবার 
করিবার অর্থ যে আমাদের জোটে না, এ উক্তিতে যথেষ্ট সতা আছে) 
ধাহারা অর্থবলে বলী ঠাহারা অনেক ক্ষেতে প্রতিবেশীর দৈন্ত যাহাতে 
মিটিবে সেরূপ কোন কাজকন্ম গ্রহিালে হাতি দিতি চান না। 

পাবনার বিগণ্ড লুটতবাজের সময় একজন টাকার ফুমীর বড় দরের 
জমিদারের ঢরবস্তার কথা জনৈক প্রতাক্ষদর্শীর নুখে শুনিয়াছিলাম । 
ইহার উপর বেশ নস্তব্যের আবগ্ক করে না। একদিন গুগ্াবা আঙিয়া 
ধনাঁঢাকে চো রাঙ্গাইয়া বলিল, যাহা নগদ আছে তার আধা--প্পাচ 
ভাজার টীকা আজ নিসে এসো, ব!কি টাকাটা এই বেলা শরীপ্র শীঘ্র মাটিতে 
পুতিয়া রাখো। “হামায় সর্বপ্ৰান্ত করা হইবে না। ধনী ধমক খাইয়। 
ভাবিলেন, মহাবিপদ- আসন মৃতাভয়। আপন প্রাণ ও ্্রীপুতের ধন 
নষ্টের আশঙ্কায় কম্পিতকগে মিনতির সবে তথাস্থ বলিবা থাদিষ্ট আচরণ 
করিলেন। ঠিক পরদিবসেই আবার সেই দলকেই বাকি টাকাটা অল্লান- 
বদনে তাহাকে দক্ষিণাদণ্ড দিতে হইল | তাদের দ্বিতীয় দাবি যেন প্রায় 
পাওনাদারের স্বাভী(বিক তাগিদের সামিলই হইয়া উঠিল। পাঠক দেখিতে- 
ছেনঃ কেবল টাকার ফুমীর হইলেই ফল হয় না। পাড়ার যুবকদের 
ভিতর শরীর চচ্চার আখড়া বসাইয়া! সঞ্চিত অর্থের কিঞ্ৎ সন্বাবহাঁর 
করিতে শিখিলে বা বাটীতে সুপটু সামর্থ্যবান দারোয়ান সিপাইশাস্ত্ী 
পালোয়াঁন "?লনের সু-অভ্যাস থাকিলে বোধ হয় ধনী মহাশয় অত 
সহজে এরূপে “অর্থনষ্ট মনঃকষ্টে ল্যাজেহাল হইতেল না। আত্মরক্ষার্থ 
বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতি গৃহস্থের যত্রণীল হওয়া পৌরুষধর্ম্েরই 


৩ 


২৭৪ দ্বোধন ( ২৯শ বর্_৫ন সংখ্যা 


পর্যায়তুক্ত | টদ্দাসীন্ত দারুণ “দাষের ও সময়ে সময়ে একাস্ত লাঞ্ছনার 
নিদান। 

আজকাল কোন কোঁন ধনী ভুন্সীমী অনেক স্তলে দেশে স্থুশিক্ষার ও 
সুস্বাস্থ্যের বাবস্থীয় কিছু কিছু হাত দিয়াছেন। পরম উৎসাহ ও আশার 
কথা । কিন্তু অভাব যেহেতু প্রচণ্ড আয়োজন ও তদনুরূপ দরকার । দই 
বেলা পেট পুরিস্লা খাওয়া কাহাকে বলে তাক্কার স্বাদ আমাদের ভিতর 
অনেকেই পান না। নিতা প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক স্বাচ্ছন্দা সামগ্রী 
হতে অনেকে বাস্তবিকই বঞ্তিত। দেখা যায়, কারধাকারণকুতে 
সম্পফিত কয়েকটি জিনিৰ না জুটিলে--যোগাযোগ বিহনে কামাফল 
কথনও করায়ভ হয় না, কথায় বলে, যে পুজ্জায় "য-উপচার- আয়াঁজন 
আবাঁঙন মন্ত্র! ভ্ররস্ত বাধার যে ঢ্তর প্রস্তরশীলা তেজন্বী বিভূতি- 
শক্তিমান অতিমানবের মাফল্য লাভর অনকূল পৈঠ, তাহাই আবার 
সাধারণের পক্ষে পাথর দর্লজ্ৰ্য অনতিক্রমণাপ বাঁধা-বিপত্তি--পর্ব5 
প্রমাণ প্রাচীরে পরিপভ । চোট খাজা অনেক বেচাবার প্রাণ তৎক্ষণাৎ 
ধরাশায়ী হইয়: সাঙ্গ হয়। কশাঘাতে ক্ষত বিক্ষত সব্বনাশের হতুভচ 
তুঃদহ জ্বালায় জুলিয়া পুড়িয়! হাহাঁদিগকে পাক ভইতে হয়। তাই 
অনুকূল আবহাওয়ার ভন জীবফুল এন বাকুল। সম্প্রতি দক্ষিণে 
অবসরপ্রাপ্ত আই-এম-এস ডাক্তার কর্ণেল ম্যাকগেরিসন্‌ কৃষি-কমিশনে 
সাক্ষর ভিতর বালেন, ভারতের বিভিন হামপাভালে যে নয় মিলিয়ন 
পাচশত রোগী চিকিংসার্থ সম্পর্ক রাখে ভন্মধো তিন মিলিয়নের উপরের 
ব্যায়রাম--পুষ্টির অভাবে । কুট, কলেরা এই হেতুই তয়। মাপ্রাজে 
প্রধান থা ভাত 1 তাই মাদ্রাজ দর্বল | পাঞ্জাবী গম গান । তিনি 
তাই এত বলবান । | 

প্রকৃতি একটু চোখ রাঙ্গাইলে আমাদের অনহীন বস্হীন উলঙ্গ 
নরনারীর অসহাধ করুণ ছবি দ্রেখিয়া স্তম্তিত হইতে হয়| সাময়িক- 
ভাবে হঠাৎ সেই সময় মন আতকে চোমূকে উঠে। আত্মপ্রশ্্র করে_-কি 
করিতেছি? দ্রিনের পর দিন মাসের পর মাস কোলিয়ারীর হাস- 
পাতালের বেঞ্চের উপর বসিয়া কাতারে কাতারে জীর্ণ শীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত 


জোট, ৯৩৩৪ ] আত্মা ২৭৫ 


মলিন মজুর-মজুরাণী '.দখিয়া $ আঘাত পাইয়াছি । জলবাষুব সামান্ঠ 
তারতম্য হইলে নিস্তেজ শরীরে রোগের বীজাণু অতি সহজেই প্রবেশ 
করে। ভাই ইউরোপদণ্ডে বিগত মহাবুদ্ধে থভ প্রাণ-নাশ হইয়াছে 
ততোধিক ক্ষতি হইয়াছে আমাদের এই ইনক্রয়েঞ্জা মহামারীর ব্যাধিযুদ্ধ | 
ঘঙ্গা। কালাজব মালেরিয়া €পাউঠ! প্লেগে এ দেশে নিত্য হাহাকার 
উঠিতেছে। ভুবনেশ্বরের মত জভ সাধের স্বাস্থাবাস আজ্ত রোগের 
আগার। কি প্রভীকাব * “কাথা প্রতীকার?% “কমন প্রভীকাঁর ? 


ক্রমশ! সামী নিলেপা নন্দ 


আতা 
(কশাদ €শংকব, 


৷ উদ্বোধানের ১৫ বর্ষ ভাদ্র মাসের 'কথাপ্রনঙ্গে আমরা চার্বাক-মত 
গুন করেছি এবং বিগত বষে ঈশ্ববরুষ্ণ রুত সাংখা-মতও িরাল কর 
হয়েছে, এখন কণার্দের বৈশেঘিক-মত বিচারিত হবে। সাদা ও পাতগলা 
মেমন একই ভিত্তির উপর প্রতছিত বৈশেষিক এহং গৌতম স্তায়ও সেই 
রকম একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এরা আরম্-বাদ বলে পরাস্ত । 
কণাদ ও গৌতম দশনের ভিন্তি এই 

ঈশ্বর অগতের নিমিত্ত কাৰণ । পরমাণু (90105) উপাদান কারণ । 
্সীবের অনৃষ্টান্্যায়ী বিশ্ব স্ষ্ট হয়েছে । পরমাণু সৎ কিন্ত এর কার্য 
দ্বাগুকা্দি (]101০০0165) অসং | কাধা নাশ হলে কার্যোর সত্তা থাকে 
না। সেই হেতু কার্ধ্য) ধবংশের প্রতিযোগী | ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রঘত্র 
এই তিন গুণ নিত্য কিন্ত জীবের এ তিন গুণ অনিত্য। ঈশ্বর এক, 


২৭৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বধ-_৫ম সংখা 


ব্যাপক ও নিত্য কিন্ত জীব বহু, ব্যাপক ও নিও] জ্রীবের সহিত মনের 
ংযোগ ঘটলে চৈতন্গুণের আবির্ভাব হয় । মনের অসংযোগে জীব বা 
আত্ম। জড়রূপে অবস্থান করে। ঈশ্বর জীব, ক্ষিতি অপ. তেজঃ ও মরুৎ 
-_-এই চতুর্িধ পরমাণু, আকাশ, দিক, কাল এবং মন নিতা। আত্মার 
অজ্ঞান অনাদি সেই হেতু সংসার । তত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তি নাশ হয়। 
দেহকে আত্ম। বলে মালায় ব্াগদেষ হয়? বাগছেষই ধন্মাধঙ্দের 
হেতু । তত্তজ্ঞানে দেহাতআ-বুদ্ধি নাশ পায় কাভডেকাজেই রাগছেষ জর 
থাকে না। রাগ-দ্বেষ না পাঁশাল প্রবৃত্ত থাকে না! প্রবৃতিনাশে 
আত্মার দেহ-সন্বন্ধ রূপ জন্ম আর হয় না। প্রারপও কিছুকাল ভোগের 
তারা নাশ হয়। আত্মার শরীর-সম্ধকধ লাশ হলে এফুশ রকমের দুঃখের 
নাশ হয়| ইহাই মোক্ষ । মোক্ষ অবস্থায় আত্মা নিজের অভ স্বরূপে 
অবস্থান করেন। কারণ, আত্মার সহিত মনের সংযোগে জীবে জ্ঞান 
হয়। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ ইন্দি়-জন্য-_কাজেকাজেহ অনিতা । ততচ্জান 
হলে মন ও আত্মার বিচ্ছেদ ঘটে । সেই হেতু জ্ঞানেব? নাশ হয় এবং 
প্ড়ের মত অবস্থ।ন করেন। 

তারা আবও বলেন, পবমাণুই জগতের উপ দান কারণ । চেতন 
বর্গ জগতের উপাদান কারণ হলে জগতের সর্বত্র চৈশন্টের উপলব্ধি 
হোত | কারণ-দ্রব্-সমবেত-গুণ কার্ধা-দ্রব্যে সজাতীয়-গুণ জন্মায় । 
সাদা হতো থেকে কাল কাপড় হয় না। ব্রহ্গ যাঁদ জগতের উপাদ্দান 
কারণ হতেন তা হলে তাঁর চৈতন্-ধর্্ম ভ্রগতের সব কাধ্যে দেখা যেত । 
কিন্ত তা যখন দেখ! যায় না তখন তিনি জগতের প্রক্কতি বা উপাগান 
কারণ । 119657121] 08056 ) হতে পারেন লা। 

বৈশেষিক ও ন্তায় মতে আত্মা আগন্তক-চৈতন্ত অর্থাৎ মনের লাজ 
যোগ হলে চৈতন্ঠ তাতে আগমন করে। আর সাংখ্য-বেদাস্ত মতে 
আত্মা স্বযং-চৈত্তন্ঠ বা চৈতন্ত-স্বরূপ | সাংখ্য-কারিকায় ১৭ কারিকার 
তত্ব-কৌমুদী-টাকায় বাঁচম্পতি মিশ্র যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাতেই কণাদ 
আত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলেন ভা খপ্ডিত হয়েছে। নিম্নে তার 
জনুযাদ দেওয়। গেল। ] 


জোট, ১৩৩৪ ] আত্ম! ২৭৭ 


ংধাত-পরার্থতাৎ ত্রিগুণাদ্দি-বিপধ্যয়াদধিষ্ঠানাৎ | 
পুরুষোএস্তি ভোক্কৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ১৭ ॥ 

পুরুষের ব! আত্মা অক্তিত্ব মানিতে হয় । কেন ন! (১) সংঘাত-পদার্থ 
, ষাহারা একত্রে মিলিয়! কাম্য করে । পরের প্রয়োজন দিছ্ধ করে 
901০০6) (২1 সংখা পদার্থ গুণ ; (৩। অখিষ্ঠাতৃত্ব এবং মুদুক্ষত্ব জড়ের 
থাকিতে পারে না। 

তব্বকৌমুদীর অন্তবাদ । (১) অবাক্ত, মহত্তব্ব প্রতৃতি ছাড়াও পুরুষ 
আছেন । কারণ, সংঘাত-পদার্থ (যাহারা একত্র মিলিত হইয়া কার্য 
করে । সকল পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে । যেমন শয়ন আসন অভাঙ্গ 
কা তৈল প্রভৃতি সংধাত-পদার্থ। সংঘাত মানে মেলন বা মিলত 
বণ্ত' শয়ন বা বিছ্বান। বলিতত আন্তরণ (চাদর উপাধান ৷ বালিশ 
প্রভৃতি । শরীর বলিতে পঞ্চভৃতের মেলন। এইরূপ মিলি পদার্থ 
সবই পরের | ১11)1906/ আই) । সেইরূপ শ্িথ ছুঃখ মোহ বা সব 
রজঃ তমঃ এই তিন গুণের মেলনে হইয়'ছে বলিরা, অবাক্ত মহন্ত ও 
অতঙ্কারাদি সংধাত জড় পদার্থ 00160) পরের 501১)2০%) অভীষ্টই সিদ্ধ 
করিবে । যদি বল, শরীরাদি সংঘাত-পদার্থই ত আরাম কা তো 
করে তথন অদংছত আত্মার আবার প্রয়োদ্ষন কি? প্রয়োজন আছে। 
দেহ ভোগের কারণ বা যস্ক। গুণ গুণকে বা! জড় জড়কে ভোগ 
করিতে পারে না । এমন পদার্থ মানিতে হইবে যাহ|। অন্রৈগুণা ব" 
নিগুণ, জড় নয় এবং বিবেকী ব:জ্ঞ। আবার দ্রেখ, একটি সংঘাত-পদার্থ 
ব্দি অপর সংধাত-পদার্থের ভোক্তা হয় তাহা হইলে আবার সেই সংঘাত- 
পদ্দার্ধের ভোক্ত। অপর সংঘাত-পদার্থের কল্পন। করিতে হইবে। এইবপে 
অনবস্থ-দোষ ঘটে অর্থাৎ সিদ্ধান্তের আর শেষ হয় না। ব্যবস্থার সম্তাবন! 
থাকিলে অনবস্থা ঘটান উচিত নয়। তাহাতে গৌরবই . ভালই । হয় । 
অলখা পরার্ধের (501)15০0. আর কল্পন। করিতে হয় না। সংহত ধর্মের 
সহিত পরার্থত্বের অন্বয় করিয়া গৌরবন্থানি ( গোলমাল স্থষ্টি' করার 
কোনও কারণ নাই। ন্থায়বান্তিক তাৎপধ্যটীকাতে দৃষ্টান্তের সকল 
ৃষ্ট-ধর্ম্মের অন্ুক্ধোধে যদি অনুমান করিতে ইচ্ছ! করা যায় তাহা হইলে 
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সকল অনুমানের উচ্ছেদ প্রসঙ্গ হইযা থাকে, ইহা আমরা দেখাহয়াছি। 
অনবস্থ-দোষ দূর করিয়া পরটিকে (90150 অসংহত ভাবে গ্রহণ করিলে 
উহ অভ্রিগুণ অর্থাৎ স্ুখাদি রহিত) বিবেকা, অক্ষয়, অসাধারণ, চেতন? 
অপ্রসবধন্মী ! অপরিণামী ) হওয়া চাই । ত্রিগুণ সংহতির দ্বারা ব্যাপ্ত! 
যাহা কিছু কিগুণ তাহাই সংহত । পুরুষ তিগুণ লহেন অতএব সংহতও 
নহেন। যমন যিনি ব্রাহ্মণ নহেন তিনি কঠ শাখীও নহ্কেন। আচাষা 
ঈশ্বররুষণ যখন পুরুষ অত্রিগুণ বলিয়াছন হন উ্তা আঅসংহতও বুঝিতে" 
হইবে। 

(১. অব্যক্তের এরণ্ত সুক্ষ আছেন তাহাব অপর কারণ "অধিষ্ঠান? ! 
ঘে সকল পদার্থ স্বখ-্ংখ মোহাত্মক বা সবধ্বজ£হমং গুণের দ্বাতী নিশ্িভ 
তাহারা সকলেই পবেপ দ্বারা অধিষ্িন ' যেমন বাদি । সারথে দ্বাব? 
অধিষ্ঠিত লা তইলে রথ ছলে না। বুদ্ধাদিও রথের আগায় তিগুণাত্মক, 
অতএব উহারও অধিষ্ঠান দরকার | উহাই ভিগুণের আুরিক্ত আত্মা । 

। 9) অপর কারণ [ভাক্ভভাব অনুভবিভৃত 1 ভোক্ভভাব মানে 
ভোগা সুথ এ দুঃখ । প্রথমটি ই, দ্বিশীয়টি অনি? আঅভএব সুথ দু 
যাহার অন্নকুল প্রতিকূল এমন একজন জ্ঞাতাক প্রুয্মোজন । এই জ্ঞান 
বুদ্গাদি হইতে পাবেনা । কারণ স্রথ-্ঃথান্ুক বুগ্গাদি কি কবিয়া 
স্থথ-2ঠাথব ভোক্তা হইবে । আভএব হাতা প্রথ-িগুটতআক নহে তাভাবই 
স্বণে রাগ এবং ছুঃখে ছেষ হইতে পরে আনে গৌডপাদ জামী) 

বলেন, বুস্ধাদি পদার্থ ভোগা অর্থাত তত, উছগা কাভিরেকে দৃপ্ত সিদু 
হয়না ঠখাদি স্বরূপ বলিয়া প্ুধিবাদির আয় বুদ্ধতাদি 9 ₹শ্ পদার্থ, 
অতএব উহার দ্র্াব প্রয়োজন অছে। উহা আহা! 

, এ... অপর প্রমাণ টৈবলা-লাভচ্ছা | বুদ্যা্দি প্দাথ সুথ-ঃখ 
স্বভাব । যাহা সুগ-দ্রইগ-ন্বভাব তাহা মুখ হইতে মুক্ত হইবে কি 
করিয়া? ভাবটি যডকাল--স্বভাবটিও ততকাল থাকিবে । যাভার যাত' 
স্বভাব সে তাহা কখনও নুযাগ করিতে পারে না। আত্মার স্বভাব 
জ্ঞান অতএব মুক্তিতেও জ্ঞান থাকিবে, আত্মার স্বভাব গ্ুখ-ছঃখণুন্তা 
অতএব মুক্তিতে নিগুণ পুরুষই হৃখ-হুঃখশূন্ধ হইতে পারে। 
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আত্মা আগগ্ধক-চৈতন্ধ নহেন তিনি ন্দয়ং-চৈতন্ত, আচাষা শংকর 
উহ] বেদান্ত দর্পনে আলোচনা করিয়াছেন । 
(জ্ঞানতঞএব ॥ অব পাত সু ১৮।॥ 
শংকরানন্দ-রুত দাপিকা জ্ঞো নিতাটৈতন্বূপোহয়মাআ! অতএবোখি 
পন্তাসম্তবাদদেন পরমাক্মবৎ । 
হতরার্থ। “যেফেতু আত্মার উৎপাত প্রুলয় পাই, অপিকত ব্রহ্ম 
উপাঁধিবশে জাবভাব প্রাপ্ু, সই আআ্সা নিতা-চৈতলরূপী, আগস্থক- 


চে 
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ভাযা-তাহপধা । পর্ব-পশ্দশাখিমন অগ্নির সভিত ঘঃটর সংযোগ 





ঘটিলে, ঘটে লৌঠি৮৭ জন্মায়, .নইব্ূপ মনেক সভিহ আম্মার সংযোগে 
আম্মার চৈতন্যশ্ণ জন্মায় । "আাগন্থিষার্থ-সিকর্ষে জ্ঞানস্ত হীবো- 
ভাবশ্চ মন্দা লিগম্‌ (৩1১।- বৈশেষিব “আত্মা, ইন্ড্রিন এ বিষয়ের 
সন্বন্ধ বিছামানে 5 অধিগ্কনালে দা জ্ঞানের উতৎ্পন্তি অন্রৎপন্ডিৎ তাহা 
মনের অগ্রমাপক জলির ৮. আমু নিভা-চৈতনরুপী হইলে স্ৃপ্ত ও 
মুচ্ছিত অবগ্তাপ ছোন থ্কিত। ও সকল অবস্থায় চৈতি থাকে না 
ট্রি সকল অবস্থাবি পদ লোকেব' এল আমরা অচেতন ছিলাম, কিছুই 
ক্রানিতে পারি নাঙ্ট । আমা ধন কণলত আোতন কখনও অচেতন 
ভন উপল নিশ্চয় আহা নভা ইনি নহেন 1 “ন্বাদাগমিকইল । তা!দ 
বৈ এঅন্মান ছাবা আমা সিদ্ধ ইত না, আগজ ন্থারাত জানা দায়।” 
সি্থান্ত পঞ্চ শ্রী তমা বিজ্ঞানমানন্দং ব্র্থ। (বুই তামা, 
সন্চাং জঞানজনস্ত- এঙ্গ (ভিত ২১০) অলস্তরোতবাহাঃ রুতস্্ই প্রজ্ঞান- 
ঘল এব (বুঃ 5৫1১৩, অশ্রু আ্রপ্রানভিদটকশীতি (বৃং ৪1৩ ১১ 
অত্রায়্ং পুরুধঃ ং ডেযতিভবঠি বু ছাত 2 নহি বিজ্ঞাতুবিজ্ঞাতে- 
বিপারিলোপো বিগ্ভতে 1 বু 512৩5 0, অথ যো বেদেদ জিদ্রানীতি স 
আত্মা (ছা ৮১২৪), যবে ৫ পণ্যতি পশ্ঠনবৈ তগ পশ্থাতি নহি 
দ্রইদূ টেবিপবিলোপো। বিদাতেহবিনাশিত্বা় তু তদ্দ্বিতীয়মন্তি হতোহস্টাদি- 
ভক্তং যত পন্তেৎ (বৃ, ৪1৩.২৩ বিজ্ঞান ও আনন্দই ব্রহ্ধ* এত্রঙ্গ 
সত্যন্ঞানাননাত্বরূপ, পতরন্ষের অন্তবাহা লাই, তিনি পুর্ণ ও জ্ঞানবানঃ” 
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তিনি স্বপ্ত হন না, স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন, থাঁকিয়। লুপ্ত-ব্যাপার ইন্দ্রিরদিগকে 
দেখেন,” "সেই সময়ে এই পুরুব স্বয়ংজেতিই” “হিনি বিজ্ঞানের জ্ঞাতা, 
সাক্ষী, তাহার বিলোপ নাই,” “আ্রাণ লইন্েছি, ইত যিনি জানেন, তিনিই 
আত্মা” “আত্ম! সুপ্তিকাগে দেখেন না এমচ নি, দেখেন, অথচ দেখেন 
নাও উষ্টবাই দেখেন না) বিলি দৃষ্টির ড্রঈ! অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা তিনি 
অবিনাপী, সেই ভ্রস্ত তখনও াহার বিয়োগ হব না। ততকালে দ্বিহীর 
থাকে না, কেবল তিনিই থাকেন, অন্য সময় হা হইতে এসকল দু) 
বিভক্ত হয়, ভাই তিনি তাহ! দেখেন | ইত্যাদি শ্রতিবাকো আত্মাকে 
নিতেযাদিত চৈতষ্গ বল! হইয়াছে । 

পুর্ব-পক্ষ-_। অনুমান ) আত্মা যদি নিতা-আটান-কূুপই হন, চা হইচল 
ইন্দিয়ের প্রয়োজ্ঞন কি? কাষাই বাকি? 

পিদ্ধান্ত পক্ষ-ভাহার দারা গন্ধাদি [শন বিশেন বিষের পরিচ্ছের 
€নিদ্ধারণ ) হইয়া থাকে । বুক্ষতলে দাড়াইয়া থেমন ড্র! একই আকাশকে 
পত্রের মধা দিল্লা বহুরূপ দোখে, তমনি একই আয্মা ইশ্দিয়ের মধ দিয়া 
নিক্ষেই নিজের বিশেল বিশেষ বিভিন্ন ভাবের উপলর্ধি করেন । 

পুর্ব-পক্ষ-কিন্ছু নুর্ছা ও সুযুপিতে ত আত্মান জ্ঞান থাকে না? 

সিদ্ধান্ব-পক্ষ--ওঁ সমস্ষে আত্মা ভঙগৈহল হন না, অচেহন-প্রায় 
হন। এ অবস্থা চৈতগের অভাঁত ব“তঃ ঘাট ল", বিস্য় তার অভাব বশর 
ঘটে। পরিশ্রাস্ত হইয়া! মানুষ বিশ্রাম করিত, রূপ শাস্তি বোধ করে, 
স্থযুপ্তি হইতে ফিব্রিয়া আসিয়! বলে? সুখে ছিলাম । একটা অষ্পষ্ট স্ুথ- 
স্বৃতিতাহার থাকে | সেই জন্ ছ্বানও থাকে" কেবল প্রকাশ বন্বর 


অভাবে প্রকাশক পদার্থের অনভিব্ক্কি ঘটে, প্ররুতপক্ষে তাভার স্বরূপেব 
অভাব ভয় না| হার্যা মেঘাবৃত হইলে স্থানার অশ্রাব হয় না| দেখা 
সায়, চক্ষুর পীড়াঁয় লোকে দেখিতে পায় না। কিন্তু পীড়া সারিলে 
দেখিতে পায় । এই হেহু বলিতে হয়, পীড়' কালে দৃষ্টি শক্ষি অনভিবাক্ত 
:00110870) অবস্থায় ছিল। মুগ্ছাদিকালেও তাহাই হইয়া থাকে । 

অতএব বৈশেধিকের আত্ম! সম্বন্ধীয় ধারণ! শ্রুতি ও তর্কবাধিত | 
পরবর্তী অধ্যায়ে কণাদের গ্রগৎ-কারণ পরমাণুবাদ থণ্ডিত হইবে। 


_বাসুদেবানন্দ 


টমাম্‌ আ কেম্পিম্‌ 


৯ 


“একং স্িপ্রা বতধা বদগ্তি”--একই সতাকে জ্ঞানিগণ বহ্্‌- 
প্রকারে পলিযা পাকেন | পুথিবীব বিভিন্ন ধন্মসমূহ একই চিরন্তন 
স্যার দেশ কাল পাত্রাক্রধায়ী বিতিন্ রূপ মাত । "খজুকুটিল-নানীপথ- 
জুসাং নৃণামেকো গথাদ্ূমসি পয়দামর্ণবইব”-বিভি্র পথ বতিয়া নীগুলি 
যেমন একই সাগরে আপিয়া মিশিনা থাকে ভেমনি সরল কুটিল নান! 
পগে মানবজ্জানি এক ভগবানের অভিমুদেই  টলিয়াছে_ বহুপূর্বের 
আবিষ্ক্ এই কথাটি সতাতা এইষান যুগে দক্ষিণেখরের সিদ্বসাধক 
শ্রীরীরামকুষ্ণ পবমহংসদেব নিজ জীবনে সাধনার দ্বারা প্রমাণিত 
করিয়াছেন | শ্বাণী বিঃংকানন্প বিপ-মানব-সমাচ্ছে এ প্রণালীর সতোর 
বাঁণাই প্রচার কবিয়া গিয়াছেন । 

প্রচ্ভাক পর্ধেরই দুইটি অন আছে-একটি বাহা (1:96০70) 
এবং অপরটি অন্তরঙ্গ বাগুপ্ত 125১:৮170 1 ধন্মে ধশ্মেযে বিরোধ 
দুই হয় তাহ! শুধু বাহিক অগঙ্গান পদ্ধতি লইয়া; মুল তব সম্বন্ধে 
ধন্মে ধশ্মে কোন পাখক। নাই । পুথিবীর ইত্চহাসে এমন এক 
সময় ছিল, যখন ক ধন্মীবলম্বী মলে করিত, তাহার নিজ্তেরটিই একমাত্র 
সত্য, অঙ্গ সকল জাল জুয়াচুরি, বাজে ভ্বিনি্‌ মাত্র । প্রাচীনকালে 
এক্প গোড়ামির গণ্য নানা অনর্থ সংঘটিত ভষ্টয়াছে। ধম্মের নামে 
ষেরভ্তপাত হইয়াছে, রাজনৈতিক কারণে তাহার শতাংশের একাংশও 
হয় নাই। ৌভাগা ও গর্ষের বিষয়-_ভারতবর্ষ পৃব্রেষ্ট বুঝিয়াছিল, 
সতা কান জাতিবিশেষের একচেটিয়া সম্পাত্ত নহে । প্রতোক ধঙ্খেই 
সত্য রখিয়াছে। রকান্তিক নিষ্ঠার সহিত স্ব স্ব ধম্মাচরণ করিলে 
সকলের পক্ষেই ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্ভবপর | এই জন্যই আমরা দেখিতে 
পাই, খ্রীঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারান্গ অশোক দেশে দেশে ধর্ম প্রচারক 


৯৮৯ উদ্বোধন [ ২৯ম বষ--৫ম সংখা! 


প্রেরণ করিবার পুর্কে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন ;ল্মরণ রাগিল 
সকল ধন্বেই সত্যের বাঁজ রহিয়াছে । (তোমরা হাতা নষ্ট করিও ন।। 
উহাকে সন্দভোভাবে পুষ্ট করিয়া তুলিও 1” স্বামিজী এই পুরাতন 
বাণাই নুতন কারয়া ঘোনণা করিলেল। 

৬০ 1715ণ০৯ 0০900107650] (01720, 56 ২0016৮008- 
৯61৮০৯ ৮11) %৪15 £০]207 রড 0006010860৮ ০1 075 
২121)০0)2নহ৬,৮0)5201021960950 07022090075 
2০109৬02৫50 0০০12 09 টে 0০৪৯০ 05 00078108007 
6510305৮001 811 16115107886 8016, 00107 110 1০৮6৯। 
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“আমরা ঠিন্দুজাতি পব্ধশ্মের প্রতি কেবগ যে সহনশল তাহাই 
নতে, আমরা আমাদিগকে প্রভ্যক ধান সপে দক রাহি) আমরা 
হসলমানদিগের সঠিত ভাহাদের মসন্িদে প্রাথন। কারা আরাখৃস্ের 
শিমগণের অগ্নির সমন্গে আমরা পূজা করি, বিদয় সম্প্রদায়ের পক 
ক্রুশ চিঙ্ের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া থাকি আমতা জানা? নিয়হম 
স্বেক কাঠ লোঙাদির পুজা হতে উচ্চতম অদ্বৈ*বাদ, মানপাতআার 
অসামক ধরিবাব-ভাহীকে প্রতাক্ষাভ়ৃত কিবা বিভিন প্রয়াসমা 
আমবা সকল পুশ সংগৃহীত কবরয়া এপ্রদের স্ুত্ে ১৮ অকতকে একে 
গ্রঘিত করিনা ভী অপু গম্পৃ্থরক ছারা বিশলেরতাবি আডন। কয় 
থাকি | বর্তমান লময়ে আমর। গ্রাষ্টী় নশপ্রদায়ের নকট-সংস্পশে 
আনিয়াছি ! এ ধশ্দে চিবস্তন পভ)/ক কি ভাবে রূপ প্রদান কর 
হইনাছে। তাহাতে জান ভগবান ও গলুলোক সম্বন্ধে কিকূপ মতবাদ 
প্রচলিত সে সকল তথা জানিবার ইৎস্ক। স্বাভাবিক! রব 
সম্তাকে কখনও প্রতাযাথটান করে নাই বর“ উহাকে আত্মস্থ করিয়া নিজের 
ধন্মভাগারকে স্থুসমুদ্ধ কারয়। তুলিয়াছে । মনীমানবের মিলনতীথ এই 
ভারতবর্ষে গ্রাচাপকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পথান্ 


ৰ/ 
চু 
চি 


জট, ১৩৩৪ ] টমাস্‌ আ কেম্পিস 


বনু বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মাবলন্বী লোক আসিয়াছে! সন্যান 
সন্ধিৎস্থ ভারতবর্ষ তাহাদের প্রতোকের নিকট হইতে ঘাহা শ্রী হাহা 
গহণ করিয়াছে দ্বারকুদ্ধ করিয়া বাহিকেব আলোক্কে কদনও 
আটকার লাই | গ্রাসায় পধশ্মের সংস্পশ আসা অবপি ভারতবর্ষ প্র 
যশ্তখাট ও তংপ্রব্িত ধর্ম আলোচনা করিয়া আসিছেছে | অগ্যান্থ 
বিষয়েল 2য় এক্ষেহও বাঁজা রাজহযোহন রায় গণ-প্রদশক । ভাঙার 
পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র ও ব্রাঙ্গপশ্ম-প্রচারক প্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
মহাশয় ও এ সম্বন্ধে বিস্তব আলোচনা করিয়াছিলেন । আবামরুষদেও 
সাধনায় খা সন্াকে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন | আামিজী শীষ্টায় 
ধন্দশান্স পর্যালোচনা কবিয়। আয় মগ্ভৃতিব আলোক ছার পরিচালন 
হষ্রা, যে আিনব বাধা করির'ছিলেল তাহা হীহাৰ সব্ভঞাসী 
প্রতিভার জলন্ত নিদর্শন | 

টমাস আ কেম্পিস্‌ প্রণীভ 107100151) 00 0008 বা ঈশানুদরণ 
বছ ভানায় অন্ত হইয়াছে; ইচ্ার মাঙাত্রা কন প্রদ্গে আমিজী 


বলয়খছেন, 
“সব্সেয়ান কা একমত সকল মথাথ জ্ঞানারহ এক প্রকার মন। 
পাঠক হহ পুস্থক পড়িতে শণিতে শীঠায় ভগবচক্ত নিকৃধন্মান পাবি হাজা 


মামেকং শরণ” ব্র্ধ" প্রভৃতি উপনদে পর শু শত প্রততপনান দতিতে 
পাইবেন | দীন তা, আকি এবং দাআাভক্জির পরাকাজা এই হচ্ছেন ছার 
হতে সুত্রিত। এব পাঠ কারতে করিতে জলল্ত বৈরাগা, অস্ত আত্ম 
সমপ্ণ এবং শিবের ভাবে হৃদর উদ্েপত হইবে |” 

পাম বিবেকানন্দ 11011817001 0ম ছিশানুসবণ এব পরম 
ভক্ত ছিলেন । গীতা ও [107118001) স্ববদা ত।হার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। 
তিনি বহুবার বুস্থলে ঈশানুসরণের বৈনাগাব্যঞ্জক স্বপ্রসিক্ধ উক্তিটি উদ্ধত 
করিতেন “৬8101 06৮001065 7 ৪1] 15 ৬৪1৮5০১০০0৮ 19 195 
(০৭ 500. 10 58155. ]]100 9015,” 17399৮15010 12) 
“অসার হইতেও অপার, সকলই অসার, সার একমাত্র তাহাকে ভালবাসা, 
সার একমাত্র তাহার সেবা!" 


২৮৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ__৫ম সংখ্য। 


স্‌ 

ঈশাগ্ুসরণের রচয়িতা! কে তাহা আইয়। বহুদিন যাবৎ বিস্তর 
বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে । ১৭৪১ খু 10)1090101) 91015 লাটিনে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম লিখিত ছিল না। 
কাঁরণ, ঈশান্তসবণের £লখক জগতের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে গর 
ব্চনা করিয়ািলেন, নাম যশ কিনিবার ভরত নহে । প্রাচীন ভারতের 
খষিদের ন্যাব তিনিও লাম ঘশের বাপল| কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । ঈশানুনরণের একস্থানে গ্রন্থকার যথার্থ ই বলিয়াছেন, “তিনি 
যণার্থ জ্ঞানী যিনি গ্রীষ্টকে প্রাপু হইবার ভন্ত সকল পাথিব পদ্দার্কে গো- 
পুরীববৎ জ্ঞান করেন ।” 

বিভিন্ন বাঞ্তিকে ঈশানুরণের রচয়িতারূপে খাঁড়া করা হইয়াছে । 
ফরাসী সমালোচকগণ প্যাবিসের স্থপ্রসিন্ধ বিচারপতি জিন্‌ জ্রার্সেনকে 
(0690) 061581) ঈশানসরণের প্রণেভা বলিয়। নিদেশ করিয়া, 
ছেন। কেন কোন ইটাল'য় লেখক ও বেনিডিক্রাইল (73076010607 
ংঘের সভ্যগণ ভার্সেলি' ৮5105]] ; মঠের অধ্যক্ষ অপর একজন গন 
জাসেনের নাষ উপস্থিহ করিয়াছেন । ফ্রেমিদ্‌ এবং অধিকা * জাম্মান 
লেখক টমাস মআ' কেম্পিলুক উত্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । ইঈশামরস্রণের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ঘে সকল হস্তলিখিত 
ব' মুদ্রিত সংক্রণ পাৎযা গিবাছে তাহাতে টনানকেই গ্রন্থক। রর্ূপে 
দেখা যায় । 0810 7150৩ নামক আনৈক বিত্যাত পণ্ডিত টমণস 
আ কেম্পিসের রচিত অন্ঠান্ত পুস্তকের সঙ্গে ঈশানুসরণের তুলনা করিয়! 
দেগাইয়াছেন, উহাদের মধো পরস্পর ভাবগত, ভাষাগত সাদৃগ্ত বহুল 
পরিমাণে বিদ্যমান । এই সকল প্রমাণের সাহাযো তিনি টমাস্কেই 
ঈশানুসরণের রচয়িতা! বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ' বর্তমানে অধি- 
কাংশ সমালোচকই এই মতের অনুবর্তন করেন। টমাস আ কেম্পিস্‌ 
ঈশানুসরণের রচয়িতা হউন, আর না হউন তাহাতে আমাদের 
কিছু যায় আসে না। যে অনুল্য উপদেশদাল! এ গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে 
তাছার আন্বাদ গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই আমরা ধন্য হই। টউমাস্‌ 
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নিলেই এ সন্ধে তাহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন। “ইহ1 ২1 উহা] 
কে বলিল তাহার অভসন্ধান করিও না, কি বলা হইল তাহাতেই মনযোগ 
প্রদান কর 1» 


( ক্রমশঃ ) আধ্যাপক-_ শ্লীরাসমোহন চক্রবন্ী এম-এ 


ভারতীয় সমস্যায় জাতিভেদ 


মান্তযের মন স্বভাবতঃ বহিশূর্থী । তাহ ইহকাল সব্ান্গতাই তাহার 
কার্ধপ্রণালীর প্রধান নিষাঁমক | যেদানে দৈঠিক শ্থথ মাত্রই আদশ, 
স্বতাঁবতঃই সেখানে উহ1 লাভের জন্য পরস্পর শীব্র প্রতিযোগিতা ও 
াহার পরিণতিশ্বরূপ দুর্বলের বিনাঁশে সবলের মস্তরকোত্তলন বা ১5১৪1 
০100 ?595:প মতবাঙ্ের প্রাধান্য বিস্কমান | এই নিম্মম প্রতিযোগিতা 
ছর্বলকে পদদলিত করে, এমন কি তাহার লোপ সাধনে প্রয়াসী হয়। 
কিন্ত সব্বকালে ও সর্বদেশে এই তথাকথিত দূর্বল ও আপাতদৃষ্টিতে 
হীন জাতি সমূহ সমাজের ভিত্তিরূপে বিস্কমান থাঁকিয়! উহার পুষ্টিলাধন 
করিয়াছে। সেইজন্য প্রবল প্রতিযোগিতা চিরস্তন প্রথান্ুবায়ী আজও 
জগতের কি ঘোর অনিষ্টোৎপার্দন করিতেছে, চিন্তাশীল মাত্রেরই উদ্া 
ভাঁবিবাঁর বিষয় | 

ইংরাজীতে দুইটি কথা আছে, একটি-11£1%. বা অপরের নিকট আমার 
কি প্রাপ্য আছে তাহার দাবী; আর অপরটি-_-001 বা অপরের প্রতি 
আমার কি দেয় আছে তাহার সমাক্‌ জ্ঞান । অতি প্রাচীন কাল হইতে 
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প্রাচা ও পাশ্চাত্য তই বিভিন্ন জাতি এই সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবদ্য়ের উপর 
পৃথক পৃথক ভাঁবে আপনাদের জাতীয় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । 
প্রাচা চিরকাল অপরকে তাহার ভ্তাযা অধিকার প্রদান করিয়া আসি- 
য়াছে। এমন কি নিজের অবপ্তস্তাবী প্রয়োজনকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া 
আত্মপ্রদান ৪ পবহিতচিকীর্যারূপ আদর্কে প্রাচা চিরকাল আপন 
ভীবনাদর্শরূূপ গ্রহণ করিয়াছে । কারুণ, ভ্যাগই শ্রীজ্রাতির মুলমন্্র। 
কিন্ত এ ভাবের শিথিলতা বা অন্াবই পাশ্চাতা ছ্বেশে 91075158] ০01 
(07০ 71-৭রূপ মতবাদের হট করিয়াছে ইহা প্রতাক্ষ | 

আবার প্রাচা ও পাশ্চাঁভা সমাজ-গঠন-গ্রণালীতে আর একটি প্রবল 
পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রা জাতি, ধর্ম বা আবাত্সিকতারূপ ঠিন্ভির উপর 
আপন জীবন প্রতিষ্ঠা করায়, জাতি বা সমাজের অঙমাত্রকে দক্ধ্রাঞো 
পূর্ণ স্বাধীনতা গ্দান করিয়াছে ও তাহার ফলস্বরূপে ধশ্ম-্রগভে প্রাঁচা 
জাতি সকলের অগ্রগামী । কিন্ত পাশ্চানা জাতি ন্যক্তি ও সমীজগত 
ইহিক উন্ননিকেই জীবনের প্রধান লক্ষারূপে গ্রহণ করিয়। ব্যক্রিমাত্রকে 
সামাচিক ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে কিন্ত ধর্ম-রাজো 
পাশ্চাভা জাতির বান্তিগভ স্বাধীনতা নাই | সেইভ্রঙ্ট সামাজিক উন্নতির 
দিক দিম পাশ্চাতা জাতি অসাধারণ ভাব উৎকর্ষ লাঁভ করিয়াছে, 
কিপ্ত ধর্মরালো তাহারা পশ্চাৎ্গামী । আবার প্রা জাতির জীবন 
ঠিক উহার বিপরীত ! কেননা স্বাধীন ভাই উন্নতির মূলমন্ত্র, মুক্তিই 
আত্মার দখার্থ স্ব্ূপ। মুক্তি বাঁ স্বাধীন ভাব যেখানে শআত্মপ্রকাশে 
অসমর্থ হইবে উন্নতি সসথানে সুদূর পরাহত । 

প্রাচা জ্রাতি বর্তমানে শিক্ষাঃ শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের অভাবে অধঃ- 
পতিত ও পদদলিত । নূতন জাগরণের সঙ্গীব প্ররণ। প্রাচ্য জাতিকে 
আত্মমুক্তির পণ্য'ন্সন্ধীনে নিয়োগ করিয়াছে দ্য, কিন্থ অন্ধকার প্রান্তরে 
দিশাহারা পথিকের স্তাঁয় তাহাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হইতেছে। 
আবার অন্ঠদিকে ইহকালসর্বন্ব ভাবের উপর অনাস্থা সম্পন হইয়া 
পাশ্চাতা জাতি হতাশ প্রাণে কোন উচ্চতর বস্তর অনুসন্ধানে প্রয়াসী । 
প্রাচা--অভাবের, ও পাশ্চাত্য--ভোগাধিকোর প্রবল তাড়নে পরিশ্রান্ত । 
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বর্তমানে আাব একটি আঅনিকর সামাজিক প্রথা প্রাগা জাতির, 
প্রধানতঃ ঠিন্দাদেব মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়! হলাহলের ভায় তাহাদের সর্ববনাশ 
সাধন করিতেছে । ইহা বর্তমান *ভুত্মার্গ | হিন্দুর অধঃপতন, হিন্দুর 
পরাধীনতা ও লাঞ্চন!, জাতি বা িঙ0927 হিসাবে পদে পদে 
হিন্দুধ অরুতকার্ধাতা, অজ্ঞত। ৪ অপামগ্রস্য ইন্যাপ্রিব পশ্চাতে যে সমস্ত 


€. 


ভয়াবহ কারণ বিগ্ঠঘান_-ছুত্মার্গ চাহাদের মধো অন্যতম । 

এই গেল বিভিন্ন সমস্তার কথ! । উহাদেল সমাধান হ্েতু সভাক্ষাতি- 
নিয় চিরকালই যহ্রপর ভইয়াছেন । কিন্তু সামান্সিক কলাণিকর প্রণালী- 
নিয় স্বর ৪ সর্বকা্ল মানবজ্জান্চির অপশেন মঙ্গলসারন করতঃ কাল- 
প্রবাহে পারিপা্সিক অবগ্তার বিবির পর্িব্ন ৪ পরিবদ্ধীন “হু 
সামাজিক আলাণপাধন ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষ্পয়োজ্ন এবং সময় সময় 
অশেমবিধ অকল্াযাংণরুও হেতু হইয়া উঠে, আব উপযুক্ত বিচারসম্পন্ন ও 
পর্বাপবদশী নব অভাবে জানদৃষ্টিবিহীন সমাজ প্রায়শঃ বিরত * 
অধঃপতিত অবস্থায় জম্পর্ণ নিস্য়োজ্রন প্রাগীন পলানিকের অন্ধ অনুকরণ 
করনত আপনা ৭ দেন সন্দনাশ সাধন কমে । আমাদের খমিএপ্রবনিত 
প্রণালীনি5যের বৈরুত ৪ বিস্রশ পরিবর্তনের ইহ্কাই মল কারণ । 
স্তরা" মূল প্রণালীর নিন্দ ন' কনিয়া যদি উহা কি, বর্ধমান সমাজে 
উচ্ভাপ্দের প্রাথাগ কিভাবে হইলে এবং কোন কেন্দ্রে উত্তাদের সংস্কার 
সাধন করিলে দেশের ও দশের সর্ববিধ মঙ্গল হইবে তাহার চিন্তা করা 
প্রায়াজন। 

সমাছ ৪ সমান্র-ধাশ্মব উন্নতিহেতু ভারতীয় গ্রমিগণ প্রাচীনকালে 
দে সমস্ত পন্চ৷ অবলম্বন ও নির্দেশ করিয়াছিলেন, জাতিভেদ কা চাতুববর্ণ 
তাহাদের মধো অন্ঠতম। জাতিভেদ ও ছুঁৎমার্ঁকে এক মনে করিয়! 
বর্তমানকালে ধাভারা একের দৌষে উভয্মের অন্তিত্কে চিরকালের 
জন্ত নিশ্মমভাবে লোপ করিতে চান, ভারতেতিহাস সঙ্থক্ষে তাহারা 
অজ্ঞ এবং পৃঙ্থান্ুপু্গ জ্ঞান থাঁকিলেও বিচার ও প্রয়োগশক্কিব 
একান্ত অভাবে তাহারা হীন-দশাগ্রস্ত সন্দেহ নাই । উন্নতি ও 
জাগরণের জন্য যে ন্তাতি আপন প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া অন্ধক'রে 
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ডিল ছু'ঁড়িতে যাইবে, পদে পে অক্ৃতকাধ্যত| ও লাঞ্চনাই (সে জ(তির 
উপযুক্ত পুরস্কার । আর ভয় হয়, সম্ভবতঃ সেইজগ্হই আজ আমাদের 
প্রতোক প্রয়াস বিফল হইতেছে। বৈরিককাল হইতে আজ পর্যান্ত 
ভারতের ইতিহাস ধন্ম বা আধ্যাত্িকতাকেই আপন জীবনের প্রধান 
ভিত্তিন্ূপে অবলম্বন করতঃ ই ছীচেই নিজ নমাক্স-শরীর গঠন করিয়াছে 
এবং চাতুর্বপ্য প্রভৃতি প্রণালী দ্বারা উহার পুষ্টি এ পোষণ করিয়াছে? 
ইহা ইতিহাস-প্রদিদ্ধ! সেইজগ্ভ মনে রাখিতে হইবে, ভারত যে সমা 
স্থটি করিয়াছিল--যাহার কন্কালমাত্র লইয়া আজ আমর) বিবাদরত-- 


ধর্ম বা অপরোন্সণনুতূতিই সে সমাজের মূল লক্ষা ছিল, আর নিম্বর্ণ সমূহ 
পারিপার্থিক অবস্থায় আপন আপন সং প্ররুপ্তি নিভয়ের প্রেমোতকষ 
সাধন করতঃ যাহাতে ভারতের শ্রেষ্ট আদণ ব্রাহ্গণঞ্থ লাভ করিতে পারে 
-ইহাহী ছিল জাতিভেতদির মূল লক্ষ্য। উহ। আজ আমরা বিশ্বৃত 
হইয়াছি_-আর সাহার ফলও প্রত্যক্ষ করিছেছি । 

পুর্বোল্লিপিত সমস্তানিচয়ের সমাধান এ প্রাচীন জাতিশেদ প্রণালী 
দ্বারা কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে, আমরা ক্রমশঃ তাহা দেখিব। 
এখন জাতিভেবের সূল হেতু ও উদ্দেশ্য সম্দ্ধে ভীরতের ইতিহাম কি 
বলেন, দেখা যাক | বেদে জাতিতে? সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই । 
কেবল ব্দোন্তর্গত পুকুষস্থক্ের একস্থলে আছে, “এই পুরুষের মুখ হইতে 
্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শুদ্রের উৎপত্তি 
হয়” (ত্রাঙ্গণোইস্ত মুখমাঁসীৎ ইত্যাদি )। আমাদের বিশ্বাস, ইহা 
রূশকচ্ছলে উল্লিখিত হইয়াছে । কেন লা জ্ঞান ও আধ্াাত্মিকতার 
বাহবিকাশ হেতু শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ ও মস্তিষ্ই প্রধান অবলশ্বন। তাই 
জ্ঞান ও ধর্মের অনুশীলনর্ত শ্রেণাকে ব্রাহ্মণ আখ্যা! প্রদান কর হইয়াছে। 
এঁহিক বা আধ্যাত্মিক প্রণালী মাত্রে বিদ্ব প্রদানকারী এবং লুণ্ঠন ও 
এতজ্জাতীয় হীন কর্মে রত অসত)দ্িগকে দষনের জন্য বাহুবলের প্রয়োজন ) 
আবার ব্যবসা বাণিজ্য ও গোরক্ষা হেতু উরুশক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
তাই যেসকল লোক এই সমন্ত প্রয়োর্রন পূরণের জন্ত বিভিনন করে 
শক্তিমান হইয়াছিলেন ত্রাহাঁদ্দিগকে তদনুসারে ঈশ্বরাঙ্গের বিভিন্ন অংশ 
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হইতে এবং | জে্াপরায়ণ শ্্ব জাতিকে অপেক্ষাকৃত হীন অঙ্গ প্ 
হইতে উৎপন্ন বলিয়া উল্লে করা হইয়াছে । ইহারই অনুরূপ উক্তি 
পরবন্তী কালে গীতায় দেখা যাক্স; ঘ৭1--“চাতুর্র্যং ময়া স্্ং গুণ 
কন্্রবিভাগশ$ ইতাদি। আবার মহাভারতে দেখা যায়, সৃষ্টির 
আদিতে সত্যযুগে নকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, আবার পরবর্তী সত্যযুগে 
সকলেই পুনরায় এ ব্রাহ্গণ-পদবীতে উন্নীত হইবেন । আবার স্থানে 
স্থানে দেখা যায় ক্ষত্রিয় যথা বিশ্বমিত্র ব্রাহ্মনত্বে উন্নাত হইলেন । 
তারপর বেদবিভাগকর্ত। ব্যান, 'দবধি নারদ ইত্যাদির জন্মবৃত্তাগ্ 
স্মরণ করিলে বুঝা ঘাঁয়, ভাতিভেদ পুরুবান্ুক্রমিক ছিল না। যেখানেই 
জন্ম হউক ন। কেন চে ও সংসর্গগুণে সকলেই ত্রান্গণত্বে উন্নীত হইতে 
পারেন, আবার ব্রাঙ্গণকুলে অন্মগ্রহণ করিয়া 9 ধাহারা তদুপযুক্ত কর 
করেন নাই সমাজে 'াহার! ব্রাঙ্গণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহারথী ফত্্রাণাচাধ্য ও ক্ষত্রিয়োচ্ছেদকারী পরগুরামের 
নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার পরবন্তীকালের ইতিহাসে 
দেখা ফার, শঙ্কর প্রমুখ মহাপুরুষগণ বহু নীচ জাতিকে ব্রাঙ্ষণ-পদবী 
প্রধান করিয়াছেন *। কিন্ত কালবণে সমাজ মাঙ্জেই পোষ প্রবেশ 
করে। সমাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী সমূহ আপন আপন প্রাধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
অন্য জাতিভেদ প্রণানীকে পুরুযানুক্রমিক করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু 
পরবস্তীকালে ই পুক্রযানুক্রমিক জ্রাতিভেদ প্রণালীও নানার্ূপ কঠোর 
নিয়ম প্রণালী সহায়ে হিন্বু্জাতির অশেষ কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইয়াছিল । 
ভ্াতিভেদ, প্রধানতঃ সমাজে সুশৃঙ্খল স্থাপন করত: ব্যক্তি মাত্রকে 
তাহার অধিকৃত কর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অস্তো্নতির সম্পূর্ণ সুষোগ প্রদান 


* প্বামী বিবেকানন্দের 1116 মাএ ০৫ 17019 নামক বক্তৃতায় 
আমরা ইহার বিশেষ আভাঁষ পাই । যথ! £__ 
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করিয়াছিল । এব" ইহ্থা বাদ দিলেও ওঁ কঠোর নিয়ম প্রণালীত্বাবা দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত এ জাতিভেদ প্রণালীর সহায়তায় ভারতের মাতা বিশেষত্ব, 
ভারতের যাহা হৃদয়ের জিনিষ, সেই অধাত্সবিষ্ঠা ও জ্ঞানচর্চটা ভারত 
নিজ বক্ষে সাদরে লুকায়িত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ 
এই সম্বন্ধে এক স্থালে বলিয়াছেন) “1306161019017010 065] টি 
585065 010 01010 10255 08000 98191-11100015 (7) 9100, 
7105 08505102709 ৮8115৭81000 0710) লা] 501দৈ 01177851018 
77160 ন70. 5010৩051700 চি10010 00009510160 77621 
(10001), জাতিভেদ না গাঁকিলে সংস্কৃত সাহিতা বিলুপু হইত। 
এই জাতিভেদই সর্ব প্রকার বৈদেশিক আক্রমণেন বিরুদ্ধে সুদ ও 
অভেচ্ক। 'প্রাকার নিম্দ্ীণ করিয়াছিল। ইহা অতি সত্য কথা। 
বৈদেশিক আক্রমণের কপা ছাভিয়া দিলেও বৌদ্ধ 'অভ্যু্থানর সঙ্গে সঙ্গে 
এই জ্ঞাতিভেদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আবস্ত হয় । আবার বৌদ্ধগণ 
সম্পূর্ণ বেদবিরোধী ও নাস্তিক ভইয়! উঠিয়াছিলেন । কিন্ত কাঁতিভেদ- 
রূপ সুদৃঢ় গ্রাকার বিগ্যা্ান থাকায় বৌদ্ধ ও হিন্দু পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে 
শিক্ষা দীঙ্ীব দ্রিক দিয়! পরম্পবের সভিত্ত মিশিস্ত পারে নাই । শিক্ষা 
ও সংস্কারের দিক দিয়া লক্ষা না করিয়া ব্রাঙ্গণ ভইত্পে চগ্ডাল পর্যান্ত 
সমস্ত প্বিন্ন শ্রেণীকে এক অহ্েদ জ্ঞান্দিতে গ্রহণ করিয়া লওয়াঁপ ফল- 
স্বরূপ পরবর্তী বৌদ্ধগণের মধো শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার বিশেষ অভাব 
ঘটতে থাকে এব" বুদ্ধ ও বৌদ্ধভিক্ষুগণেব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাঁশির প্ররূত 
অর্থ নিদ্ধীরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধ প্রবর্তিত মতান ধর্মের মুলে 
নিজেরাই কুঠারাধাত করিতে গাঁকে। তাহার ফলস্বন্ূপ বৌদ্ধসংঘ ক্রমে 
ক্রমে এদেশ হইতে প্রায় বিতাড়িত হয়! বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের 
ইাই একটি সর্ধপ্রধান কারণ সন্দেহ লুই 1 সুতরাং আপামর সাধারণ 
স্বানব মাত্রকেই এক শ্রেণীতে এক আসনে স্তান দেওয়া ঘোর অনিষ্ট- 
কারক ইছা নিশ্চিত । এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম হইতে আত্মরক্ষার জন্ঠ জাতি- 
ভেদের নিয়ম প্রণালী কঠোঁরতর আকার ধারণ করে; এবং অধঃপতিত 
বৌদ্বগণের সহিত হনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত হইয়া উক্ূপ ঘোর অবনতি 
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হইতে ভিন্বুগণ নিক্ঞপ্দিগকে রক্ষা কাব ইভার পর মুসলমান আঁধিপতা 
কালে এক হস্তে কপাণ ও অপর হস্তে কোবাণধারী মুসলমানদিঃগর 
হন্ত হইতে তিন্দু ও হিন্দুর শান্মকে উ জাতিভেদ্ প্রণালীই রক্ষণ 
করিয়াছিল। মুনলমান রাজ্ঞাব অধীনে স্দীর্ঘকাল বাস করিয়াও 
ভিন্দু, মুসলমানের সহিত আহার বিহার ও বৈবাঁতিক সম্পর্কে একীভূত 
হওয়াকে ললাভন ধর্ম ও সমাভ্বিরোধী বলিযা জ্ঞান করিত। তাঁই 
আত্মরক্ষার জ্রন্ট, যাহাতে হিন্দু-সমাঞ্জের বিভিন্ন অক্ষ মুদলমানের সঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন শুতে একীভূত হইয়া আপনাদের বৈশিষ্ট্য লোপ ন! করে 
তজ্জন্ত তাহারা আহারাদির বাপারে দিন দিন অধিকতর কঠোর 
প্রণালী প্রণয়ন করেন ' অতঃপরই ইংরাজ শাসনে ইংরেজী শিক্ষার 
মোতে বিমুপ্ধ হিন্দুদিগের তস্ত হইতে জ্রনকতক ব্রাঙ্গণ ও তাহাদের 
পদ্বান্ুসরণকারা বাক্কিগণ হিন্দুর ধর্ম ও সাহিতাকে রক্ষা করিয়া ভারতের 
ও জ্ঞগতের আশম কলাণ সাধন করিয়াছেন । বর্তমানে যাহা 
ছুঁত্মার্গরূপে ভারতের অস্থিমজ্জ' "পদণ করিতেছে এ ভাবেই ক্রমশঃ 
ভাভার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা হয়। সন্গা সতাহইী তখন উহার প্রয়োজ্ঞন 
হইয়াছিল । কিন বর্তমান ভিন্দ-সমাজ পুনরায় আন গুৃতের লুক্ধায়িত 
অমূলা ভাগারের দিকে প্রবলভাবে আকুই হইয়াছে, এবং সাঙ্গ সঙ্গে 
সর্বপ্রকার বাধংবিস্র ও আবর্জনীব অপনয়ন কবতঃ আপন গৃহপরিক্ষারে 
রন ভইয়াছে।  ভারনেব শ্বালাম্থিতা মুর্তবিগ্রহ ধারণ করিয়া 
ভারতকে 9 জগহকে নির্বাণেব মহোচ্চি প্রদেশের দিকে আকর্ষণ 
করিয়াছে । তাই হিন্দুর ধশ্মকে রক্ষার জন্গ ছুতমার্গূপ হীনপন্ঠাকে 
অবলম্বন করিবাব আর প্রয়োক্ষন নাহ । সেই জন্ত ক্রাম ক্রমে 
উহার ধিলোপ হইতেছে | এখন এই বিরুত স্বরূপ ছুঁত্মার্গকে "একদল 
লোক্ক সম্ভবতঃ জাঁিভেদ্দের সহিত অতি মনে করিয়া এক সঙ্গে ছইটিরই 
বিলোপ সাধনে প্রয়াসী । কিস্থু বৈচিত্র্য লইয়াই ভগতের স্ষ্টি। কাহার 
সাধা ভগবৎ প্রবর্তিত নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া রুতকার্ধ্য হইবে? তাই 
যুগ-নায়ক শ্রীবিবেকাঁনস্দেধ ভাষায় আমরাও বলিতে চাই-_ 
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*খাষিগণ আমাদের নবাসংস্কারকদিগের হ্টায় ছিলেন লা। দেশের 
যত লোক একত্রে বনিয়া গোমাংস বা মদ্য গ্রহণ করতঃ কিংবা যত 
আহাম্মক ও পাশ মিলিয়া খন যেখানে থাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিয়া 
দেশকে একটা পাগল! গারদে পরিণত করিবে- ইভাকেই তীাহী51 জাত্তি- 
ভেঙ্গের বিলোপ সাধন বলিয়! মনে করিতেন না)” আতরাং বেশ বুঝা 
যাইতেছে, জাঁতিভেদের বিলোপ সাধন করিয়া ভারতীয় সমন্তার মীমা-সা 
হইবে না, কেবল থাযথভাবে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দ্বারাই পূর্ব পুর্ব কালের 
স্কায় ভারত আপন দেশ ও ধর্মস্থন্ধীয় সমস্তা-সমাধালে সমর্থ হইবে । 


( ক্রমশঃ ) সাধনানন্দ 


হা 

আপনার ভুলে আপনি তুলিয়া! 

আপনি কাদিয়া মরি, 
আপনার মাঝে আছি সদা আমি 

তবুযেখুজিয়া ফিরি। 
আজিকে আমার শুধিয়া এ ভুল 
কে দিবে বুঝায়ে মোরে, 

আমারি মাঝারে আছি যে গো জামি 

নছি আমি বছ দূরে। 


ত্যাগীশ্বরানন্দ 


নব্য বেদাস্তের স্ুন্ষম বিচার 


ব্হ্ষনাক্ষাৎকারই জীবের পরম অভীই। উইহাতেই পরমা মুক্তি লাভ 
হয়, ইহাতেই ভববন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়। বেদান্ত ইহারই উপদেশ 
করিয়া থাকে । 

এই ব্রঙ্গসাক্ষাৎকারের উপায় যত আছে, তন্মধ্যে যাহ! অন্তরঙ্গ সাধন 
বলিয়া কথিত হয়।-্তাহা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন । গুকমুখ হইতে 
ঘথাবিধি বেদান্তের অক্ষর গ্রহণপূর্বক তাহার যে অর্থাবগতি তাহাই শ্রবণ, 
এইরুপে কত বিষয়ের অর্থ চিন্তা করিয়া তদ্বিষয়ে সংশয় ও ভরমপ্রমাদাদি 
নিরাস করিবার জন্য "ঘ বিচাঁব ভাহাই মনন, এবং এইন্পে নিশ্চিত 
বেদান্তার্থের যে নিরন্তর ধ্যান তাহাই নিদ্িধাসন। এই নিদিধ্যাসনে 
সিদ্ধ হইলেই ব্রদ্গপাক্ষাৎকার হয়--এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকাঁর হইলেই অবিদ্যা- 
নাশ হয়।--আর সেই অবিগ্ঠানাশইঈ মুক্তি । এই মুক্তি লাভ হইলে আর 
সংসারে ফিরিতে হয় না। 

বেধান্ত শ্রবণের জন বাহ! প্রয়োঙ্গন তাহা! উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি, 
কিন্তু মননের জন্য যাহা গ্রযোগ্রন তাহা বেদান্ত দর্শন বা উত্তরমীমাংসা 
বা ব্রন্ষন্যত্রাদি গ্রন্থ । উপনিষদ্‌ ও গীতা প্রভৃতি বেদান্তগ্রস্থের একবাক্যতা 
প্রদর্ণন করিবার জ্রন্ঠ এবং তাহাদের অর্থে সংশয় 9 ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবলা 
প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্ট মহর্ষি বেদব্যাস বেদাস্তদর্শন বা উত্তরমীমাংসা 
বা ব্রঙ্গস্ত্রগ্রস্থ রচনা করিয়াছেন । এই ব্রহ্মহতে এজন্য বিচার-প্রধান 
গ্রন্থ । বেধান্তার্থ বিচার করিয়! তত্রনির্ণয় এই গ্রন্থে করা হইয়াছ। এই 
বিচারর্ূপ মললের প্রন্$ই মহর্ষি বেদবাসের পূর্বেও এই জাতীয় বহু 
গ্রন্থ অপরাপর খধিগণ বচন! করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর এখন পাওয়া 
যায় না। এখন ব্যাসদেবের ব্র্হৃত্রেই তীহাদের নাম প্রভৃতি পাওয়া ষাঁয়। 
তন্রপ এই ব্রন্ষনত্রের টিকা বা ভাম্টার্দিও এই গ্রন্থের রচনার অব্যবহিত 
পর হইতেই বছু বচিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল টীকা বা ভাব্যাদিও 
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আর পাওয়া যায় না; যাহা এখন সর্ধপ্রাচীন ভাষ্য বা টীকা পাওয়া 
যায় তাহা! শাঙ্কবভাষা মাত্র। এই শাঙ্করভাষ্য শকীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
রচিত। 

শ্াঙ্করভাষ্ের পর শ্াঙ্করভাষ্যেরও বনু টাকাদি হইয়াছে, তন্মধো 
দশম শতাব্দীতে মহামতি বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টাকা পর্যান্ত প্রাচীন 
বেদান্ত নামে অভিহিত করা যাইতে পারে । কিন্তু তাহার দুই একশত 
বৎসর পরে ভাষ্যেব যে সকল টাকাদি রচিত হষর়াছে তাহাকে আর বড় 
প্রাচীন বেদান্ত নামে অভিহিত করা যায় লা। শাঙ্করভাষোর পর 
ভাস্কর বাষান্ুত ও শ্র+্-ভাব্য প্রভৃতি যে সকল নৈতাদ্বৈত ও 
বিশিষ্টাদ্বৈত মতান্রযায়া ভাষ্ট রচিত হয়__তাহাও প্রাচীন বেদান্ত, তাহাও 
নবাবেদাস্ত বলা যায় না। কাঁরণ, দ্বাদশ শতাব্দীতে মহামতি গঞ্জে 
শোপাধ্যায় বেদান্ত মত ৭গ্ডন করিয়া নব লায়েক্স প্রচার করিলে 
অপরাপর শাস্ত্রের হ্ঠায় বেদান্ত ব্যাখাাতেও 'এই নব্য ম্টায়ের ভাষা ভঙ্গী ও 
ও স্থঙ্তা প্রনৃতি অবলম্থিত হইল । নবা গায়ের ভাদি প্রচারক যেমন 
গঙ্গেশোপাধ্যায়, নবা বেদাস্তের তন্রপ আদি প্রচারক আনন, বোধেন্দ্ 
ভষ্টারক এবং তৎপার চিৎশুথাচার্া , নবা “বদাচ্ছের ইহারাই প্রথম 
পথপ্রদর্শক, ইভারাই নবা বেদান্তের স্ম্তস্ব্ূপ ' চিতস্থপাচাঁধা চিতস্খী 
প্রভৃতি গ্স্থভির শাহ্গরহ্ামোরও টাকা বটল" করিয়াছিলেন । নবা 
বেদান্তান্থযায়ী ভাষ্য টাকা বোধ হয় এই প্রথম । 

নবা ্াল়্র আক্রমণ বার্থ করিয়া নবা বেদান্গুর শ্রীবুদ্ধি এই স্থানেই 
স্তগিত রহিল না। দ্বৈতবাদী নাঁধবসম্্রদায় বা শায়ের সাকাযো পুষ্টকায় 
হইয়া নব্য বেদাস্তকে আক্রমণ করিল । ব্যাসাচাধা প্রভৃতি মাধবপশ্ডিতগণ 
অদ্বৈত মতের বিবিধ প্রকাবে থগ্ডনে প্রবৃন্ধ তইলেন এবং ব্যাসাচার্যা 
ন্ায়ামৃত নাক 'একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈত মতকে এক্সপ ভাবে 
খগুন করিলেন ষে, তাঁত! সহঙ্গে ভাষার দ্বারা প্রকাশ কবিয়। বলিতে পারা 
যায়না । ইহার থগুন পরিপাটি-__-€বাধ হয় ক্গতে একটি অভিনব এবং 
এবং অতুলনীয় বাপার | 

এই গ্রন্থ প্রকাশের কিছু পরে বঙ্গগোরব মহামতি মধুহুদরন সরস্বতী 


জৈ)। ১৩৩৪ ] নব্য বেদাণ্ডের স্থশ্ম বিচার ২৯৫ 


অদ্বৈতসিদ্ধি এ্ন্থ রচনা ক।রয়া উক্ত হায়ামুতের গুন করেন । এবং 
এই খগুনও এমনহ চমংকার যে শা দখিলে তাহার চমৎকারিতা ভ্বদয়গম 
করা যায় না। নধুস্দন ন্যায়ামুছের প্রায় প্রতি  ওক্তিরই আশ্চঘারূপে 
খণ্ডন করিলেন । নব, বেপাস্তের রম উৎকর্ষ এই গ্রস্থেই প্রকটিত হইল । 
[কন্ত তাহা হইলেও এই অন্বৈহসিদ্রি থগুনেন জন্য মান্বসম্প্রদায়ও নিশ্েষ্ট 
রঠিলেন ন।। হ্যায়ামুতর তরছিনা নামক টাকা লিখিয়া হরগিদীকার 
ভীহার অসামান্ঠ বিঞু!বন্ডা ও বুদ্ধমনা প্রকটিত করিগেন। কিন্ধ 
অনিবিল্থে মহামতি ব্রন্গানন্দ সরস্বভী চন্দ্রিকা নামক অদৈতসিদ্ধির 
টীকা করিয়৷ প্রতিপক্ষের যাব"য় আক্ষেপের সমাধান করিলেন । নবা 
বেদাস্তের চব্মোত্কষের দেঠকু অবশিষ্ঠ ছিল, তাভা এইবার পৃণতা প্রাপ্ত 
হহল। সুতরাং নবা বেদান্ত বাণ আভ এহ অদ্বৈহাসদ্ধি ও তাহার 
টাকাদিকেহ প্রধান কে বুঝায়। 

এহ নব্য বেদান্ত লবা গ্যায়শান্্ান্যাগা এত স্থল্স ভর্কে পরিপূর্ণ যে, 
সেসব কথা বুঝতে গেলে স্টার়শাস্ছে বহু বর্ষ যাবৎ পরিশম করা আবশ্যক 
হয়। সাধারণ সংশ্কত শাষার জ্ঞান, অধিক কি প্রাচীন স্ায়ের জ্ঞানও 
এস্কলে আশানুরূপ সাহাযা করে না। মগুষাবুদ্ধি কতদুর সুক্্মতত্ত 
অবগাহন কবিতে পাখে এবং তাহাতে কতরুর যে কৃতকাধ। 
হইয়াছে, তাহা 'হউ অভ্ৈহসিগগি ও গাহাঁর টীকাদি দিলে বুঝিতে 
পারা গানু। আজকাল শ্াস্থপ্ডিতার অবনতি যেন” দিন দিন দ্রুতবেগে 
লিতেছে ভাতা এজাহার শান্স্চা যে মর অধিকদিন চলিবে তাহা 
বোঁপ হয় না এই অদ্বৈহসিহি বেদান্তের তীথাপদিতে পাঠা। কিন্তু 
হঃখের [বষম পরাশণর্থিগণ 2 পুশুকণানি শান [দিয়া পণীক্ষা দেন এবং 
বেদান্তীথ উপা'ধ পাত করিয়া আয্ম১রিতাথতা লাত করেন । এ গ্রন্থের 
পঠন পাঠন আন ধশ্দেশে একক্সগ নাই বলিলেও অঙ্যাঞ্জ হয়না! যাহ) 
হডক আমাদের পুববপুক্রদগণ আমাদের অন্ট কিরূপ অগুলা রত রাখিব 
গিরাছেন এবং আমকা তাহার কিন্নুপ সমাদর করিতেছি ইহাই প্রদর্শন 
ক্জবার লিমিও অধৈভসিঞ্চির একটি সহজ অথ হুক্্ বিচার--এই 


৯৯৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_€ম সংখ্যা 


প্রবন্াকাবে প্রকাশিত করিলাম! এবার একটি পূর্বপক্ষমাত্র দিলাম, 
বারাস্তরে ইহার সমাধান প্রদর্শন করিব । 

অদ্বৈত মতে দৃগ্ঠ বস্ত মাত্রই মিথা | যাা দৃশ্য তাহাই মিথ্যা । দৃশ্য 
অণচ মিথা লহে এরূপ কিছুই নাই । জগত দৃশ্য স্রতরাং জগৎ মিথা।। 
আত্মা বাব্রহ্ম দৃশ্য নহে সুতরাং তাহা মিথ! নহে । সতা বন্ম কথনই 


দৃহ্য হয় লা। 


কিন্ত দৃশ্য যদি সত্য হর, তবেজ্ঞান ভাহার গ্রকাশক হতে পারে 


না। এক্ন্ঠ দৃ্তকে জ্ঞানে আরোপিত বা কল্পিত ললিয়া আনৈতিগণ 
স্বীকার করিয়া থাদকন | জ্ঞানে ফাহা কলিত হয় তাহাই জ্ঞান দ্বারা 
প্রকাশিত হয়| ভ্গানে কলিত লা হইলে বা অধাস্ত লা ভইলে জ্ঞান তাহার 
প্রকাশক হইতে পারে নাঁ। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যকেই জ্ঞান বলা 
হয়। এই জ্ঞানরূপ টচতন্ধ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ভিন অন্তা কোন বন্দই স্ব প্রকাশ 
নভে । ভাহাঁরা চৈতন দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে কোন কিছু 
প্রকাশিত বা জ্ঞাত কইতে গেলে চৈতন্তের সিন নাহার সম্বন্ধ ওয়া আব- 
শ্তক। দৃষ্ঠ বাজ্জাত বস্থ স্বয়ং অপ্রকাশস্বকূপ। কিন্তু চৈতন্যের সহিত 
সম্বন্ধ হইয়া “সই অপ্রকাশন্বন্ূপ দৃগ্য বস্ত প্রকাশমান হইয়া থাকে । এখন 
জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, চৈতন্তের সহিত দৃষ্ঠ বন্থর যে সম্বন্ধ তাহা কল্পিত 
সম্বন্ধ, অথব। অকল্লিত সতা কোন সঙ্বন্ধ ? দেখা যায়, যে চৈতন্ত দ্বার! 
বিষয়ের প্রকাশ হয় তাহাকে দ্রষ্টা বলা যায়। আর জরষ্টার দ্বারা যাহ! 
প্রকাশিত হয়, তাহাই দৃশ্য । চেতন ও জড় ভরা ও দৃশ্ঠবূপে অবস্থিত । 
ষ্টার সহিত দৃশ্টের কোনরূপ সঙ্ক্ধ লা থাকিলে, দ্রষটা দৃগ্যকে প্রকাশ 
করে বলিলে, ঘটক্ঞান পটের প্রকাশক তয় ও নীল ভ্ঞ'ন রক্তের প্রকাশক 
হইয়া পড়ে । বিষয়ের দহিভ অঙস্বদ্ধ দ্রষ্টা দৃশ্যের গ্রকাশক হইলে সমস্ত 
ভ্র্টারই সর্বজ্ঞ হওয়া উচিত। একজন ভ্ষ্টার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয়। এখন এন সম্বপ্ধ যদি সত্য কয় তবে দ্রষ্টার দ্বারা 
দৃশ্য প্রকাশিত হইতে পাবিবে না। সতা সম্বন্ধ থাকিলে কেন বিষয় 
প্রকাশিত হইতে পারিবে না, ইহার উন্ভর এই যে, জ্ষ্টার সহিত দৃশ্তের 
সত্য সম্বন্ধ বলিলে সেই সত্য সহ্বন্ধটি কি হইবে? তাহ! কি সংযোগ অথব!| 


লৈ, ১৩৩৪ ] নবা বেদান্তের সঙ্গ বিচার ২৯৭ 


সমবায় সম্বন্ধ হইবে? অর্থাৎ দ্রঙার সহিত দৃশ্যের সংযোগ সম্বন্ধ বলিবে 
অথবা সমবায় সম্বন্ধ বলিবে? কিন্ত দ্র্টী ও দৃণ্ের মধ্যে এই উন্য়রূপ 
সন্বন্ধই অসঙ্গত। জিজ্ঞাসা করি,__এই চৈতন্/ বা জ্ঞান বা দ্রষ্টা। যাহার 
সহিত দৃগ্ের সম্বন্ধ নিরূপণ করা যাইতেছে তাহা কি আত্মস্বক্ূপ অথবা 
আত্মার গুণজ্ঞানম্বন্ূপ? যদি দ্রঈা আত্মন্বরূপ ভবে গুণকর্ম্ম প্রভৃতি 
দৃশ্তের সহিত আন্বান স'যোগ সঙন্ধ তয়না। আবও সেই জ্ঞানের বিমল 
গণ এ কন্পু যখন আনীত হয় হথলৰ আনীত গুণ ও কর্খের সতিত দা 
আত্মার সম্বন্ধ পীকার করিতে হহবে। মেতেতু অভীত বন্গুও 2 জ্ঞানের 
বিষয় ভয | সংপোগ দঙন্ধ হইত গেলে ভইটিই বর্তমান দ্রবা হওয়া চাই । 
আঁব দ্রুবার মকিত খ্ুণ্বে বা কর্মের সংষে.গ সম্বন্ধ হইতে পারে না। 
এজ দ্র! আনম" জবা হইলেও ৭৭ অথবা কম্মরূপ বিষষের সহিত আম্মা 
সংষোগ সম্বন্ধ হইছে পারিবে না আইকেপ এলে সমবায় সম্বন্ধ ও হইতে 
পাবে লা। সেহেতু গুণ ও কশ্মের দীয় আশ্রয় দ্রবোই লমবায় সম্বন্ধ থাকে । 
আত্মার সহিত সদবাঁয় সগ্বন্ধ হইতে পারে না। আবজ্ঞান হদি আম্মা 
গুণ হয় তবে "জয় দ্রণাঁদি বিষয়ের সছিত তাহার স'ঘোগ বা সমবায় হইতে 
পারিবে ন। | কারণ গুণের সহিত দ্রবোর কখন সংযোগ সম্বন্ধ হয় না। 
এবং আত্মগুণজ্ঞানের সহিত ঘটাদির সমবায়ও সম্ভাবিত নহে। 

এজন্য অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের সহিত ভ্তেয় বস্থর অথবা দ্রষ্টার সহিত 
দৃপ্ত বস্তব কোন সন্া সন্বপ্ধ সন্তাবিত নহে বলিবা থাকেন। আর এই 
কারণে, তীহাবা দৃশ্য বন্্ মায় জষ্টাতে আরোপিত, জ্ঞেয় বস্থ্ব মাত্র 
জ্ঞানে কলিত হয়, এইবপ বলিয়া থাকেন । 

কিন্ত 'এই অনৈত সিদ্ধান্তে দ্বৈতবাদিগণ এই আপি করেল যে, দৃশ্য ধদি 
দ্ষ্টাতে, জ্ঞেয় যদি জ্ঞানে আরে।পিহ কল্পিত হয় তবে ভ্রমকালে শুক্তিতে 
বক্কত যেমন আরোপিত হয়, এইরূপ দ্রষ্টাতেও দৃগ্য আরোপিত বলিতে 
হইবে। আর তাহাতে দৃশ্য বস্থ মাত্রই শুক্তিতে কল্পিত রজতের হায় 
রজ্জুতে কল্পিত সর্পের গায় হইসা পড়ি । অ্রযকালে শুক্তিতে কল্পিত 
রক্গত এবং রজ্জুতে কলি সর্প জ্ঞানকংল মাত্র স্থায়ী। এজন্য ইহাকে 
প্রাতিভাপিক বল! হয়| শুক্তিতে রঞ্রত ভ্রম হইবার পূর্বে শুক্ষিতে 


২৯৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ব--৫ষ সংখ) 


না। কলিত বস্তবমাত্রহই কল্পনার সমসামরিক | কল্পনা না থাকিগে কল্পিত 
বস্থুর সত্তা স্বীকার করা যায় না। এজন শুক্তিতে কল্সিভ রজতের এবং 
রজ্জুতে কাল্লত সপের হাপ্রিয়সন্বন্ধ না হইয়াই প্রতাখ হয় বলতে হইবে। 
কারণ, কাঁল্পুত বস্ত জ্ঞানে পুর্বে খাকে না বালয়া, কাল্পত পজত বস্ত্রর 
জানের পুর্ধে কাল্পত ব55 নাই । স্থতরাং জ্ঞানের পুর্ব কাল্পত রডতের 
সহিত ইত্ট্রিহের সম্বন্ধ হহ"ণ ভিরীপে ? এইরূপ রজত সপের প্রতীতিও 
হান্র্রয়ের সহ্তি পের সম্বন্ধ হইয়া হহতে পারে লা। হান্দ্িয়ের সহিত 
স্থন্ধ ভইয়। জ্ঞান উতপন় হয়, এজন [ব্যয়ে সংহত হান্দ্রয়ের সম্বন্ধ জ্ঞানের 
কাবণ। কারণ কামোর পুর্বে থাকে | কল্লিত বিনয় জ্ঞানের পুর্বে থাকে না 
বিয়া, গুণের পূর্বে ইঞ্ছিয়ের পহিত ভাঙার প্ঘং হহতক কিঈীপে ? 
এজন্য কাত বস্তমাতের প্রত্যন্ হান্দ্রয়ের সঠিত সম্বন্ধ হহয়া হয়) এপ 
বলা ঘায় না। সেইন্সপ দগ্তমাত যদি দ্রষ্টাতে বা জ্ঞয় বস্তমাত্রহ যদ 
জ্ঞানে কাল হয় তবে কান্সত দৃশ্তের প্রতান্' হান্ট্রয়ের সহিত সম্বন্ধ 
হুইয়া হয় এর” আর বলা যাইতে পারে না| গ্তরাং দৃঠ্যমাত্রের প্রতাক্ষে 
আর হন্দ্িয়ের কোন বা।পাবের আবঠ্যকত) ছুহল ন!, আর যদ হান্দ্রয়ের 
সাহত সম্বদ্ধ না হহয়!হবধয়র প্রহ্যক্গ হইতে পাপে বলা হয় তবে বিষয় 
প্রতাক্ষের আর কোন বাপন্তা রহিল না । কান দৃহা বন্ধ “কান সময়ে 
কোন দ্রহাগ নিকটে প্রভাক্ষ হক থাকে এহ শিয়ম আর বাক্ষত হইল 
না। সমস্ত পণ্য বস্ত সব্ব্দ। সব্কদ্রগগার নিক শাঁসমান হওরা উাঁচত। 
বিষয়ের সহিত হন্দ্রয়ের সহন্ধ হঠয়। বিষয়ের প্রত)ক্ হয় এহরূপ বাপে 
উক্ত নিয়ম রাক্ষত হইতে পারে । কিন্তু অদ্ৈহবাদগণের মতে তাহা 
বলা অসন্ভব। যেহেতু স্টাহারা ধৃগ্ঠমাএ্রকে ভাক্ততে কাত রসতের মত 
রচ্ছুতে কলিত নর্পের মত বলিয়। থাকেন । ললহরাং দেখা যাহতেছে যে, 
অদ্বৈতবাদিগণের মতে জ্ঞানের বম বাবস্থা আর থাকিতেছে লা। 
ঘ্ৈতবাদিগণ অদ্বৈতরাদ্দগণের উপর এহক্প আপা কারয়া থাকেশ। 
তাহার পর জ্ঞানের এহ প্রতানয়ত [ববয় খ্ধস্থা। রণ কারবার অস্ত 
অদ্বৈবাদিগণ যদি বলেন যে, বিষয়ের সহিত ভক্জিয়-সম্বন্ধ হইয়া, ইব্জিয়- 


জো্ঠ, ১৩৩৪ ] নবা বেদান্তের সুক্ষ্ষ বিচার ১৯৯ 


সম্বন্ধ-বিষয়াকার-চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে । যদিও তাহাদের মতে 
চৈতন্ঠই বিময়ের প্রকাশক তথাপি বিষয় প্রকাশ কর্দাচিৎ হয়। কদাচিৎ 
হয় না এইরূপ নিয়ম রক্ষা করিবায় ম্বন্ট বিষয়াকার চিন্তবৃির আবপ্ক তা 
আছে। বিষয়ের সাহত হীন্দ্িয়ের সম্বন্ধ হইয়া চিদবৃ্ডি উৎপন্ন ভওয়া 
আবশ্তক। এষ চিন্তৃত্তিহ অপেক্ষা না করিয়া সনাতন চৈত্র বিষয় 
প্রকাশকতা স্বীকার করিলে জ্ঞানের আর বিষয় বাবস্থা থাকে না। 
চিত্তবৃন্ডি কদাচিং হয়ঃ কদাচিৎ হয় না, এক্সন্য চিন্ববৃন্তিকে সদাতন বলা 
যায়না । টৈতন্ত সনাতন হইলেও চিনবুটিকে সদাতন বলা যায় না। 
যাহা নিতা বর্তমান নভে কদা'5২ বর্তমান হয়ঃ কদাচিৎ বর্তমান হয়না 
তাহাকে কাদাচিৎক বলা দায়। চিন্ুবৃন্তি কাদাচিৎক । চৈতন্য সদাতন 
হইলেও এই কাদাচিৎক চিন্ুবুদ্িকে অপেক্ষা করিয়াই টন বিনয়েব 
প্রকাশ করিয়া থাকে | চিন্তবুন্তিব কাদাচিতৎ্কতা নিবন্ধন বিষয় প্রকাশেরও 
কাদাচিংকতা রক্ষিত তয়! এক্সন চিন্ববৃত্তি-নাপেক্ষ-চৈভন্টীকে বিষয় 
প্রকাশক বিয়া অদ্বৈহবাদীকে স্বীকার করিতে হষ্টবে। চিত্তবৃত্তি- 
নিরপেক্ষ কেবলমাত্র-চৈতন্ত নিষষের প্রকাশক নভে | এই চিন্ববৃদ্তি, 
ইন্দ্িয়ের লিত বিৰয়ের সম্বন্ধ হইরাই উৎপর হইয়া পাকে । ইন্দিয়ের সাত 
বিষের সম্বন্ধ না হইলে টিদবুত্তি উৎপন্ন হয় না, ছার চিরুনি উৎপন্ন লা 
তইলে কেবল অত্র টৈতনাও বিঃবের প্রকীশক হয় না। ম্ৃতরাং দা 
যাইতেছে যে, নৈনা দ্বারা বিষয় প্রকাশ সিন্ধির 95/ অদৈভবাদীতক বিষয়ের 
সহিত ন্দিয়ের সম্বন্ধ মানিতত হযহছে।  ঘটাদি বিপ,য়র মহিত কক্ষুরাল 
উন্ত্রিয়ের সন্থঙ্ধ ঘর্দি ঘটা্দি পিবয় প্রকা/শর কার, হম তখে ঘটাদি বিনয় 
জ্ঞানের পূর্বের ঘটাদি বিনয়ের স্কিন চক্ষুবাদি ইন্দিয়েব সন্ন্ধ রঙ্গণ করিবার 
জন্য ঘটাদি জ্ঞানের পুব্বে ঘটা!দ 'ব্বয়ের সত্তা অপেক্ষিত হহয়া পড়িতেছে। 
জ্ঞানের পুর্বে বিষর না থাকিলে বিনয়ের সহিত ইন্দিয়েব সম্বন্ধ হইব 
কির্ূপে ? সুতরাং দেখা যাছতেছ যে, বিষয়জ্ঞানের অঙ্গ বিষয়ের ইন্দিষ- 
সম্বন্ধ আরিঠর | কিন্তু অছৈতবাদিগণ ইহ" স্বীকার করিবেন কিরূপে? 
যেহেতু ক্টাহারা পূর্বেই খালয়াছেন ফে, বিষয় চৈতন্তে কাল্পত। আর 
কল্পিত বলিয়!, স্তক্তিতে কল্পিত রজতের ন্টায় অথবা অথবা বক্জুতে কল্পিত 


৩০৬ ৪ ২৯শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


পপি 





৯৮৯০৯৯ািসপিসিসি পপি পাসিস্পা ৯৯৯৫১ ৩৯৭৯ ০৯৫ পটপউপ তি সস৯৯ সপ সিট 


সর্পের সার জ্ঞানের পূর্ব্বে কল্পিত বস্তুর সা  ম্তাবিত নহে। জ্ঞানের 
পূর্বেও বিষয়ের সত্তা থাকিলে দেই বিষয়ের আর কল্লপিতত্ব সিদ্ধি হয় না। 
বিষয়ের কল্লিতত্ব রক্ষা করিতে হইলে শক্তিতে কল্পিত রজতের হ্টায়--_ 
প্রতীতির পুর্ক্বে বিষয়ের সত্তা স্বীকার করা যাইতে পারে না। আর 
ঘটাি প্রত"তির পূর্বে ঘটাদি বস্তুর সন্তা না থাকিলে ঘটাদি বস্তুর সহিত 
ইন্দিয়ের সন্থন্ধও হইতে পারে না। এষ্টরূপে বিষয়ের সভিত ইন্দজ্রিয়ের 
সম্বন্ধ অসম্ভাবিত হয় বলিয়া জ্ঞানর প্রতিনিয়ত বিষয় ব্যবস্থা আর 
অদ্বৈতবাদ্দিগণেব মতে থাঁকিতেছে না । স্রভরাঁং বিষয়ের সহিত ইক্জিয়- 
স্যন্ধ হষইয়। উতৎপন চিত্তবুত্তির দ্বারা চৈতগ, বিষয় প্রকাশক ভয়__অনৈত- 
বাদিগণের এইরূপ উল্তিও অসঙগ্গত। এইব্প দেখা যাইতেছে যে, 
কেবল-চৈতন্তা ও চিত্তবৃত্তিসাপেক্ষ-চৈতন্ত উভয়ই বিনয়ের প্রকাশক হষ্টতে 
পারে না। ইহাই হইল অছ্বৈতবাদিগণের বিরুদ্ধে দৈতবা্দিগণের 
একটি আপত্তি। 

শ্রী;যাগেন্দনাথ তর্কতীর্থ 


সভাতায় বর্বরতার বীজ 


গাধা ও খচ্চর 


গাধা ও ঘোড়া একই পরিবারের) কাঁরণ এদের পরস্পর মিশ্রণ 
(10761৮01560) সম্ভব | গাধাব পরিবর্তন একটু 9 হয় নাই । এর! 
অতি প্রান কালেও য! ছিল এখনও ঠিক তাই আছে। মধ্য-এশিয়ার 
মরুপ্রান্তরে যে সকল বন্য গাধা দেখতে পাওয়া যায় তার চাঁইতে 
গ্রাহ্য গাধারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা শরীরের অতি সাঁমান্ট উন্নতিই করতে 
পেরেছে। 


লোষ্ট, ১৩৩৪] সভ্যতায় বর্বরতার বাঁজ ৩*১ 


গাধা এখন একালের অনুপবোগী হয়ে পড়েছে । কারণ এদের দিয়ে 
সভ্য সমাজে বড় একট কাজ পাওয়া যায় না। কিশ্ত আগে গাধার 
খুব কদর ছিল) যেখানে চাকা চলতে। না ০সথানেই গাধা বাহুকের 
কাঁভ করতো । এখন কেবল ধোপাঁরা তাদের কাপড় টানবার জগ্চে 
এদের বাধহার করে থাকে । মহিষেরও প্রায় এই অবস্থাত তবে 
ভারতবর্ষে এখনও মহিষের খুব কদবধ। এরা মাল টানে ও ত্ধ দেয় 
কিন্ত জগতের অগ্ঠাগ্ত স্থানে এদের আর চল্‌ নেই | গাধা, মোষ, 
-নুযুসমাজে বেন আমেরিকার আদিমবাসী,-তেজনি সেকেলে 
। 70800017716) হয়ে পড়োছ। 

গাধায় ও ঘাঁড়ায় মিলে এচ্চর হয়েছে । এদের আর সন্তান সম্ততি 
হয় না (10061615)1 খচ্চর ভার বাপ মার উভয়েরই গুণ পায়। 
গাধার মত তার সহ্গুণ ও অবিচল পদক্ষেপ এবং ধোড়ার মত তার 
আকার, গতি ও সামর্থয। ০. দেশের উত্তাপ অতি বেশী, যেখানে 
ঘোড়া কষ্ট সহা করতে অসমথ, সেখানে থচ্চর খুব কাধ্যকরী। উন্ধর- 
আমেরিকা বা ইউরোপে এর চল্‌ নেই । স্পেনে, যুজ-রাজ্য, 
ফ্রান্স, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে এদের চল্‌ খুব বেশী। জ্আামেরিকায় 
ওয়াশিংটন এর প্রবর্তন করেন। 

পুরুষ গাধা! ও স্ত্রী ঘোড়ার মিশ্রণে থচ্চরের উৎপত্তি। এর! ডাকে 
গাধার মত কিন্ত দেখতে ঘোড়ার মত। কিন্তু পুরুষ ঘোড়া ও স্ত্রী 
গাধা থেকে যে থচ্চরের স্থট্টি হয় তারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রর্কৃতির | 
তাদের বলে হিন্ে (17100065 বা [50056 ) 1 এর! ঘোড়ার মত ডাকে 
কিন্তু দেখতে গাধার মত। স্পেনে এদের কিছু কিছু দেখতে পাওয়! 
যায়। 


মহিষ ওর্াড় 


| পৃথিবীতে চার রকমের বুনে! গোজ্জাতীয় পণ্ড (09৮15) দ্বেখতে 
পাওয়া যায়। এর! একই জাতির ( 0৩005 ) অন্তর্গত । ইংরাতীতে 
এই জাতির নাম বস (০5 )। 


৩০২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-__€৫ম সংখ্যা 


আমেরিকায় এক জাতীয় বুনো মোঁস ছিল, তাদের বলভো বিষণ 
11590) 1 এরা মেইন নদীর ধার থেকে বূকী পর্বতের মধাবত্বী 
স্থানে বাস করুতো | এরা এখন প্রায় নাশ হয়ে গ্যাছে । এখন 
কেবল দত্ব একটা পোষা বিবণ বাগানে (12; ) দেখতে পাওয়া 
যায়। ইউরোপেও এদের আর দেখা যায় না। গোটা কয়েক 
মাত্র বাশিয়ানেরা আইন করে বাচিয়ে রেখেছে (10765615611 জল" 
মোষ ( ৬৪৩77১00010 ) ভারতে এবং ফিলিপাইনে প্রচুর পোষ! 
দেখতে পায়! সায়্। ভারতে বুনো মোষও মনেক। আফ্রিকার 
মোষ এখনও পোষ মানেনি। এরা যেমন প্রকাণ্ড তেমনি বলবান 
ও নিভীক। এদের শিং ঠিক কিরীচের মত। দেশী লোকেরা সিংহের 
চাইতে এদের বেশী ভয় করে। 

গ্রামা সাড়ের পূর্বপুরুষ ঠিক ধরতে পারা যায় লা__বোধ হয় 
ইউরোপীয় বিষণ (৪7০০১ থেকেই এদের উৎপত্তি! খুব সম্ভব 
মানুষ গ্রামা পশুদের নিজেদের কাজে লাগাবার পূর্বে বনকাল ধবে 
বাধ ভান্ুকের মত শিকার করেছে । আমেরিকার বিষণরা শ্যামল 
ক্ষেত্র ভালবাসে, ঈউবোপের বিষণরা ভালবাসে হঙ্গল; কিন্ত শাফ্রিকা 
ও এশিয়ার বিদণরা ভালবাসে জলানভুমি । দেখা যাস, থাড়েরা এগন ও 
ভাদের পূর্বাভাস তাগ করতে পারেনি । পোষ মাঁনালেও এগন ৪ 
তারা জঙ্গল জলা-ভূমি ভালবাসে । 

আগে ধাড সাধারণতঃ ভারবাহী (01ছি ' বূপে ব্বঙ্গত চোত। 
এখন কিন্ত গরু ও ষাঁড় মানুষ পোবে তাদের দুগ্ধ ৪ মাংসের জন্যে । 
স্তারতবর্ষে কিন্ত ষাঁড় এগনও ভারবাহী । কারণ অধিকাংশ ভারতবাপী 
এখন গো-মাংল জত্যন্ত ঘ্ুণা করে। মানুষ যখন মাংস ছেডে দেবে 
তথন ঘোড়ার ত্ৃধ তারা বাবার করবে; কারণ এথন মানুষ মাংস 
খায় বলে তাদের এখন তত হধের দরকার হয় না। গো জ্রাতির আর 
একটি বিশেষ শ্রেণী মুলি (10115 )1 এদের সিং নেই। মানুষ 
এদের কৃত্রিম নির্বাচনের দ্বারা (21619012] 96160602 ) তৈরী 
করেছে। বন্য অবস্থায় গোরু, মোষ ছাগল ও ভেড়ার আত্মরক্ষার 
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জন্ত সিংএর দরকার ছিল কিন্তু এদন যখন মানুষ তাদের রক্ষা করছে 
তখন তাদের সিংএর দরকার নেই । যেমন ভানুতবাসীকে ইতরেজ্ 
রক্ষা করছে বলে তাদের অস্ত্র শস্্ কেড়ে নওয়া হয়েছে। 


হু গল ও ভাঢা 


ছাগল ভেড হচ্ছে পর্বত] জানোয়ার । সব মহাদেশের ছুরধিগম। 
পার্বত] প্রদেশে এবা বাস করে। এরা এত উচ্চে থাকে মে, এদের 
আকাশবাসী বলা হয়। কিন্ত ভালুক ও (েকড়েরা এদের হভাড়িয়ে 
লঘতল ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে। এখনও যাঁরা বগ অবস্থায় আছে, 
তারা পাহাড়ের অতি শীতল প্র-দশে, অশ্যন্ত থাড়াই ও ভয়্াবভ জায়গায় 
লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় যেখানে নেকড়ে বা ভালুক কারুর যাবার যে! 
নেই__এত দুর্গম । 

এদের পূর্বপুরুষের এশিয়ার বান করতো! আমোরকায় এদের নিযে 
আসা হয়েছে । এয়া হচ্ছে মানবের বালা ক্রীড়াভূমি ও নম্াতার 
আদি স্থান। এশিয়া মান্ত৭ প্রথম, হাব সমধন্মীদদের কি করে পোন 
মানাতে হয়ঃ শিক্ষা কবে । এব গার এরাই বনু পশ্থবকে পোন মানিয়ে নান। 
দশে ছড়িয়ে দেছ 1 একট! সম 'ছিল যখন মান্ুসের পশ্টপালনহ এক- 
মাত্র পাবসায় ছিল। ছাগল “ভডাঁত ৫ম বন্থবিধ উন্নত অবস্থা আমবা 
ব্খতে পাই ত মাত্র আজ কয়েক শতাদ্দীর মাধ মানুষ তৈরী করেছে 

ছাগল অন্ুব্বর পার্বহ। প্রদেশ থেকে আসায় খুব কষ্ট সাঁহফু। 
সামান্য ঘা কিছু পেলেই এরা জীবন ধারণ করতে পারে। মানুষ 
এদের কোনও বুদ্ধির কাছে লাগায়লি। হুধ ও পশমের জন্টে এদের 
এত আদর। অনুশীলনের দ্বারা মানুষ সেটা এদের থুব বাড়িয়েছে, 
কিন্তু বৃদ্ধি একটুও বাড়াতে পারেনি | বরং বস্তা অবস্থায় ফেটুকু এদ্ধি- 
বৃত্তির তাদের পরিচালন করত হোত এখন তাদের তাও করতে হয় না। 
কিন্তু বন্য অবস্থার একটা গুণ এখনও এদের খুব আছে; গাছ যণি 
একটু হেলান পায় ত ৩থুনি টক্‌ টক করে তার ওপর উঠে পাতা থেতে 
থাকে । একটা সমতল ক্ষেত্রের গ্রাম্য ছাগলকে যদি হঠাৎ একটা 
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পাহাড়ে ছেড়ে দেওয়া যায় সে তখুনি লাফাতে লাফাতে অতি দুর্গম 
স্থানে উঠে যাবে এটা হচ্ছে তার পার্বত্য জীবনের সংস্কার । 


শুকর 


পোষা শুয়ার, ইউরোপ এশিয়া-মাইনর এবং আফ্রিকায় যে বুনো 
শৃয়ার দেখতে পাওয়া যায় ভাতদদরই বংশধর । “পালা হলেও খুব শীঘ্র 
এরা ফের বুনো হয়ে যায় । সাধারণতঃ আমরা যাকে বুনে! শুয়ার 
বলি, তার! গ্রামা-_পালিয়ে গিয়ে বুনো হয়ে গ্যাছে । একা ছোট 
ছোট ধল বেধে থাকে. এবং পরম্প্রের প্রতি এদের খুব সগন্ৃভৃতি ! 
কিন্তু খাবার সময় এব! ভয়ানক স্বার্পর। আবার 'একদ্রনের বিপদের 
ভাক শুনলে, সবগুলো ছুটে গিয়ে তাকে ব্রঙ্গা করে। এমন কি 
অপরের জন্ট এরা 'প্রাণ পর্যান্ত দেয়। বুনো শুয়ারের! সাধারণতঃ তাদের 
দাত ও শক্ত ঠোট দিয়ে মুল তুল খেয়ে প্রাণধারণ করে | চীন এবং 
পূর্ব-এশিয়ার শুয়ার ভারতীয় বুনো শুয়ার থেকে এসেছে। এরা 
একটা বিতির জাতি । এদের কান খাড়া--যেমন সব বুনো জন্থর হয়ে 
থাকে । পোষাগুলোৌর কান নেবে যায়। কেবল হাত্তীর বন্ত অব- 
স্বাতেও কান ঝোল! থাকে । 


বল্প। হরিণ 


বন্পা হরিণ শীতল প্রদেশে বাস করে। ইউরোপ, এশিয়া এবং আমে- 
রিকার উত্তর মেরু অঞ্চলে এদের বাস। আমেরিকার বল্প! হরিপ একটু 
পৃথক জাতীয় । সেদেশে এদের কারিবাউ (০811000) বলে। সাইবেরিয়া 
এবং ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এদের ছধ, মাংস এবং ভারবাৰিরূপে 
ব্যবহার করে। যুক্তরাঞ্জ্ের সরকার আমেরিকার গ্যালাসক! প্রদেশে 
এদের এক দলকে ছেড়ে দিয়েছেন । একটা বলা ঘণ্টায় ১* মাইল 
করে) এক ছ্গিনে ১৯* মাইল লেজ গাড়ি বরফের ওপর দিয়ে টেনে 
নিয়ে যেতে পারে। এরা গ্রীন্মকাঁলে বার্চ এবং উইলে! গাছের ছাল ও 
পাত থেয়ে বাচে। শীতকালে এদের খাস্ত লিচেন (1101)20 ) বলে, 
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এক বকমের ঘাস। এদেশের লোকেরা এক্ষে বলে রেণ-ভিয়ার-মস 
্ 1২610-0651-1770955 11 মরু প্রদেশে এ খাস খুব জন্মায় । 

ইংরাধ্সীতে 'একে বলে বেণ-ডিয়ার ([২০)0-0০6)1 প্রাচীন বাংলা 
সাহিতাকেরা রেণ-ডিয়ারের অন্বাদ করেছিলেন) “বঈ।-হরিণ” | কিন্ত 
রেণ শব্দটি ইংরাজী নহে। কাজ্রেকাজেই উবার অর্থ লাগাম বা বলা 
করা যায় না। রেপ শব্দটি লাপদের । 1,710) ভাদা_এর অর্থ 
হচ্ছে চাবণ ভূমি (17850015 :1 


4 


€ 
তা 


মরু-সযুদ্রের জাহাজ হচ্ছে উউ । এরা বাস করে উত্তর-আফ্রিকা, 
মধ্য ৪ পশ্চিম এশিয়ায় । বন্য অবস্তায় এদের এখন পাওয়া যায় না। 
আফ্রিকা ও এশিয়ার মরুড়মিতে এরাই প্রধান ভারবাহী। 

2 রকমের উট দেখা যার । আরবী উটের একটা কুঁজ এবং ব্যাকৃত- 
মার উটেব দ্রটে। করে কুঁজ পাক প্রথমোক্তদদর বাস আরব এবং 
উন্ব-আফ্রিকায় এবং ছ্তীয় জ্ঞার্ির বাস রুষ্ণসাগরের উপকূল থেকে 
সাইবেরিয়া। তিন্দত চীন পধ্যস্ত। আরবা উটেদের বলে ড্রোমেডাবি 
(1)10176090 )১ এরা চড়বাঁর . 11017 বড় উপযোগী । আবার 
এই দ্ুই জান্তির মধ্যে নাঁনা বিভাগ আছে) যেমন ঘোড়ার নালা 
জাতি। কোনও উট চড়বার উপযোগী, কোনও উট মরুভূমির, 
কোন উট বরফান্‌ দেশের, কোন উট পার্বত্য প্রদেশের 
উপযোগী | চেহারা “পথলেই মনে হয় যে, ভগবান এদের মরুভূমির 
জন্যই স্থষ্টি করেছেন । এদের খুর খুব চওড়া, তাই বালির মধ্যে পা ডুবে 
যা না; চারিটি পাকস্থলী আছে দেখতে ঠিক বোতলের মত; তাতে 
থাকে জল) আর প্র ষেকুঞজের মত উ*চু, ওতে থাকে চব্বি বোঝাই । 
মরুপথে বছুর্দিন যখন তাকে উপবাস করতে হয় তখন দেহের পুষ্টির 
অন্ত উ্ থেকে তাদের থর5 হয়ে থাকে । 

অনেকের বিশ্বাস উটের মেকদণ্ড কূজের অন্থযাধী বাকা। কিন্ত 
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সেটা শবে । এটা হচ্টে মেরুদণ্ড ঘোড়া! এবং গরুর মত সোজা । 
উচু কুঁক্স ছুটে হ.-€ চর্ধ্ি দিয়ে তৈরী । 

উটের ধৈর্য) অতি অদ্ভুত । উত্তপ্ত বাঁলুক রাশির মধ্য দিয়ে, পিঠের 
ওপর প্র(য় আড়াই মণ বোঝা নিয়ে ঘণ্টায় 'ছয় সাত মাইল করে পনর 
থেকে কুড়ি ঘণ্ট। পর্ধান্ত এর! চলতে পারে । এবং জল ন! থেয়ে, গোটা 
কতক খেজুর, কাটা ঘাস বা একদ্রলা যব খেয়ে এরূপ ভাবে ওরা এক 
সপ্তাহ চলতে পারে । এই সাত দিন তারা পাকস্থলীর জল ও পিঠের 
খাবার শদীরে ঝ)বহার করে! যাঁদও এ জানোয়ার দেখতে সুন্দর 
নয় কিন্তু এর গুণ অতি অদ্ভুত | 

থচ্চরের মত এদের শরীরের পারবর্তন দেখা যায় না। অনাদি 
কাল থেকে এর! একি রকমের আছে। এরা রাঁগলে গায়ে থুতু দেয়। 
বোঝা তোলার সময় হাটু গেড়ে বসে। বোঝা বেশী ভারি হলে 
চিৎকার করেঃ আর উঠতে চাঁয় না। দক্ষিণ-আমেরিকাতে জামা বলে 
এক রকমের উট আছে । এবং পেরুতে এর আর এক রকমের জাত আছে 
তাদের বলে আলপাকা । আমেরিকার আদিমবাসীরা এদের পুষতো। 
এদের গায়ে বড় বড় লোমঃ যা থেকে আলপাকা কাপড় হয়। 
অতি প্রাচীন পেরু জাতির গোরে এর কাপড় পাওয়া গ্যাছে । এরা 
ছোট ছোট দল বেধে স্মান্দেস পর্বতে অদ্ধি-বহ্য অবস্থায় বাস করে। 


হাতী 


হাতী ছু রকমের--ভারতবর্ষের (151610055 1701505 ) এবং 
আফ্রিকার (11601705 £১1০8009)। আফ্রিকার হাতী কার্থে- 
জিয়ানর ছাড়া আর কেহ পোব মানায়নি। এদের কাঁন মন্ত মস্ত, 
স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দাত আছে, কপাল নিচু (০906. । এবং স্বভাব 
অতি ভয়াবহ । ভারতবর্ষে হাতী শ্মরণাতীহকাল থেকে পোছা হয়েছে। 
এদের কান মাঝামাঝি, কপাল উঁচু (0০002৮6)১ পুরুষ-হাঁতীর কেবল 
দাত আছে। 

হাতী চিরকাল রাক্ররাজড়ারাই ব্যবহার করে এসেছে । এর খোরাক 


জৈ)্১ ১৩৩৪ ] সভ্যতায় বর্বরতার বাজ ৩৪৭ 


যোগান গরিবের কর নর। যুদ্ধে, গমনাগম২১ বলে রেণ-ডিস্বদের 
ব্যবহার হয়। ৪ 

গ্রাম্য শবস্থার নীধারণতঃ এরা বড় একটা সন্তান প্রসব করে না। 
পোষ! হ।তী দিয়ে ভুলিয়ে গর্ভের মধ্যে ফেলে ক্ষুধা তৃষ্টায় ক্লান্ত করে 
এদের জঙ্গল থেকে ধরে আনতে হয়। শু'ড় (10:095015) দিয়ে 
এরা কড়ি কাঠ থেকে আরম্ভ করে ছুঁচ পর্যন্ত তুলতে পারে। এরা 
ধাড়িয়ে ঘুমোয় । এমন কি এদের মরে যাওয়ার পরও কখনও কখনও 
দাড়িয়ে থাকতে দেখা |গয়েছে। 

একটা বন্ পশুর দেহ ও মন মানুষের কাজের উপযোগী করতে কত 
সহস্র বর্ষ কেটেযায়! কত কালের লালন-পালনের ফল--একটা কুকুর । 
কিন্তু একটা হাতীকে জঙ্গল থেকে ধরে এনে কৰেক মাসেয় মধ্যে 
তাঁকে গ্রামের উপধোগ করা ঘাম: তার শ্বেহ-মমতা, বুদ্ধি এবং 
বাধাতা অন্তানা জানোয়ারের চাইতে ডর বেশী এবং বন্ধু ও শত্রর প্রতি 
মিত্রতা ও শক্রতা মে বেশ করতে জাঁনে এবং উপকার ও অপকার 
বহুকাল ধরে সেম্মরণ রাখে । 

এক অগ্রেলরা ছাড়! সব মহাদেশে হাঁতী ছিল। এখন ইউরোপে 
হাঁতী না থাকলেও ম্যান্সথ (1101:70090 ) এবং উত্তর ও দক্ষিণ-আমে- 
রিকায় ম্যাসটোডন (156১0): হাতীর হাড়গোড় পাওয়া যায়। 
ভূতত্ববিদেরা' ((56০1০81১55 ) বলেন, পৃথিবীতে মানুষের আগমনের 
পর থেকেই ভারা অন্তদ্ভীন হয়েছে যতদুর ইতিহাসের দৃষ্টি চলে তা 
থেকে অন্মান করা যায় যে, সর্ব প্রণম হাতী ইওসিন যুগে : [০০০06 ) 
ইঞিন্টে বাস করতো । তখন এর চেহারা ছিল একটা ছোট ধাড়ার 
মত, দীত-_ছোট বুনে! শ্য়াঁরের মত, কিন্তু "ড় খুব দীর্ঘ ছিল। 


(ক্রমশঃ ) বাহুদেবা নন্দ 


সমালোচনা 


টস্সব্রিনী--শ্রীসত্োন্্রনাথ মজুমদার প্রণীত, গলা--দেড় টাকা; 
প্রাপ্তিস্বান-_-ডি, এম, লাইব্রেরী । “১ নং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা । 

উপন্তাঙ্গের মূল বিষয়__“ভিক্ষু প্রজ্ঞামিতর গরকুট পর্বতে সানুদোশে 
একটি ক্র বিজকারে চরিবশজন শিষাসত বাস করিতেন ! ন্টাহার তপস্তা 
'€ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পঞ্চ গৌড়মগ্ডলে ছাইয়! পড়িয়াছিল। অন্য দূরে 
থাক্‌, নালন্দা বিহারের মহামাগুলিক আচাধ্‌) শ্রীবারদেব পথ্যস্ত তাহাকে 
বভ্মান প্রদ্ধান করিতেন! 

“গোঁড়ের সুন্দরী প্রধান ম্শ্রী-_্সৈরিণী । মন্ত্রীর অপরূপ লাবণো, 
প্রজ্ঞামিত্রের প্রথম রমণী-দরশ-মুধ মন ডরবিয়া গিয়াছিল। তথন তিনি 
সপ্তদশ ব্যীয় বালক মাত্র । ভারপর প্রজ্ঞামিত্র প্রব্রজ্ঞা গ্রহণ করিয়! 
দশ বৎসর সাঁধনান্তে মনকে বশীভূত করিলেন । কুৎসিত ভোগের মিথা। 
আনন্দ লাভের চিন্তা আর াহাকে আত্মহারী করিতে পারে না । 

“একদিন গ্রজ্ঞামিত্র একান্তে বসিয়া যৌবনের লক্ষ্হীন দিনগুলির 
কথা স্মরণ করিতেছিলেন । যৌবনের কথ! ভাবিতে গেলেই তাহার 
মনে পড়ে_ স্ুন্দরীগ্রধানা মঞ্চশ্রীকে | তাভার কথা মনে পড়িতেই 
প্রজ্ঞামিপ্রের হাদয় করুণায় ভরিয়া উঠিল। এক অবান্ত বেদনায় কলাট 
কপোল ফুঞ্চিত, দীপ্তনেত্রে অশ্রজলভার, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে কম্পিত বক্ষ । 
তিনি ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে করুণ[বতার 
বুদ্ধ, এই পাপাহত্া নারীকে চৈতন্ত দাও, তাঁহাকে রক্ষা কর। পতিতার 
প্রতি এই যে আমার করুণা_ ইভা তো তোমারই প্রেরণা । ভাঁহাকে 
আমিও দ্বণা করি, কিস্ু সেযত্ই পাপের অতলে ডুবিবে, আমার চিত্ত 
গভীর সমবেদনায় ততষ্ট বিলাপ করিবে । অনস্ত নরক হুতাশনে তাহার 
অভিশপ্ত আত্মা অন্তহীন দাহজ্বালায় আর্তরোলে কাদিয়া কাদিয়া উঠিবে 
_এ চিন্তায় আমার চক্ষু সঙ হইয়া উঠিতেছে।” 


স্যোষ্ঠ,। ১৩৩৪ ] সমালোচনা ৩৪৯ 


“ভূমিতল হইতে উঠিয়া প্রজ্ঞামিত্র তাহার কক্ষগাত্রে খোদিত ধ্যানী 
বুদ্ধমূর্তির প্রত্তি সন্রমে দুষ্টিপাভ করিলেন । যুক্তকরে 'বুদ্ধং শরণং 
গচ্ছামি”_ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিত্ডে তৃণ-শযাযায় শুইয়। অগ্ুও/র 
কথাই ভাবিতে লাগিলেন_বদি বৃদ্ধের কৃপা হয় আমি তাহার উদ্ধার 
সাধন করিব। 

“তারপর মঞ্গুপ্রীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রজ্ঞাযিত্র একদিন গৌড়- 
ঘাজ্রা করিলেন। ছদ্মাবেশে তাহার নহিত দেখা করিয়া তিনি বলিলেন, 
মন্ত্রী, বদর দেশ হইতে তোমার পের খ্যাতি শুনিয়া আমি আসি- 
যাছি। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি--অনুভব করিতেছি-_বিদ্বাল্লতার মত 
তোমার কূপের চকিতদরশশনে পুরুষাক ভড়িৎ দাঁহবত নিম্পন্দ, লিনিমেষ 
করিয়া ফেলে এ কথা সতা ।' 

“মগুত্রী, ভিক্ষুকে চিনিতে পারে নাই । সোহাগ বিগলিত কঠে সে 
উত্তর করিল, “হে অপরিচিত বিদেশী, দেখিতেছি আপনি প্রশংসা করিতে 
খুব পটু । কিস্থ সাবধান আমার রূপের ফাদে পড়িয়া আমাকে ভাল- 
বাঁসিক়্া ফেলিবেন না 1, 

পপ্রজ্ঞামিত্র, জদযাবেগে বলিয়া ফেলিলেন, “ম্ষুপ্রী, আমি তোমাকে 
বন্ুদিন__ বন্ৃবর্ষ হইতে ভালবাসি । সুদীর্ঘ কালের চিন্তায় তুমি আমার 
জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর হইযাছ। ই, আমি তোমাকে ভালবংসি | 
কিন্তু আমার ভালবাসা, ইতর সাধারণের কামলার মোহ নয়। মন্মথ- 
শরে জর ভব তইয় যাহারা ক্ষা্ধত শার্দলের মত মাংসপিণ্ডের লোভে 
তোমাব নিকট আগম্নল ককে- আমাকে তাহাদেরই একজন মনে 
করিও না। আমি, ইন্দ্রিয়ের কুৎসিত বিলামের লেভে তোমায় ভাল- 
বাসি নাই, গোপন বিহারের ক্ষণিক তপ্তির আনন। অপেক্ষা তোথষাকে 
সহ গুণে অধিক আনন্দের অধিকাঁরিণা করিব বলিয়া! তোমাকে ভাঁল- 
বাপি। ছুদাণ্ডর আত্মবিশ্বতি নফে--অফুরন্ত, অনস্ত আনন্দের সন্ধান 
তোমাকে দিব ।? 

যে সময় প্রজ্ঞামিপ্র, মগ্শ্রীব সহিত দেখা করিয়াছিলেন তাহার 
কিছুগ্দিন পূর্ব্ব হইতে স্থৈরিণীর মানসিক অবস্থা বিশেষে ভাল ছিল নাঁ। 


৩১ উদ্বোধন [ ২৯ম বর্ষ-_-৫ম সংখ্যা 


অবাধ ভোগবিলাসে সে আর তৃপ্তি পাইতেছিল না। তাহা ছাড়! যৌবন 
শ্লান হইয়া তাহাকে বড়ই চিন্তিত করিয়াছিল। তাই বহু যাত্বে ছুপ্রাপ্য 
ওষধাদি সংগ্রহ করিয়া সে তাঁহার মলিন খৌবনকে বাঁধিয়া রাঁখিব!র, 
চেষ্টা করিতেছিল। ঝঞ্জুশ্র] ভাবিল-- এই গুণিব্যক্তি আশ্চর্য্য বনৌষধি 
বা মন্ত্রশক্তিবলে দেহের লাবণ্যকে চিরদিন অটুটু রাখিবার কৌশল 
নিশ্চয় জানে ছলনায় ভূলাইয়া ইহাঁর নিকট চির-যৌবন এহণ কপ্তে 
হইবে। তাই ছলনায় স্ুুচতূরা লারী মধুব স্বরে কহিল, “.হ দিদেশী 
বন্ধু এই আমার কপ, এই দেহ, ইহা তোমারই, তুমি ইচ্ছ'মত ইহাকে 
নবীন যৌবন দান কর ।” 

“লীলাভরে স্থলিত বসনাঞ্চল বক্ষোপরি টানিবা দিয়া মঞ্ুত্রী কটা 
প্রজ্ঞামিত্রের দিকে চাহিল। কম্পিত পদ, শুষ্ক জিহ্বা ভিক্ষুর করণে 
স্বৈরিণীর প্রলোভন বাকা যেন ঝটকা গঞ্জ করিতে পাগিল। এক 
অস্পষ্ট বাস্পাবরণ তাহার দৃষ্টি রোধ করিল। প্রজ্ঞামিত্রের মনে হইল- 
ভগবান বুদ্ধ তাহার করুণাবরণে লালসাময়ী নারীকে যেন অন্তর, 
করিলেন । গর্বিত ভিক্ষু সংঘনায়কোচিত প্রশান্ত স্বরে কহিকেল, 'তুগি 
যদি এই নির্জনে আমাকে দেহদান কর, ভাব কি নারী! যে তাহা 
সর্ধলোকেশ্বর দেখিবেন না ?” 

“তারপর প্রজ্ঞামিত্র বসনাভ্যন্তর হইতে স্বীন্ম পীতবাস দেখাইয়া 
বলিলেন, আমি গৃত্ক্ট বিহারের সংখনায়ক [ভিক্ষু প্রজ্জামিত্র | হায় 
মুগ্ধী নারী, জরা মরণ তোমাকে গ্রাস করিবার জন্ঠ উদ্ভত হইয়া রহি- 
য়াছে। আমি দেখিতেছি, তোমার এই ভোগলোলুপ দেহের মধো 
অপীম লজ্জার অচৈতন্ত আত্ম, আমি তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে আসিয়াছি। 
মঞ্ুত্_ জাগে!) 

“আরো নানাবিধ উপদেশ দানে ভিক্ষু, শ্বৈিরিণীর মন:ক ত]াগা- 
ভিমুখী করিয়া, তাহার গত জীবনের সমস্ত লজ্জাঁকর শ্ৃতিচিহ্ৃকে দগ্ধ 
করিয়া তাহাকে চম্পানগরীর সংঘারামে লইয়। আদিলেন। ভাগবতা 
আর্ধযামিন্রা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সংঘারামে আশ্রয় দিলেন । 

পউপাসিকা ব্রত গ্রহণ করিয়া কিছুদিনের মধো যঞ্ুণ্রী ধর্মজগতে 
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গ্রভৃত উন্নতি লা করিল। প্রজ্ঞামিত্র তাহাকে সংঘারামে রাখিয়! নিজ 
বিহারে ফিরিয়! আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি সর্বপ্রথম টের 
পাইলেন, তীছার চিত্ত মর্থুশ্রীর বূপে আকৃষ্ট হইয়াছে । অত্যান্ত ক্ষুব্ধ 
হইয়া মনোজ করিবার জন্ত ভিক্ষু কঠোর তপন্ঠা আরম্ভ করিলেন । 
কিন্ত মনোজয় হইল না) তখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া, শ্রীবুদ্ধের 
চরণে শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'হায় বুদ্ধদেব, আমি যে 
মঞ্ত্রীর সন্ধানে গৌড় গিয়াছিলাম, সে তা তোমার মহিমাকেই 
ভর গৌড়বাসীর সম্মুথে প্রচার করিবার জন্ত । আমার দেহ যে-সগ্ভোগ 
ঘণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, আমাব মনকে অসংযত করিয়া তাহার 
চিন্তায় নিয়োজিত করিও না। তুমি এ নিষ্টর পরিহাস সংযত কর। 
আমি “তামার দাস, তোমার আশ্রিত সন্তান । 

“কিন্তু ভিক্ষুর উপর শ্রীবুদ্ধের করুণা হইল না। তিনি কঠোরতর 
তপস্তাষ আত্মনিয়োগ করিলেন । দিবসের বৌদ্দ্রভাপে, বাত্রির শিশিরে 
তাচার দেহ বিবর্ণ হইল, গান্রচর্্ স্থানে স্থানে কর্কশ হইয়া ফা্টয়া 
গেল, ক্ষতমুখে রক্ত ঝবিতে লাগিল। তথাপি মঞ্চুত্ীর চিন্তা তাহাকে 
পরিত্যাগ করিল না। তিনি কাতর কণ্ঠে উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহি- 
লেন, “হে সৌগত এতেও কি হইল না? আরো প্রলোভন আরো 
অপবিত্র চিন্তা! হে প্রভু, গৌডবাসীর কাঁমলাম্পট্যের বোঝা কি আমার 
স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছ ? অগ্নি মেমন সমস্ত জঙ্জীল দগ্ধ করে, তেমনি 
অশমণগণও তপস্গার্থারা জগতের পাপ দপ্ধ করেল! সকল পাপের ভাব 
তা শ্রমণগণকে গ্রহণ করিতে হয়। ভগবান বুদ্ধদেব, তোমার কুপা- 
দত্ত এ মহৎ গৌরব--পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমি কাতর 
নহি । কিন্তু এই কলুধিত চিন্তা হইতে 'মামাকে মুক্তি দাও 1 

“কঠোর ভপশ্চর্যায় প্রজ্জামিত্র পীড়িত হইয়া পড়িলেন ৷ অন্যান্ত 
ভিক্ষুগণ সংবাদ পাইয়া তীহাকে বিহারে লইয়া গেলেন । সেখানে গিয়া 
প্রজ্ঞামিত্র সংবাদ পাঁইলেন__ সঞ্গশ্রী মৃত্াশষাঁয়। সে গুরুর আশীর্বাদ 
লাভের জন্য ব্যাফুলা হইয়াছে। 

“ভিক্ষু অবিলগ্থে চল্পাঁনগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । গিয়া দেখি- 
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লেন-_সেই স্থন্দর মুখখানির উপর মৃতু কঝালছায়৷ খনাইয়া আপি- 
তেছে। তিনি আর আত্মসংবরণ করিতে পাঁরিলেন না। অসংবৃত 
আবেগে বাহুপাশে মঞ্গুত্রীকে জডাইয়া ধরিয়া, আর্তনাদ করিয়! বলি- 
লেন, এমঞ্ছত্রী আমি তোমীর চির. ক্রীতদাল, আলাকে অসায় ভাঁবে 
রাখিয়া তুমি যাইও না-'-*---777777 নর 

“্উদ্মাত্তের মত বাছুপাশে বীধিয়া প্রজ্ঞামিত্র এাহাঁকে টানির। তুলিতে 
চাছিলেন | চক্ষু মু্দিয়। সে ঢলিয়া পড়িল । ঘেই বিগতহকীবল দেহ- 
থানি জড়াইয়া সীম নৈরাশ্টে ভিক্ষু তাহার মু” পানে চাতিলেন। 
লালসার জালা তাকার চক্ষু হইতে ঠিকরিয়া পড়িতে ছিল । 

“ভাগবতী আধামিতা চীতকাঁর করিয়া বলিলেন, 'ভ্রষ্ট কাপুরুষ, 
সরিয়া দাঁড়াও? ।* 

--ইহাই ভিক্ষু প্রজ্জামিত্রের কাহিনী । 

ভিক্ষু সকলেরই ছ্বণার পাঁজর । কিন্তু তাহার উদ্দে্ লক্ষ) করিলে 
হয় [তা তিনি কাহারও কাহারও নিকট ক্ষ! পাইতে পাবেন । 

উন্নত চবিত্রৎ পবিত্রান্থা ভিক্ষু প্রজ্ঞামিত্রের দয়ার জদয় শ্ৈরিণী 
মন্ত্রীর জন্ত বান্তবিকই কাতর হয়াছিল। পাপনিসঅগ্র তাহাঁঁক রক্ষা 
করিবার ক্ষন্ত তিনি “গীড বাত্রী করিলেন বিপাসিনী যুবতীর “তদাল- 
প্রলোভন 9 তাহার সংঘভ মনকে ক্ষুব্ধ করিতে পারিল লা। 
ভিক্ষু উপদেশ ও আশ্রয পাইয়া মুত্র শ্রীবুদ্ধের করুণা লাতে ধন্ত 
₹ইল। প্রণয়-পীড়িত ভিক্ষু আত্মজর কবিবার জন্য ষাহাঁর শে শক্তি 
নিঃশেষ কবিয়া হপস্তা করিলেন । তথাপি তিনি ডুবিয়া গেণেন, আর 
উঠিতে পারিলেন না । 

ধিনি নিন্বের সর্বলাধন-দম্পদ বসঞ্জন দিয়, এবং ?ম্বরিণার গুরু- 
পাপভাঁর লি পেঠে বহন করিয়া সংসারদুঃখ হইতে তাহাকে প্রাণ 
করিলেন, মানধ তাহাকে ক্ষমা কনিতে ল! পারে কিন্তু ভগবানও কি 
তাহাকে ক্ষমা! করিবেন না £ 

সংঘের দিক দিয়! প্রজ্ঞামিত্রের উপর কাহারও অনুকম্প। আসিতে 
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পারে না। কিন্তু সংঘ-বিমুক্ করিয়া, শুধু মানবতার দিক দিয়াও 
মানুষকে সময়ে সময়ে দেখিবার প্রয়োজন ভয়। 
কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিতে পারেন, _ভিক্ষুর আজন্মের, সাধনা! বিফল 
হইল । 
উত্তরে কেহ কেঙ বলিবেদ.--তাহা লা হইতেও পারে । কারণ 
এনেহাভিক্রমনাশোংস্টি প্রত্যাবায়ো ন বিগ্তুতে | 
স্বল্লমপাস্য ধশ্মস্ত ত্রায়তে মহতো ভয়াথ ॥৮ 
্ ক ক ্ 
“নহি কল্যাণরুৎ কশ্চি্দ,গঠিং তাহ গচ্ছতি 1” ইহা ভগবন্ধাকা। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংঘের দিক প্রিয়া প্রজ্ঞামিত্রের ভ্রীবন মাবা- 
স্বক। একের ছুনাম, সমস্ত সঘকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে । সংঘের 
কাধ্ায ও বিস্তারের পক্ষে উভা প্রবল বাধা । তাই আম্যামিত্রা ঠাহাকে 
তিরস্কার করিয়া বণিয়াছিলেন, “শষ কাপুকরুম সবিয়া দাড়াও |” 
বাস্থবিকই, কোন সম্প্রদায়নৃক্ত কাহারও হৃদয়ে “দি এইন্প মানব- 
প্রেমের উন্মেষ হয়, তবে ভাহা কাধে পরিণত কবিবার পূর্বে সংঘ 
হইতে ঠাহার নিজেকে পুথক করিয়া ফেলা উচিত, বক্তিগত শুভাশ্ুত 
ফণ সংঘ.ক যেন কোনরূপে স্পশ না করে। 
পরিশেষে বাক্তবা, আল্রকাল অনেকেই পতিত সাধুর কাছিনা 
লিখিয়! হশস্বী হইতে চান। কিন্ত সীধুসম্প্রদায়ে গোরব করিবার 
মত সাধু কি একেবারেই বিরল? ধাহাদের পুণ্য গরিমায় ভারতের 
ইতিভান উজ্জল, ভাহাঙ্গের প্রাণপ্রদ জীবনেতিভাঁসকে উপেক্ষা করিয়া, 
পতিত সাধুর লঙ্জাকর কাহিনী সাহিত্যে বাজারে উলঙ্গ করিয়া 
দেখাইর] লাভ ফি? পাঠকের মূলে ত্বণার উ/দ্রক কর! ছাড়া আর কি 
অধিক ফল জেখক পাইতে গাঁরেন ?__কিস্থ তাঁহাতেট ঘষে তাহাদের 
আ'লন্দ। বীরকে অন্তরালে রাখিস, তুর্বালের ব্যভিচারকে প্রকট করিয়া, 
ন্বা সাহিতাক যে আনন্দ পান তাহা [.৩৮61150 176712110র পরি- 
চায়ক।--ধিনি যেস্তবে আছেন তিনি জগতের সব জিনিষকেই তাহার 
আঅনুমায়ী করিয়া দেখিতে চান । যদ্দি নিজ ভাবানুষায়ী না হইল, তাহ! 
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হইলেই সর্বনীশ । অপরের পবিএ আদর্শকে স্বীয় কাঁমকলুষে ছুখিত 
দেখিতেই এই 'একতির মন্ুষ্যের পরম আনন্দ ! 

উপন্তাদের ভিত্তর বর্ণাতুক্তি প্রচুর, কোন কোন অ'শের বর্ণনা 
শীলতাবজ্বিভ, কোণায়ও লিখিত এবং কথিত ভাষা মিশিয়। আগা” 
খিচুড়ী হইয়াছে। গ্রন্থকারের পন ই শাঘার বিনয় তে । 

পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাধ,ই ভাল 

লেঞ্)- সম্পাদক শ্রীসতীক1 গুহ । থাধষিক সুল)-_২॥৯ টাকা । 
বর্মণ পাবলিশিং হাউল, ১১৩ কাএয়ালিশ ইউ) ককিকাতা হইতে প্রকা 
শিত। গত বৈশাপ হইতে “বেণুর প্রথম সংগ্যা আরশ হইয়াছে। এই 
সংখ্যায় বিশ্ববরেণ্য কবি হর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, শ্রীযুক্ত 
অবনীন্রন।থ ঠাকুবের ছোট গল্প, শ্রীযুক্ত পারীমোহন লেনগুপ্রের। 
শ্রীমতী শ্রিয়ন্ছদ। দেবীর ও শ্রী ?নালনফুমান মঞ্পিকের কবিতা প্রভৃতি 
অনেক ভাল ভালজ্জিনিৰ আছ; এবস্কগুলি ঞাতবা বিষয়ে পূর্ণ এবং 
স্থথপাঠ্য। 

বেণুঃর বিশেষত্ব-াইহা কিখোন কিশোরীদের উপাষোগী করিয়। 
লিখিত)” বাংলায় ইহাদের পঠনে।ধোগী কোন মীমিক পর্জিকং নাই, 
“বেণু? সেই অভাব পূর্ণ করিবে । 

ইহার প্রচ্ছদ-পট ম্ন্দর। একটি ত্রিপর্ণরঞ্রিত ছবি গন সংখ্যার 
শোভাবদ্ধন করিয়াছে! “বের প্রবঙ্ধঃ কবিতা, গল্প ও সম্পাদকীয় 
দেখিয়া! মনে হয় ইহ সাহিত্য-সমাঁন্জে যোগ্য স্কান লাভ কৰরিবে। 


মাধুকরী 
শ্রীরাঁমকুঞ্জ পরমহংস 


বাঙলার তৃতপূর্বব গবর্ণর লদ রোনাল্চসে ঠীহার “তার্ট অব আঁর্ধ্যাবর্ত 
নাষক গ্রন্থে শ্রীরামকুঞ্চ দেব সঙ্গন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাকার 
সারমন্্ন প্রদত্ত হইল।ঃ_- 

কলিকাতা হইতে ভূগলী নদী দিয়! কয়েক মাইল উত্তরে অগ্রসর 
হইলে ধনবৃক্ষ শোভিত তীরে যে কেহ দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখিতে 
পাঁইবেন। ১৮৫৫ থৃষ্টাবে এই মন্দির রাণী রালমণি কর্তৃক নির্মিত হইয়া 
ছিল। রাণী ক্লাসমধি একজন পন্দপরায়ণা বাঙ্গালী মহিবা! | এই 
মন্দিরেই দক্ষিণেখরের স্গনামথাত মহাপুরুণ হার অধিকাংশ জীবন 
অভ্িবাহিত করিয়াছিলেন । বর্তমান বাঙ্গলায় শ্রীরামরুঞ্জ পরমহংস পু 
কাহার প্রধান শিষ্য স্বামী বাবকাঁনন্দের মত এন প্রভাব বিস্তার ককিতে 
আর কেহই পারেন লাই! এক সময় যথন পাশ্চাতা রীতি নীতি € 
পাশ্চাতা চিন্তাধাঁবার জন্য লোকের মনত! চ্মসীমায় আসিফ পৌছিল 
এবং কলকন্জার নব আনিক্গারে “লাকেব জ্ঞীবন-ঘাত্রা। দুবূহ তইয়া উঠিলঃ 
তখন এই ছুই মহাঁন্‌ বাক্কি প্রাচোর প্রাচীল তাগ ও সরল জাবন-যাতার 
আদর্শ রক্ষা করিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন । 

প্রভাতের র্যা রশ্মিতে মন্দির সকল উজ্জলরাপ ধারণ করিয়াছিল 
এবং সেই মধুর সময়ে মহাপুরুষের স্পর্শভনিত সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি 
আমাকে দেখান হইয়াছিল। ঘে কক্ষে ভিনি বাস করিতেন, যে পর্চচবটা- 
মূলে তিনি সাধনা করিতেন তাহা দেখিলাম। প্রাঙ্গণের মধাস্থলে যে 
ছইটি প্রধান মন্দির আছে তার একটি অগতের প্রেমন্বরূপ রাধাকষ্ের 
এবং হন্টি জননীব্পা কালীর । সাধু পুরুষের বহু সংখ্যক অনুরাগী 
ভদ্রলোক আমাকে খিরিরা পধাড়াইয়াছিলেন এবং তীহারা প্রতোকে ই 
পরমহংসের জীবনী ও উপদেশ আমাকে বলিবাঁর জন্য অত্যন্ত উতৎ্নৃুক 
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হইয়াছিগেন । আমি তাহাদের কথাবার্তা হইতে যেন স্পট দেখিতে 
পাইলাম, শিষ্চগণ পরিবেছিত গুরু বসিয়া আছেন এবং আত্মত্যাগ ও 
ভগবদুক্ধির পথে মক্তির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ভীহার মহান আদশ 
বিবৃত করিতেছেন! সায়ার নিগ্ধ সমীরণে তাহার মন্দির প্রাঙ্গণে 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, প্াবেলা দাপ।লোক সজ্জিত মন্দিরা ভাত্তর, ধুপ ধুনার 
পৃতগন্ধ এবং পবিত্র গঙ্গার মু কলেচিলর সহিত নীরবত। ভঙ্গ করিয়া 
সন্ধারতির শঞা-ঘণ্ট। ধ্বনি --সমস্তই যন দেখিতে ও শুনিতে পাইলাম । 
তারপর চঙ্গ্রোদয়ে গল সন্ধ্যার অন্গকার বিদুরিত হইয়! গেল এবং মন্দির 
ও রুক্ষ সকলজ্রোৎলার রূপালী বর্ণে উদ্বাসিত হইল তথন যেন আমার 
নয়নসন্ভুখে জগজ্জননাঁর ধ্যানরত মহাপুরুষের মুরিখানি ভাপিয়া উঠিল । 

গদাধর-ব্রাহ্গণপন্থিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শৈশব হইতে 
ধশ্মের প্রতি আরুঈ হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি দক্ষিণেশ্বরে পুজারীন্ধপে 
অধিষ্ঠিত ভন। তিনি লেগাপড! বিশেষ জানিতেন না, তথাপি সেই 
সময়ের বত বিখ্যান্ভ মনীবী এজ্ঞানী বাক্ষিগণ যেমন__কেশবচন্ত্র সেল, 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ বিগ্াঁস!গর, বঙ্চিমচন্দ্র চাট্টাপাঁধাঁয় এবং প্রভাঁপচন্ 
মন্জুমদার প্রভৃতিকে আকুই করিয়াছিলেন । অনেকে উহার সহিত 
আলে!চনা করিতে আসিয়া ইহার জ্ঞান ও পাগ্ডিভোর পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়া 
মাইতেন। 

তোতাপুরী নামক জনৈক সাধুর নিকট ইনি বেদান্বের উপদেশ 
পাইয়াছিলেন | রামরুষের জীবনী ও সাধনা আলোচনা করিলে নদীয়া 
মভাবৈষ্ব চৈতন্ের কথ! মনে পড়ে। স্টাভার মত উনিও ভাবরুসে 
আত হঠরা সঙ্গীত ৭ নৃন্যা করিতে থাকিতেন | ১০ বৎসর বয়স হইতেই 
ইনি ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণে অশ্রসিক্ত ও ভন্মর ইক! বাঁইতেন ৷ 
পুশ্তকাদির প্রসঙ্গ উখাপিত হইলে ইনি বলিতেন। “পুখিপত্র, শান্ত, 
এসমস্য ভগবানের নিকট পৌছিবাঁর পথ শ্বানিবার জন্য পড়া দরকার, 
কিন্ত যিনি সেই পথের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার আর প,থিপত্রের 
দরকার কি?” একসময় ইনি একজন শিক্ষাভিমানী অধ্যাপকের সমস্ত 
মুক্তি তর্ক একটি কাক খণ্ডন কলিয়া দিয়াছিলেন । 


জৈষ্ঠ, ১৩৩৪ ] মাধুকরী টা 


মঙ্দি '্টাহাকে জিজ্ঞাসা কর; হত এ্ভগবানের দেখা পাওয়া কি 
সম্ভব?” তবে তিনি বলিল, পনিশ্চরই ' অগ্রের সহিত ভীতকে 
পাওয়ার জন্য ক্রন্দন কর, ন্তিনি নিশ্চয়ই তোঁনাকে দেখ। বিবেল 1” 
রামকণ্ অর্দিও স্বভাঁলত যুদ্িপূজাগ আঁকুই তইয়াছিলেন, ভগাপি ভিনি 
দিশ্বের ব্রহ্মসন্তায় অবিশ্বাস করিততন লা । কিছু তিনি বন্িতেন যে, 
গভীর সমাধি ভিন্ন এই ক্রন্গধ জগেনা। হীহার ধর্মবিশ্বাস ছিল 
এইন্রপ- জ্ঞান) কম্খ্ব ও ভক্তি সমস্ত পণ্তাঁত দই এক ভঙগপাঁদনে পৌছিনা'ল 
জন্ত) জানের পথ দ্রাশনিকেল আগ, দার্শনিকেব উদ্দেএ্া অন্ৈতব্রক্ষের 
স্বক্ূপ উপলন্ধি করা । তিনি বলিল, “নেতি নেভি” এবং কই প্রকারে 
সমস্ত অপত্যকে সত্য হইজে বিচ্ছিন করিয়া এমন এক আন্তায় পৌছান 
ঘায় ষেথানে স্য অসভা কিছুই নাই. কর্দের পথ শীাতে কঠিন 


হইয়াছে-সংসারে বাস করিতে হইবে, কিন্ সাণ্সাবিক তইতে তইবে না । 
এই জড় নিজ্ঞালেব দিনে দেহ ৭ শাহ! যে অভিন এই নার হষ্টতে 


মুক্তি প1ওয়া এক গ্রকাঁর অসস্তু; ' সু্তরং কি প্রকারে লোকের ধারণা 
হইবে যে? সে- বিশ্বের প্রমাজ্বার নাজ অভিন ? কাঞ্ধেই ভগবানের 
বাক্চিত্বে বিশ্বাস করিয়া ভাগ, পাশা, ৪ প্রেমমার্গে অগ্রসব হ5ছা 
উচিত। ইহাই বর্তমান যুগে স্বাপে্গা মতজ পন্থা । 

১৮৮৬ থুষ্টান্ধে রামরুষ্জ সাণাতিক ভাবে পীড়িত হযেন। ভখন 
তিনি শিষ্যগণ কর্তৃক কাধাপুের "গানে নাত হইয়াছিলেন। ৫১ বৎসর 
বয়দে মহাপুরুষ তাহার দেত রা করেন । 

ধাহাবা তাভার শিষ্য তইয়াছিলেন, তীহাঁরা অনেকেই স্াহাদের গুরুর 
ন্মমত গরচার করিতেছেন এব অনেক সংসারতাগী ভক্ত মিলিত ভহইয়) 
দক্ষিণেশ্বরের বিপবীত দিকে গঙ্গার অপর তীরে বেলুড়-ঠ স্থাপন 
করিয়াছেন । ভারতবর্ষের বন্স্থানে এই ষঠের শাখ! প্রশাখা মছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ যে জাতীয় অংদর্শ__তাগ ও সেবা প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন, ভাহাষ্ট মিশলেক মন্্যাসী ও ব্রন্মচারীিগের লক্ষ্য । মিশন 
সর্বপ্রকার সেবাকার্যা করিয়া থাঁকেন। লোকালয় হঈতে বহুদূরে 
হিমালয়ের নিভৃত নিস্তব প্রদেশে আলমোড়ায় (মায়াবতী) উহাদের 
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একটি অন্বৈত-মাশ্রম আছে। তথায় নিশেধ ভাবে অধ্বৈত বেদাস্তের 
চচ্চা হয়। বেপুড়-মঠে সন্নযাসীদিগের অনেকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে এবং তাছারা ষে উদ্দেশ্যে সংসারতাগ করিয়াছেন সেই সঞ্জণ 
কিংবা নিগুণ ব্রশঙ্গের দিকে, আজ হউক কি কাল হউক সমগ্র থানব- 
জাতি অগ্রনর হইবেই। 


(আনন্দ-বাজার পত্রিকা ) 


নংঘ-বার্তী 


পোটলাগ-বেদাস্ত-সমিতি ' অরিগণ, ইউ-এস্‌এ ) £কিঞ্ি- 
দধিক এক বদর হইল আমেরিকাঁয় এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে ইহার প্রতিষ্ঠা কাব্য স্ুসম্পন্ন হয়। স্বামী 
প্রভবানন্দ কর্ডুক অগ্ররুদ্ধ হইয়া স্বামী প্রকাশানন পান্ফান্সিস্কো হইতে 
আপিয়া এই কেন্দ্রটিকে শ্রীভগবানের কাধ্যে উৎসগ করিয়া যান। স্বামী 
প্রভবানন্দের উপর ইহার তকাবধানের ভার অপিত হইয়াছে । ইনি 
আশ্রমের কার্ধ্য সুচারূপে নির্বাহ করিতেছেন) এবং মধ্যে মধ্যে বাহিরে 
যাইয়া বক্তৃতাি দিতেছেন | দিন দিন সভ্যগণের সংখ] বুদ্ধি পাইতেছে। 

বিগত ৫ই মার্চ প্রাশ্্রীরামরুঞ্চদেবের জন্মোৎসব এখানে সুসম্পন 
হইয়া গিয়াছে । নেকেট এই উত্মবে বোগপ্পান করিয়া প্রতৃত আনন্দ 
লাভ করিয়াছিলেন । এ দ্দিবব ভগবান শরামকুষ্জের একটি প্রতিসৃষ্ঠি 
পত্রপু্পে সুসজ্জিত কর! হইয়াছিল। স্বামী প্রভবানন্দের প্রার্থনা শেষ 
হইলে সভার কার্য আরম্ভ হইল। আশ্রমের সভ্য ও বেদাস্তের ছাত্রগণ 
ন্থললিত স্বরে মাতৃ-বন্দনা গাছিলেন। শ্রীমতী নিনা ম্াঁকূডোনাল্ড 
উৎসব উপলক্ষে একটি কবিতা লিখিয়া, সভায় তাহা পাঠ কল্িলেন। 


ক্যোষঠ, ১৩০৪ ] সংঘ-বার্তা ৩১৯ 


অনন্তর ছাত্রবুন্দ একে একে শ্রীরামরুষ্ণের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে 
কিছু কিছু বলিলেন । পূর্ববাহ্নে সভার কার্য এইরূপে শেষ হইল । 
অপরাধে পুণরায় সকলে সমবেত হইয়া পগাদাদি গ্রহণ করিলেন । 
সন্ধার পর স্বামী গ্রভধানন' ভগবান প্ররামকুষেের জীবনী সম্বন্ধে একটি 
স্থদীঘ বন্তৃত! করিয়াছিলেল। গীগ্ার যেক্সপ উক্ত হইয়াছে, শ্রীতগবান 
সেইনূপে শ্রামকৃপৎ-শরীন অবলগন পূর্বক জ্রগ্তের কলাপ-লাধনের 
নিমিত্ত পুনরায় অবতীর্ণ হয়াছেন, উহার মুখে ইগ শুনিয়া শ্োতৃবৃন্দের 
হৃদয় আনন্দে উংফুলপ হইয়! উঠিল . অনস্তর সমবেত সকলে শ্রীভগবানের 
নিকট রুপাশীন প্রার্থনাপৃর্বক সন্ভ!র কার্ধা শেব করিচলন । 
ঞ * 4 
ভগবান প্রীবামকুষ্জের জন্মোৎসব উপলক্ষে সিরাজগঞ্জে স্বামী 
বান্ুদেবানন্দ। তমলুকে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ 'ও স্বামী ভান্বরানন্দ, সাত- 
শ্গীরায় স্বামী নির্লেপানন্দ, স্বামী নিঃসঙ্গানন্দ ও স্বামী ভাম্বরানন্দ এবং 
আপানসোলে স্বামী বাঁস্থদেবানন। ও স্বামী চন্দ্রেপ্বরানন্দ, প্রাপ্রীঠাকুর ও 
স্বামিজ্ীর জীবনী ও শিক্ষা সমন্ধে বক্তৃতা কবিয়াছিলন 1 
চা চে ০ 
দান্ফ্রান্পিস্কে! ( কালিফোর্ণিয় ৷ বেদাস্ত-সমিতিব অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রকাশানন্দের শরীর ত্যাগ হওদায় মায়াবতী অন্ৈত-আশ্রমের সভাপতি 
স্বামী মাধবানন্দ উক্ত সমিতির কাধাভার গ্রহণ করিয়া! গত ১৪ই বৈশাখ, 
২৭শে এপ্রিল আমেরিকা যাত্রা কবিয়াছেন । 
ক ক চি 
স্বামী তত্বানন্দ বিগত ২৯*শে নৈশাথ মগলবার শরীর ভাগ করিয়া 
শ্লীভগবানের চির-সান্িধ্য লা করিয়াছেন । ভিনি প্রায় আট বৎসর 
পূর্বে শ্রীরামকষ্ট-লংঘে ঘোগদান করিয়াছি'লন এবং পরীর ত্যাগ কালে 
তাহার বস হইয়াছিল মাত আটাশ বৎসর: তাহ।র চবিত্র-মাধুরাঃ 
সাধন-ভঙ্গননিষ্ঠা এবং সরল ও “নভীক ব্যবহার তাঁহাকে সকলেরই প্রিয় 
করিয়। তুলিযাছিল | 


প্রার্তি-ন্বীকার 


জয়বামবাটা শ্রীঞ্মাতৃমন্দির সংলগ্র সারদা-দাতব্য-উমধাঁলয় ও সাঁরদা- 
বিদ্ভাগীঠে ঘষে কল সজদয় বাক্তি সাহায] করিয়া দরিদ্র লীরায়ণগণের 
ঞস্বায় বিশেষ সহামত1 করিয়াছেন। ধন্যবাদ সহকারে তাহাদের লাম- 
ধাম নিছে প্রদত্ত হইল । 





শ্ধুক্ধ প্রসিতোষ রায়, জীবটা স্‌ 
”. বাঁঞেন্্রপাল ঘোষ, জয়র'মবাটা ৭1৭1 
শ. নরীশচন্র বিশ্বাস এ রে 
". মলোরপ্রন চৌধুরী, স্ট্টগ্রাম ৫, 
শ. প্রভাতচন্্র গুহ, কোচবিহার সী 
”.. প্রীশচন্্র ঘটক, পশাচি রর 
শ্রীমহী ভাবিনা 'দবী, জয়বামপাটা টা 
জনৈক সাধু ৯/০০ 
শ্ীনক্ক কুমুদবান্ধন প্রাস :১951912106 12721051719, বি. 1২৮ ৪. 
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*.. হরিগঞ্গা দাস, তালবড় পোঃ। মটঙগা ২৯২ 
». বিপিনচন্দ্র বন্দোপাধায় 71520 01177: 20008951710 
মটঙ্গা, 73 বব. 1২) ৬২. 
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স্বামী পরমেশ্দরানন্দ 


আধাঢ়, ২৯শ বধ 


কথা প্রসঙ্গে 


বিগত ১৬ই এপ্রিল পাটনা সহরে হিন্দু-মহাঁসভার দশম অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে । সভাপতি ডাঃ বি, এস, মুঞ্জের অভিভাষণ বন্ধ জ্ঞাতব্য 
ও প্রয়োজনীয় তথ্যে পুর্ণ । হিন্দ্বমহাসভার বর্তমান কা্াপ্রণালী সম্বন্ধে 
সভাপতি মহাশয় বলেন, উহা! তিন তাগে বিভক্ত, ঘথা-__সংগঠন, শুদ্ধি 
ও অন্পৃত্ঠতা৷ বর্জন | 

ডাঃ মুগ্জে দেখাইয়াছেন, খুষ্রায় ১*২* অন্দ পধ্যন্ত ভারতবধের, 
এমনকি আফগানিস্থান ও কান্দাহারের অধিবাঁসিগণ হিন্দু ছিলেন । হিন্দু 
নরপতিগণ আফগানিস্তান ও কান্দাহার শাসন করিতেন। তার পর এ 
রাজ্য যখন মুসলমানগণের হস্তগত হইল তখন তাহারা বিজিত প্রজাগণকে 
তরবাঁরির মুখে মুসলমানধন্্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। কিছুকাল 
পরে তাহাদ্েরই বংশধরগণ পৈন্রিক বাসভূমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া 
ষে নিপীড়ন করিয়াছে তাহ! ইতিহাঁসজ্ঞ সকলেই অবগত আছেন । 
তাহাদের পুর্বপুরুষগণ বিজয়ী মুসলমান শাসনের তাড়নায় যেরূপে ভিন্ন 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাঁও ভারতে আসিরা সেই পন্থা বলস্বনে 
ভারতীয় হিন্দুকে মুসলমান করিতে লাগিল । ইংরাজ শাসনের খুর্বকাল 
পরধয্ট এইবপ প্রক্রিয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় পুষ্ট হইতে থাকে । ভারতে 
ইতরাজ শাসনের পরও মুসলমানগণের ধশ্ম প্রচার কার্ধা দমিত হয় নাই। 
তবে উপায় অন্তরূপ। হিন্দুনারী অপহরণ করিয়া, তাহাদের সম্তান- 
সম্ততি দ্বারা তাহারা দল বৃদ্ধি করিতেছে । এইরূপে হিন্দু-অধুাষিত ভারতে 
এই হাজার বৎসরের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা কতদূর বৃদ্ধি পাই্জাছে এবং 


৩২২ উদ্বোধন [২৯ বর্ষ-_৬্ঠ সংখ্যা 


হিন্দুর সংখ্যা কত অধিক পরিমাণে হাস হইয়াছে তাহ নিম্লিখিত 
তালিকা দৃষ্টে সতজেই বুঝ! যাইবে । 
কাশ্মীরে শতকরা ৩-_৫ হিন্দু+ বাঁকী মুসলমান । সিদ্ধুপ্রদেশে শতকরা 
*জন হিন্দু । শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়, মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে 
বাংলাদেশে শতকরা ৭” জন হিন্দু ও ৩০ জন মুসলমান ছিল কিন্তু পঞ্চাশ 
বৎলরেব মধ এ সংখ্যা পরিবঠিত হইয়া দাড়াইয়াছে, শতকরা ৫৫ জন 
মুসলমান ও ৪৫ জন হিন্দু। অর্থাৎ এই স্বল্পকাল মধ্যে বাংল! দেশে 
* শতকরা ২৫ জন মুসলমান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ২৫ জন হিন্দু কমিয়াছে। 
ই ভ্রান-ফ্যালেরিয়ায় বা ইনকয়েঞ্জায় তুগিয়া নহে, মুসলমানধশ্মের 
প্রসার ও অগ্রগমনের ফল। 
সভাপতি মভাশয়, হিন্দুর সংখ্যা-হ্বাসের কতকগুলি কারণ দেখাইয়া 
ছেন, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য । প্রথম--বলপূর্ববক যাহাদিগকে মুসলমান 
কর! হয় হিন্দু-সমাজে তাঁহাদের আর স্থান হয় না। দ্বিতীর-_সুসলমান 
গুণ্ডা কর্তৃক হিন্দ মহিলার সম্রম-হানি হইলে হিন্দু-সমাজ তাহাকে 
বিতাড়িত করিয়া দেয়, এবং সেই নিগীড়িতা নাবীই বাধ্য হইয়| 
মুললমান-সমাজের লোকসংখা! বৃদ্ধি করে। তৃতীয়-হিন্বু অস্তাজবর্ণের 
উপর উচ্চবর্ণের অমানুষিক অত্যাচার হেতু তাহারা অপেক্ষাকৃত উদার 
মুসলযান-সমাজের অন্তভু ভু হইয়া কালে কিন্দুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। 
হিন্দু-সমাভ্রকে রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুধর্মের দ্বার? সকলের অন্ত, অস্ততঃ 
বাহারা বা যাহাদের পুর্বপুরুষগণ হিন্দু ছিল তাহাদের জন সর্বদা 
উদ্দুক্ত রাখিতে হইবে, নিপীড়িত নারীকে শ্রদ্ধার স্িত গ্রহণ করিতে 
হবে, মছিলাগণকে শক্তিশালী ও সাহসী করিরা ভুলিছে হইবে এবং 
হিন্ব-সর্মীজকে নিয়বর্ণীয়ের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিতে হইবে। 
ভাঃ মুগ্তের মতে-যাহাদের পূর্বপুরুধগণ ও যাহার! পুর্বে হিন্দু ছিল, 
এবং বলপুর্বক বা প্রলোভন দেখাইয়া যাহাদিগকে মুসলমান করা হইয়াছে 
তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দু-সমাজে গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার হিন্দুর্দের 
আছে।-_ইহাই শুদ্ধি। বিচ্ছিন্ন হিন্দুজাঁতিকে শক্কিসঞ্চয়ের জন্ত একত্র 
হইতে হইবে ।_-ইহাই সংগঠন । কিন্তু এই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য একত্র হওয়ার 
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উদ্দে্ঠ ফি? ? দেখিতে পাই, বিগত দ্ধের! সময ভাশমানী, অয় ও তুর 
একত্র হইয়াছিল সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে; ইংলও, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, 
রুষিয়া ও আমেরিকা 'একত্র হইয়াছিল,-_জার্ধানী, অদ্রিয়। ও তুরক্ষের 
বিরুদ্ধে। শ্রমিক একত্র হইতেছে ধনিকের বিরুদ্ধে এবং ধনিক একভ্র 
হইতেছে শ্রমিকের বিরুদ্ধে । তেমনি হিন্দুরও কি একত্র হইবার উদ্দেগ্ত 
মুসলমানের বিরুদ্ধে? সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন-_তাহা। নহে । আত্ম 
রক্ষাই হিন্দুসভার কাধ প্রণালীর মূল উদ্দেশ্ট | আমাদের মনে হয়, তাহার 
এই উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। অক্পৃশ্ততা সম্বন্ধে 
পঁচিশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, বর্তমান- 
ভারত এতদিন পরে তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে আন্তরিক ঠা 
করিতেছে-- ইহ? সুখের বিষয় । 

হিন্দু-সভাঁর উদ্দেত্য মহৎ ও কাধ্যপ্রণালী শৃঙ্খলিত কিন্তু রাজনীতির 
সহিত যেরূপ খনিষ্ঠ ভাবে জড়িত তাহাতে সাফল্য) সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয় । 
ভারতের বর্তমান রাজনীতি কলহ-প্রধাঁন_-ইহা বিশ্বান করিবার অনেক 
হেতু আছে । তাহার সহিত হিন্দু-মহাসভা জড়িত হইলে এ বিষ সংক্রামিত 
হইয়! মহাসভাকেও বিপন্ন করিতে পাবে। হিন্দু-মহাসভা যে গঠননূলক 
কাধ্য করিতেছেন তাহাতে ভাঁহারও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । 
তাই মনে হয়, হিন্দুমহাসভ1 রাজনীতির সম্পর্ক হইতে নিজেকে যুক্ত 
করিতে পারিলে দেশের আরও অধিক উপকার করিতে পারিবেন । কিন্তু 
কাধ্যঙ্ষেত্রে বন্ধপ হওয়া কঠিন । কারণ, ধাহারা রাজনৈতিক নেতা 
অধিকাংশ স্থলে তাহারাই আবার হিন্দু-মহাসতাঁর পরিচালক । সুতরাং 
রাজনীতির রেষারেষি হিন্দু-সভাঁর কাম্যপ্রণালীকেও স্পর্শ করিবে। 
কিন্তু একই বাক্তি ঘখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্য সয়া সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন মনে, বিভি্ন কার্ধাপ্রণালী অন্রসারে কাধ্য করিতে পারেন 
--( এরূপও দেখা যায় )-_তখন হিন্দু-মহাঁসভার সভ্য ও পরিচালক বৃন্দ 
ইচ্ছা করিলে কেনই ব উহাকে রাজনীতির সম্পর্ক হইতে মুক্ত 
করিতে পারবেন লা £ 


শ্রুবুদ্ধ ও অনাথ পিগুক 


জন্মভূমি কপিলবস্ত হইতে শ্রীবুদ্ধ তিক্ষু-সংঘসহ রাঁজগৃছে শুভাগমন 
করিলেন ।--আদসন পাতিলেন “সীতা-উদ্ভানে” । সেই সময় বণিকশ্রেষ্ঠ 
অনাথ পিক পাঁচশত গোশকট পণ্য সম্তারে পূর্ণ করিয়া রাজগৃহে 
আসিয়া শুনিলেন, তথাগত তথায় আগমন করিয়াছেন । অতি প্রত্যুষে 
অনাথ পিওঞ এবুদ্ধের চরণ দর্শন অভিলাবে উদ্ানে উপনীত হইলেন 
এবং তথাগতের কলাণময়ী বাণী শুনিয়া, তত্প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট 
হইয়া ভাহার শরণ গ্রহণ করিলেন । পরদিবস তিনি ্রুবুদ্ধ ও সংঘের 
অন্তান্ত ভিক্ষুগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত বহুবিধ সামগ্রী ভিক্ষা দিয়া 
আসিবার সময় তথাগতকে অনুরোধ করিলেন, যেন কৃপ। করিয়া তিনি 
একবার শ্রাবস্তিপুরে পদার্পণ করেন । 

রাজগৃহ হুইতে শ্রাবস্তিপুর ১৩৫ মাহল। শ্রাবস্তিপুরে ফিরিয়! 
আসিয়া অনাথ পিগুক প্রতি তিন মাইল অন্তর একটি করিয়া পাস্থনিবাস 
নির্মাণ করাইজেন | প্রত্যেক পাগ্থনিবাস নির্মাণে একলক্ষ টাকা ব্যর 
হুইক়্াছিল। তার পর 'জেতবন* উদ্যানের সমস্ত মুত্তিকা আঠার কোটি 
স্বর্ণ মুদ্রায় ঢাকিয়া দিয়া, সেই সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রায় তিনি উগ্ভানটি কিনিয়া 
লইলেন। তাহার মধ্যভাগে গ্রীবুদ্ধের জন্তা একটি মনোরম মঠ নির্মিত 
হইল। জ্রাহার চারিপার্থে আধীজন প্রাচীন তিক্ষুর জন্য আবীটি 
পৃথক নিবাস, তাহ! ছাড়! আরও অসংখ্য বাসভবন, মন্দির, বিচিত্র-চিত্র- 
শোভিত ত্বীর্ঘা়তন কক্ষ, নির্মল সলিল পূর্ণ সরোবর এবং সরোবরের 
সোপানাবলী নির্মিত হইয়া, £জেতবন” উদ্ভানের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে 
নুন্দরতর করিল। 

আঠার কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় এই বিহার নির্মাণ করাইয়া অনাথ পিগুক 
শ্রীবুদ্ধকে আনিকার জগ্ঠ লোক পাঠালেন । 

লোকমুখে নিমন্ত্রণ পাইয়া, তথাগত ভিক্ষু-সংঘ পরিকৃত হইয়া 
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পাপ িিিশাস্পীশি পাপী সিসি তি 


আবস্তিপুর নগরদ্বারে উপনীত হইলেন। ইতিমধ্যেই বণিকশ্রেষ্ 
বিহারভূমি সুনররূপে সাজায়! বাখিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধের আগমন 
ংবাদ পাইয়। অনাথ পিগুক তীহাকে অভার্থনা করিতে চলিলেন । 
সর্ব্বাঙ্গে মহামুল্য বসন ভূষণে ভূষিত বণিকপুত্র, তৎপশ্চাতে পাঁচশত 
পতাকাধারী তীয় পাচশত সথা; তাহার পিছনে ঝারি হস্তে পাচশত 
তরুণী কুমারী পরিবৃতা মহাহুভদ্রা ও কুলস্ৃভদ্র। নায়ী বণিককন্ঠাত্বয় ; 
তৎপম্চাতে আহাধ্যপূর্ণ থালিহস্তে পাঁচশত পুরমহিলা সহ সর্বাভরণ- 
ভূষিতা বণিক পত্রী, সর্বশেষে পাচশত বণিক পরিবৃত বণিক-শ্রেষ্ঠ, শ্রেঠী 
অনাথ পিগুক। এইরূপে ভগবান তথাগতকে তীহাঁরা অভ্যর্থনা করিয়। 
নবনির্মিত বিহারে লইয়া আঁসিলেন । 

গৃহস্থ শিষ্বুগণকে পুরোভাগে রাখিয়া, ভিক্ষু শি্বাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত 
হইয়, শ্রীবুদ্ধ “জেতবন” বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখন তাহার 
শ্রামুথ হইতে অপরূপ ছটা বেন চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িতেছিল। 

অনাথ পিগুক তাহাকে ভিজ্জাসা করিলেন,__ভগবন ! এই বিহার 
লইয়া আমি কি করিব? 

তথাগত বলিলেন,_-তোম।র ঘর্দি কোন প্রয়োজন না থাকে, বর্তষান 
ও ভবিষ্যতের জন্য ভিক্ষুগণকে ইহা প্রান কর। 

“তথাস্ত-_-বলিয়া অনাথ পিগক একটি স্বর্ণ ঝারি আনাইলেন | 
তার পর ঝারি হইতে শ্রবুদ্ধের হাতে জল ঢালিয়া দিবার সময় তিনি 
বলিলেন,_-তথাগত ষে তিক্ষু-সংঘের শিরোমণি সেই ভিক্ষু-সংঘকে 
বর্তমান ও ভবিধ্যতের জন্য আমি এই ৫জেতবনঃ বিহার আজ সমর্পণ 
করিলাম । 

শ্ীবৃদ্ধ এই দান গ্রহণ করিয়া, ধন্ঠবাদ জ্ঞাপনপূর্ধক মঠ স্থাপনের 
কল্যাণ সম্বন্ধে ভিক্ষু ও গৃহস্থগণকে কহিলেন-_ 

মঠে বাস করিলে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত খতুতে, শীতাতপে ও ঝড়বৃষ্টিতে 
ভিক্ষগণের সাধনার কোন অন্থবিধা হয় না, হিংস্রজন্ত বা পোকামাকড় 
তাহাদের তপস্তার কোন বিদ্ব উত্পাদন করিতে পারে না। ষ্বে 
মঠ-বাসে ভিক্ষু নিরুপদ্রবে ও শান্তিতে মাধনভজন করিতে পারেন, যেখানে 


৩২৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৬্ সংখ্যা 


তপস্তাচরণে তাহার সমস্ত সংশয় নিরাশ হইয়! যায় এইরূপ মঠ ভিক্ষুকে 
দান করা অতি মহৎ কাঁজ। 

_ সুতরাং পণ্ডিতগণের জন্ত নিজ নিজ সামর্থযান্তযায়ী মঠ নির্দদাণ 
করা বুদ্ধিষান ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য । 

_-উন্নতমনা পুরুষগণকে তিনি যেন প্রসন্ন বদনে অন্ন, বস্তা ও আশ্রষ় 
ধান করেন। 

-তখন তাহারা প্রসন্ন চিত্তে সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন, 
যে উপদেশ শুনিলে মানব আর পাঁপাচরণ করে না যাহা উপলব্ধি 
করিলে তাহার সমস্ত ছুঃথ চলিয়া যায় এবং সে নির্বাণ-পদ লাভ 
করে। 

শ্রীবুদ্ধের আগমনের দ্বিতীয় দিন হইতে বিহারোৎ্সর্গ কর্ম আরন্ত 
হইয়াছিল এবং উহা শেষ হইতে লাগিয়াঁছিল নয় মাঁস। এই উৎসবে 
আঠার কোটি ্বর্ণমুদ্। ব্যয়িত হইয়াছিল। স্থতরাঁং এই একটি মাত্র 
বিহ্বারেই বণিক-শ্রেষ্ঠ অনাথ পিগুক চুয়ার কোটি স্ুবর্ণমদ্্রা বার 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীবদ্ধ যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করিতেছেন তখন 
অনাথ পিগুক একদিন তাহার পাঁচশত ধর্মঘবেধী বন্ধু লইয়। তাঁহাকে 
দর্শন করিতে আসিলেন। বহুবিধ স্থবাসিত তৈল, স্থগন্ধি মালা, মধু, 
গুড়, পরিধেয় বন্ত্র এবং ওষধাদি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন ৷ বণিকশ্রেষ্ট, 
তথাগতের চরণে প্রণত হইয়া স্তাহার গলদেশ মাল্যে ভূষিত করিলেন, 
তাঁর পর অন্ঠান্ত ববাসামগ্রী ভিক্ষুগণের ব্াবহার্থে দান করিয়া শ্রীবুদ্ধের 
পার্খে বসিলেন। তাহার ধর্মদেধী বন্ধুগণও তথাগতকে প্রণাম করিয়া 
উপবেশন করিলেন । 

সকলেই দেখিলেন, শ্রীবুদ্ধের মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত উজ্জল, দেহের বিভিন্ন- 
স্থানে মতের চিহৃসমূহ প্রকাশিত এবং তীহার অঙ্গ হইতে দিব্যজোোতিঃ 
বিচ্ছুরিত হইতেছে । তিনি যখন কথা কহিতেছিলেন তথন মনে হইতে- 
ছিল যেন হিমারণ্যে সিংকগর্জন অথবা শ্রাবণ নিশীথে মেঘমন্ত্র শ্রুত 
হইতেছে । অতি গম্ভীর হইলেও সে কণম্বর দেবদূতের সঙ্গীতের মত 
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মধুর ও অমৃতশ্রাবী, দে উপদেশ ছায়াপথের জ্যোতিফমণ্ডল হইতে উজ্জল 
নক্ষত্ররাজী বাছিয়া বাছিয়া যেন এক মহামুলয মণিহার ! 

তথাগতের বাণী শুনিয়া সেই ধর্মদ্বেষিগণ এতদূর বিমুগ্ধ হইলেন 
যে, বিদ্বেষভাব তাঁগ করিয়া তভীহাঁর। ভগবানের চবণে শরণ গ্রহণ 
করিলেন । তদবধি অনাথ পিওকের সহিত সুগন্ধি দ্রব্য ও মাল্যাদি লয়! 
তাহারা “জেতবন বিহারে, প্রায়ই আদিতেল এবং শ্রীবৃদ্ধের নিকট চিত্তের 
সমস্ত দুর্বলতা অকপটে প্রকাশ করিয়া তাহার উপদেশান্ধাস্ী সন্ভাবে 
জীবন যাঁপন করিতেন । 

তাঁর পর তথাগত যখন রা্গুঙ্কে প্রতাবর্তন করিলেন 
ধর্শদেষিগণ পুনরায় পূর্বাবস্থা প্রাপপ হইলেন, তাহারা তাহার উপর 
বিশ্বাস হারাইয়। ধর্ম সম্বন্ধে যথেচ্চ বলিতে লাগিলেন । 

সাত আট মাঁস পরে শ্রীবুদ্ধ আবার শ্রাবস্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। 
অনাথ পিগুক বভুবিধ দ্রবাসম্তারসহ সেই ধর্ম্দবেষিগণকে ও সঙ্গে লইয়া 
£জেতবন ব্হারে” তীহাঁকে দর্শন করিতে গেলেন । তীহার পাঁদবন্দনা 
করিয়া! বলিলেন,_-ভগবন ! ইহারা আপনার-উপর বিশ্বাস হারাইয়া, 
আবার পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

তথাগত মধুর হাশ্তে চারিদিক বিভাদিত করিফা তাতা্দিগকে 
জিজ্ঞান! করিলেন, _বৎসগণ ! তোষরা আমার শিষা হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম 
ও সংঘে বিশ্বীস হাঁরাইয়া, আবার ধর্শদ্েষী হইয়াছ_ ইহা ফি সতা? 

তাভারা কিছুমাত্র গোপন না করিয়া বলিলেন-__হা প্রভূ! সভা। 

তখন শ্রীবদ্ধ বলিলেন” _অগণন স্যষ্টির প্রারস্ত হইতে অগ্যাবধি, নিয়ে 
নরকে বা উ্দে স্বর্গে সাধুত্বে ও জ্ঞানে, বদ্ধ অপেক্ষা শেঠ হওয়া দুরে 
থাক্‌ সমকক্ষও কেহ নাই, সকলেই তাহ! অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 

-সমস্ত প্রাণীজগতের মধো বুদ্ধই শ্রেষ্ঠ, সমস্ত রত্বের মধো বুদ্ধ 
শ্রে্ঠ এবং সমস্ত শন্দরতম বস্বর মধো বুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

তথাগত আবার বলিলেন,_আষার শিষ্গণের মধ্যে, সে পুরুষই 
হোক আর নারীই হোক, যে এই জ্রিরত্বে বিশ্বাস করে তাহার আর 
অধোঁগতি হয় লা, সে জন্মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পায় এবং স্বর্গে 
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নবন্ম লাভ করিয়া অনস্তু আননরাজ্যে প্রবেশ করে। পুত্রগণ ! 
এন্সপ উত্কষ্ট ধর্মে অবিশ্বাসী হইয়া! তোমর! অতি অন্ায় কাজ করিয়াছ। 

-বৃদ্ধে ধাঁছার! বিশ্বাসবান ছুঃখময় সংসারে তাহাদের পুনরাগমন হয় 
নাঁ, মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অমর-দেহ ধারণ করে। 

-ধর্খে যাহারা বিশ্বাসবান, দ্ঃখময় সংসারে তাহাদের পুনরগম্ন 
হয় না, মর্াদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অমর-দেহ ধারণ করে| 

-সংখে যাহারা বিশ্বাসবাল দ্রঃখময় সংসারে তাহাদের পুনরাগমন 
চয় না, মর্তাদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা অমর-দেহ ধারণ করে। 

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ্ধে যাহারা বিশ্বাসবান সাধনের জন্য তাশ্ারা পর্বতে 
শ্ই অরণে। গমন করে, সাধনান্তে জন্ম; জরা ও মৃতার হাত হইতে তাহারা 
পরিত্রাণ পাঁয়। 

-সন্তানগণ ! বুদ্ধের, ধর্শের ও সংঘের যাহারা ধ্যান করে ক্রমে 
তাহারা নির্ববাণ-পদের অধিকারী হয়। 

শ্রীবৃ্ধ এইরূপে তঠাছাদের নিকট সতোর মহিমা প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন, অতএব এমন হূর্লভ নির্ববাণকে উপেক্ষা করিয়া, বৎসগণ ! 
তোমরা বড়ই গহিত কাজ করিয়াছ। 

তার পর তাহার তিক্ষু শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া তথাগত বলিলেন; 
জগতে একটি মাত্র বস্তু আছে, গভীর ভাবে 9 আন্তরিকতার সহিত 
যাহার অনুষ্ঠান করিলে আপাতঃমধুর বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, বাসনার 
নাশ হয়, ইন্ডিয়-নিচয়ের আর চাঞ্চল্য থাকে না, এবং মন শাস্ত হইয়া] 
ও জগদতীত বস্তুকে জানিয়া, পরিনির্বাণ লাভ করে, সেই একটি মাত্র 
বস্ত-_--শ্রীবৃদ্ধগণের ধ্যান। 

গৃহস্থ শিষাগণকে তিনি পুনরায় বলিলেন,-বৎসগণ ! পূর্বেও অনেকে 
মূর্খতা হেতু তোমাদের ন্যায় আপনাপন স্বলপবুদ্ধির আশ্রয় লইয়াছে, 
কিন্ত তাহ! আশ্রয়ই নহে, কারণ তাভার ফলে বিজন সংসারারণ্যে “মার, 
কর্তৃক অতি নির্দয়ভাবে তাহার! বিনঈট হইয়াছে । কিন্তু নির্্বাণের 
শরণাগত যাহার! তানারাই প্রকৃত আশ্রয় পাইয়াছে, কেন না এই 
সংসার-কান্তারে তাঁহারাই মচাঁমূল্য রত্ব লাভ করিয়াছে । 
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--এই বলিয়। তথাগত নীরব হইলেন । 

তখন অনাথ পিগুক নিজ আসন হইতে উঠিয়া অতি ভক্তিভাবে 
করযোড়ে নিবেদন করিলেন, _-ভগবন ! আপনার এই ধর্মদেষী শিষ্যগণের 
ভ্রম দূর করিয়া আপনি যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়ভূমি দেখাইয়া! দিলেন তাহা আমরা 
বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু নিজের বুদ্ধিকেই যাহারা বড় বলিয়া 
বিশ্বাস করে তাঁহারা কিরূপে বিনষ্ট হয় এবং সতোর শরণাগত যাহার! 
তাহারাই বা কিন্ধপে রক্ষা পায় তাহ! তো আমর! জ্ঞানি না। আপনি 
অন্তর্ধ্যামী, পর্ণচন্ত্র যেমন চরাচরকে প্রক্কাশ করে, এই রুহস্ত আপনি 
আমাদের নিকট তেমনি প্রকাশ করিয়া বলুন । 

শ্রীবুদ্ধ কহিলেন,-_-হে গৃহন্ত শ্রেষ্ঠ! ইহা জানিবার জন্তই যুগুগান্তর 
ও জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমি দশবিধ সাধন করিয়াছি । হেমময় আধারে 
মহার্থ সুগন্ধি তৈল ঢালিবাব সময় লোকে যেমন অত্যন্ত মনোযোগী 
হয় তেমনি মনোযোগের সহিত তুমি শ্রবণ কর। 

-শশকদেহ ধারণ কালীন জনৈক ক্ষুধার্তকে আমি জীবন দান 
করিয়াছিলাম। দানিশ্রে্ঠ আমি_ইহাই আমার দ্রালধর্ম্মের সাধন ও 
সিছ্ধি। 

-শংখপাল নামক সর্পজন্মে ভোঞ্তনয়গণ যি ও বর্ষা বারা আমায় 
অতি নির্দয় তাবে আঘাত করিয়াছিল। তবুও আমি তুদ্ধ হই লাই। 
এইব্ূপ আমার অক্রোধের সাধন ও সিদ্ধি । 

_যেবার আমি কুলমুতসোম নামক রাঁজকুমার-রূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলাম দে বারেও ধশ্্ম সাধনার অন্ঠ নিষ্ঠীবনের মত অক্লেশে আমি 
রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিলাম। ত্যাগ করিয়া আর একটি বারের জন্যও 
লু দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহি নাই। এইবূপ আমার ত্যাগধর্ম্মের সাধন ও 
সিদ্ধ । 

_সত্তভট্টকুলে দেনকজন্মেঃ জ্ঞানের দ্বারা বিচার করিয়া আমি 
ব্রা্ষণকে ছুঃথ হইতে ত্রাণ কবিয়াছিলাম | জ্ঞানিত্রে্ঠ আমি-ইহাই 
আমার জ্ঞানের সাধন ও সিদ্ধি! 

--ঘে সংসাঁর-সমুর্রের কেহ কুল দেখিতে পায় না, যাহার উত্তাল 


৩৩৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ__-৬ট সংখ্যা 


তরঙ্গাতিঘাতে মানব ভয়ে মুতবৎ হয়ঃ সেই সংসার-পারাঁবার মহাঁজন- 
জন্মে আমি উত্তীর্ণ হইয়'ছি। এইব্ূপ আমার দৃঢ়তার সাধন ও সিদ্ধি। 

__খন্তিবা্থজন্মে কাণীরাজ কুঠারের দ্বারা আমায় এমন আঘাত 
করিয়াছিলেন) যেন আমি বৃক্ষ সদৃশ জড় পদার্থ । তথাপি আমি কিছুমাত্র 
ক্ষুব হই নাই। এইরূপ আমার তিতিক্ষার সাধন ও সিদ্ধি। 

_মহান্ুতনোমজন্মে সতোর উপর নির্ভর করিয়া নিজের জীবন 
বিসঞ্জন দ্িয়াও শত সৈনিককে আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। ইহাই 
আমার সতানিষ্টার সাধন ও সিদ্ধি। 

-মুগপক্ষজন্মে সর্বজ্ঞ ঈপ্বর আমার প্রিয়তম ছিলেন, তবুও মাতা- 
পিতাকে এমন কি মানমশকে ও আমি ত্বণা করি নাই, এক্টরূপ আমার 
গাহৃস্থা ধর্মের সাধন ও সিদ্ধি। 

_-একবাজ্মজ্ন্মে কেহই আমাকে ভয় করিত লা, আমিও 
কাহাকেও ভয় করিতাম না। দয়ার শক্তিতে শক্তিমান ও পবিত্রতার 
আনন্দে আনন্দিত থাকিতাম। ইহাই আমার অভয়ধন্ম্ের সাধন ও 
পিদ্ধি। 

_-সোমহংসজন্মে দুষ্ট বালকেরা আমায় খ্যাপাইত, গ্রামের 
লোকেরা কখনো! আমার মুখে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ আবার কখনো বা গলদেশ 
মালা-ভূষিত করিত তথাপি আমি অচঞ্চল থাকিতাম। শ্বাশানে অস্থি- 
উপাধানে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতাম। এইরূপ আমার 
সমজ্ঞান । 

স ১ ক ক 

অনাথ পিগুকের চেষ্টায় এব” তগাগতের অনুকম্পায় সেই ধর্দদেষিগণ 
বিদ্বেতাঁৰ ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য বুদ্ধ, ধন্্ম ও সংঘের উপর 
শ্রদ্ধাপন্ন হইলেন । 


চান্দেশ্বরানন্দ 


নব্য বেদান্তের জুক্সম বিচার 


( শেবাদ্ধি) 

পুর্ব প্রবন্ধে নবা বেদান্তের সুক্ষ বিচার-ধারার আভাষ দেওয়া 
হইয়াছে। বিচার পূর্বরপক্ষ এবং হৎপরে সিদ্ধান্তপক্গ- বর্ণনার দ্বারা উপ- 
হ্যন্ত হইলে সুথবোধ্য হয়। ইহাই সমস্ত বিচার শাস্ত্রের রীতি । এট 
রীতি অবলম্বন করিয়া বিচা্য বিষয়ের একটি পূর্বপক্ষ পূর্বব-প্রবন্ধে 
প্রদর্শন করা হইয়াছে । সংক্ষেপে তাহার মর্ম এই যে, জগত যদি মিথ্যা 
হয় তাহা হইলে তাহা কাল্পনিক হইবে। কলিত বস্তমাহই প্রান্ি- 
ভাঁমিক অর্থাৎ প্রতীতিকাঁল মাত্র স্তায়ী। প্রতীতির পূর্বে তাচারা 
থাকে না। এনন্ঠ সেই কল্পিত জগতের জ্ঞান আর বিষয়ের সহিত 
ইন্ছিয়-সন্নিকর্ষ হইয়া হইতে পাবে না। আর তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ 
বিষয়-জ্ঞান যদি ইন্দিয়-সন্িকর্ষ অধান না হর, তবে জ্ঞানের আর বিষয়- 
ব্যবস্থা হইতে পারেনা । অর্থাৎ এইজ্ঞান এই বিষয়ক এরূপ ব্যবস্থা 
আর থাকে না। সাধারণতঃ সমস্ত জ্ঞানই সমস্ত-বিষয়ক হইয়! পড়ে। 
ঘট-জ্ঞান পটাদি-ব্ষয়ক হইয়া পড়ে ।-_ ইহাই হইল সংক্ষেপে পূর্বপক্ষের 
কথা। 

এক্ষণে এই প্রবন্ধে ইভার উত্তরে অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ জগৎ মিথ্যাত্ববাদী 
কি বলেন তাহাই কআলোচ)। উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে অদৈতবাদদী বলেন 
যে, জগৎ মিথ্যা বা কাল্পনিক হইলে জ্ঞানের বিষয়-ব্যবস্থার কোন 
অনুপপত্তি নাই। 

কিন্তু এই কথাটি বুঝিতে হইলে বেদীন্তিগণের অভিপ্রায় সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা আবশ্ভক | সংক্ষেপে তাহাদের অভিগ্রায় এই যে, ঘট 
পটাদি দৃশ্তবন্ত মাত ব্রঙ্গচৈতন্যে কল্পিত হইলেও ঘট পটাদি ব্যবহারিক 
দৃশ্ত কল্পিত-প্রাতিভাপিক দৃশ্টের মত নহে । প্রাতিতাঁসিক দৃশ্তের অর্থাৎ 
শুক্তিতে রজতাদির ্বীয় জ্ঞানের পূর্বে সত লা খাঁকিলেও অর্থাৎ শুক্তিতে 


৩৩২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ_-৬ঠ সংখ্যা 


রজতাদি প্রাতিভাসিক দৃশ্ঠ স্বীয় জ্ঞানের পূর্ধভাবী না হইলেও, ব্যব- 
হারিক দৃশ্ত চৈতন্টে কলসিত হইয়াও স্বীয় জ্ঞানের পুর্ধবভাবী হইতে 
পারে । ব্যবহারিক দৃণ্ঠ ঘট-পটাদ্দি প্রাতিভাসিক গুক্তিরজতাঁদির মত 
প্রতিভাস-মাত্র-শরীর নহে । প্রাতিভাদিক বস্তর অজ্ঞাত সত্তা নাই, 
কিন্তু ব্াবহারিক বস্ত্র অজ্ঞাত সত্তা আছে। ইহাই ব্যবহারিক দত্তের 
সহিত প্রাতিভাঁপিক দৃশ্তের বৈলক্ষণ্য। প্রাতিভাদিক ও ব্যবহারিক 
দৃশ্য উভয়ই কল্পিত হইলেও উক্ত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত ব্যবহারিক বিষয়ে 
প্রতিকশ্ম বাবস্থার অন্থপপত্তি নাই। অর্গাৎ প্রতিজ্ঞানের বিষয়-ব্যবস্থা 
অন্ুপপর হয় ন!। ঘট-জ্ঞান ঘট-ব্ষয়কইট হইবে পটাদ্ি-বিষয়ফক আর 
হইবে না। 

বেদাস্তীর অভিমত বাঁবহারিক বিষয়ের প্রতিকর্্ম ব্যবস্থানুকৃল 
স্বীকাধ্য রীতি এই | যেমন তৈজ্ষস চক্ষুঃ তৈজস বলিয়া দীর্ঘ প্রভাকারে 
অতি শীঘ্ব দূর-দেশস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদিসংঘযুক্ত হইয়া সংযুক্ত গ্রহনক্ষত্রাি 
রূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ অস্তঃকরণও চক্ষুরাির ছারা নির্গত 
হইয়া চক্ষুরাদিসংযুক্ত গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত অতি শীঘ্র গমন করিয়া দীর্ঘ 
প্রভাকারে পরিণত তেজের মত স্ুদূরস্থিত গ্রহনক্ষব্রাদি বিষয় ব্যাপ্র 
হইয়! তথাকার প্রাণ্থ হইয়া থাকে । 

এই অন্তঃকরণের এভাদৃশ দীর্থাকাঁর পরিণামকেই বৃত্তি বলা হইয়া 
থাকে । অথবা যেমন নদী ভড়াগাদির জল প্রণাঁলীর দ্বারা নির্গত হইয়] 
ক্ষেত্রাদিতে প্রবিষ্ট হয়, এবং ক্ষেত্রার্দিরই আকার দাঁরণ করে তদ্রপ প্রণালী- 
স্ায়ে অন্তঃকরণ বিষয়-দেশে গমন করিয়া বিষয়াকারে যে আকারিত 
হয় তাঁহাকে বৃত্তি বাল। ইহাই অন্তঃকরণ বৃত্তির সাধারণ পরিচয় । 

বিষয় কল্পিত হইলেও এই বৃভ্তির দ্বারা কিরূপ বিষয়ভোগ নিষ্পন্ন 
হয় তাহ! বুঝাইতে যাইয়া বেদাপ্তিগণ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন 
তাহা এইবপ-- 

বেদান্ত-রীতি অনুসারে জীবচৈভন্য দ্বিবিধ। যেহেতু জীবচৈতন্তকে 
সর্বগত অথবা পরিচ্ছি্ন বলা হইয়া থাঁকে, সুতরাং জীবটত্তন্ত এত- 
মতে হয় পরিক্ছি্ন অথবা সর্বগত বা বিভি। 


আধা, ১৩৩৪ ] নব বেধাত্তের স্থক্ষ বিচার ৩৩৩ 


অবিগ্ঠান্দপ উপাধিষুক্ত যে জীবচৈতন্য তাহ! বিভু বা সর্বগ্ভ ৷ 
কারণ, অবিগ্য।কূপ উপাধিটি সর্বগত বলিয়া! অবিগ্ঠা-উপন্িত জীব- 
চৈতগ্তকে সর্ধগত বলা যায় । এইক্প জীবচৈতন্তকে পরিচ্ছিন্নও 'বল! 
যাঁয়। অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বাক্রা পরিচ্ছিন যে চৈতন্য তাহ! পরিচ্ছিন্ন 
জীবটৈতন্ত অর্থাৎ অসর্বগত | অন্তঃকরণরূপ উপাধি অসর্ধগত অর্থাৎ 
পরিচ্ছি্ বলিয়া অন্তঃকরণ উপাধির দ্বারা উপহিত জীবচৈতন্য অসর্বাগত 
অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন। এইন্ূপে জীবচৈতন্তকে দ্বিবিধই স্বীকার করা হয়। 
আর এই উভয়পক্ষই বেদাস্তীর সম্মত ও নির্দোষ । 

জীবচৈতন্তকে উক্তরূপে সর্বগঠ বিয়া স্বীকার করিলে জীবচৈতন্থই 
জগতের উপাদ্দান হয়। ব্রঙ্গদৈচগ্চকে আর উপাদান বলা হয় না। 
এই সর্বগত জীবচৈতন্তেই সমস্ত দৃণ্ত বিষয়রাশি কল্পিত বা অধাস্ত 
এই অবানক্ত বিষয় রাঁশির অধিষ্টানীভূত জীবটৈতন্থই বিষয়ের ভাঁপক 
হইয়া থাকে৷ সুতরাং বিষয়-ভ।সক জীবচৈতন্টেই ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান 
ইত্যাদি হইয়। থাঁকে। ঘটজ্জ্রান বলিলে ঘটাবচ্ছিন্ন জীবটৈতন্ত বুঝায় । 

আর ভ্রীবচৈতগ্তকে পরিচ্ছির বলিলে অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা 
উপহিত জীবটৈতন্ত বুঝিতে হইবে । এই পরিচ্ছিন জীবচৈতন্ত পরি- 
চ্ছিন্ত্ব প্রযুন্ত সমস্ত 'প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে না এবং এই পনি- 
চ্ছিন্ন জীবচৈতন্তের উপাধি অন্তঃকরণ, তাহা আন্তর বস্তু । এক্সন্য সেই 
অন্তঃকরণ উপছিত জীবচৈতন্য আতন্তর হইয়া পড়ে বলিয়া বাহ প্রপঞ্চের 
অধিষ্ঠান হইতে পারে না। স্থৃতরাং জীবচৈতন্তের পরিচ্ছিন্ত্ব পক্ষে 
ব্রহ্ষচৈতন্টেই জগৎ অধ্যস্ত বলিতে হইবে। জরীবচৈতন্তে। অধাাস হইতে 
পারে না। প্রপর্চাধ্যাসের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্ত, পরিচ্ছি্ন ভীবচৈতন্ 
নছে। এই অধিষ্ঠানীভূত ব্রহ্মচৈতন্তই ব্ষিয়ের প্রকাশক হইয়া থাকে । 
জীবটৈতন্সের পরিচ্চিরত্ব পক্ষে এইরূপই হয় বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ 
পুর্বমতে ঘটাবচ্ছি্ন জীবচৈতন্তই ঘটজ্ঞান আর এই মতে ঘটাবচ্চিনন 
্রন্মচৈতন্যই ঘটজ্ঞান । 

কিন্ত এপ হইলেও সর্বগত অবিগ্ঠারূপ উপাধি দ্বারা উপহিত জীব- 
চৈতন্ত সর্বগতত এই পক্ষে আবার মতদ্য় আঁছে। অর্থাৎ এই সর্ধগত 


৩৩৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা 


চৈতন্ অবিগ্ভার দ্বারা আবৃত-স্বভাব এবং অবিগ্ঠার দ্বার অনাবুত-স্বভাব 
এই দুই প্রকার হইয়াছে । আব জীবচৈতন্ঠের অসর্বগতত্ব পক্ষে জীব- 
চৈতন্ত অনাবৃত-স্বভাব ইহাই বুঝিতে হইবে। এইকপে প্রকৃতপক্ষে 
তিন প্রকার হইতেছে ।-আর এই তিনটি পক্ষই সমীচীন। এই 
বিভাগটির ধ্দি চিত্র দ্বার! প্রকাশ কর! যাঁয় তাহা হইলে এইক্প হয় 
ষথা-_ 


জীবচৈতন্ত 
] 
সর্ঘগত পরিচ্ছিন্ন 
অনাবৃত স্বভাব আবুত স্বভাব অনাবৃত শ্তাঁব 
(১) (২) (৩) 


এই পক্ষত্রয়ের মধো বৃত্তির উপযোগ কোথায়, কোন্‌ মতে বৃত্তি 
কিরূপে উপযোগী হয়! থাঁকে তাহাই এক্ষণে আলোচা। 

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ অনারৃত স্বভাব সব্ধগত জীবটগতন্ত পক্ষে বৃত্তির 
আবশ্তকত। এই যে, এই অনাবৃত জীবচৈতন্ই ঘটাপ্দি বিষয়ের অধিষ্ঠান 
চৈতন্ত। আর এই চৈতন্ই বিষয়-প্রকাশক | ইহ! পূর্বেই বলা 
তইয়াছে। এম্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, অবিষ্তা সর্ববগত বলিয়াই 
অবিদ্তা-উপহিত চৈতন্তকে সর্ধগত বলা হইয়াছে। উপাধির সর্বগতত্ব 
প্রযুক্ত উপহিতও সর্বগত হইয়। থাকে | এই সর্ধগত জীবটৈতন্টে বিষয়াদি 
আরোপিত হইলেও বিষয়ের সহিত উক্ত অধিষ্ঠানীভৃত জীবচৈতন্ঠের 
সংশ্লেষ অর্থাৎ উপরাগ হইতে পারে না। যেহেতু চৈতন্ত অসঙ্গ বস্তু । 
তাহার সঠিত কোন বিয়ের স্বভাবতঃ সঙ্গ নাই। অথচ এই চৈতন্তের 
সহিত বিষয় সঙ্গত না হইয়া কথনও বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে না। 
এজন্ত বৃত্তিই 'অসঙ্গ চৈতন্ঠের সহিত বিষয়ের সংশ্লেষ অর্থাৎ উপরাগ 
সম্পাদন করাইয়া থাকে । বৃত্তি চৈতন্যের উপরাগ-সম্পাদক হয় 
বলিয়া এই প্রথম পক্ষের বৃত্তিকে চিদ্ধপরাগার্থা বলা হইয়া থাকে । 


আষাঢ, ১৩৩৪ ] নব্য বেদাস্তের সুক্ষ বিচার ৩৩৫ 


এই পক্ষে চৈতগ্ভঠ আবৃত নহে বলিয়া বৃত্তিকে চৈতন্তের আবরণ 
অভিভবের আন্ত স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। অধিষ্টানীভৃত 
জীবচৈতন্টের পহিত বিষয়ের উপরাগ বলাতে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত 
চৈতন্য অপঙ্গ হলেও সার্ক চিন্তবৃন্তিতে সেই চৈতন্য 'প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া থাকে | সত্ব বস্ত্র উচ্থাহ মহিমা যে, চৈতন্তের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ 
করিতে পারে। বক্জঃ কিংবা তমঃ তাহা পারে না। দেমন ঘটার্দিতে 
কোন বস্ব প্রতিবিশ্বিত হয়না, কিন্ত ন্দচ্ছ নির্মল যে জল বা দর্পণ 
তাহাতে হুর্ধোর গ্রতিবিশ্ব পঠিত হইয়া থাকে । পুর্বেই বলা হইয়াছে 
বিষয়-সন্পিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে দার করিয়! অন্তঃকরণ বিষয়দেশ পর্যন্ত গমন 
করিয়া দীর্ঘ গ্রভাকারে পার্ণ হইয়া সন্নিকুষ্ট বিষয়াকার ধারণ করিয়া 
থাঁকে | এইন্ধপে বিষয়াকারে আকাবিত এবং বিষয়-সংযুক্ষ চিত্ত- 
বৃত্তিতে খন উক্ত অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্য প্রতিষ্িত হয় হথন চৈতন্টের 
সহিত বিষয়ের সংঞ্লেষ বাঁ উপরাগ সম্পার্গিত হইয়া পাকে । সাক্ষাৎ 
উক্ত অধিষ্ঠানীভূত চৈতন্টের সংশ্লেষ ল। হইলেও তাহার প্রৃতিবিন্ 
চৈতন্ের সহিত বিষয়ের সংএ্রধ ঘটিয়া থাকে আর তাহাতেই বিষয় 
প্রকাশিত হয়। বিষয়-ৈতন্টে আরোপিত হইয়াও চৈতন্তের সহিত 
সংগ্রিষ্ট হইতে পারিতেছিল না । এজন্ত বিষয় তাহাতে কল্পিত হইরাঁও 
প্রকাশিত হইতে পারিতেছিল না। বৃত্তির দ্বারা এই সংশ্রেষ সম্পার্দিত 
হইল। আর বৃত্তি সন্রিকর্ষ দ্বারা নিষ্পাদিত হইল। এই ইন্জিয়-সন্লিকর্ষ 
যুগপৎ সমস্ত বস্তর সহিত নাই। কেন না কোন বিশেষ বস্তর সহিতই 
ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে বলিয়। বিষয়-জ্ঞান সরিকর্ষাধীন হইল । আর 
তাহার ফলেজ্ঞানের বিষয়-ব্াবস্থাও রক্ষিত হইল। অর্থাৎ ঘট-জ্ান কালে 
পটাদির জ্ঞান আর হইলনা। এস্থলে বৃন্তির সভিত বিষয়ের যে সম্বন্ধ 
তাহা সংযোগাদি ও আকারাখা বিষয়তা এই ছুইটি বুঝিতে হইবে । বিষন্বের 
সহিত বৃত্তির সন্থন্ধ কেবল সংঘোগাদি বললে রূপাকার বৃত্তির সহিত যেমন 
কূপের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ তদ্রুপ রূপবদ্‌ বস্তৃতে যে রল তাহারও সংযুক্ত 
সমবায় সম্বন্ধ আছে বক্তা রসও অূপাকার বৃত্তির বিষয় হইয়া পড়িত। 
এল্সগ্ত আকারাখ্য বিষয়তাকে ও সম্বপ্ধ বলিতে হইবে, কেবল সংযোগ1দিকে 


৩৩৬ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_-ভষ্ঠ সংখা) 


সম্বন্ধ বলিলে চলিবে নাঁ। রূপাঁকার বুত্তির আকারাখ্য বিষয়ত। সম্বন্ধ 
ব্ূপেই আছে; রসে নাই । এজন রূপাকার বৃত্তির বিষয় রস হইল না। 

আর কেবল আকারাখ) বিষয়তাকে সম্বন্ধ বলিলেও চলে না । কারণ, 
পরোক্ষ বুত্তির ছারা রূপার্দি ব্ষিয়ের প্রকাশ হয় না কিন্ত আঁকারাথ) 
বিষয়তারূপ সন্বগ্ধ সেখানেও আছে । নাই কেবল সংযোগাংদ সম্বন্ধ । 
পরোক্ষ জ্ঞান স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দিয়-নন্নিকৰ্ নাই বলিয়া বৃত্তির 
সহিত বিষয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। সংযোগাদি ও 
আকারাধ্য বিষয়তা সম্বন্ধ এততছুভয় পরোক্ষ বুতির সঠিত বিষয়ের নাই 
বপিগনা পরোক্ষ বুত্তির ছারা বিষয়ের প্রকাঁশ হয়না । পরোক্ষ বৃত্তির 
দ্বারা "বিষয়ঃ প্রকাশতে ভাসতে” এক্ধপ বাব্হারই হয় না। এজন্য 
পরোক্ষ বুত্তির দ্বারা “বিষয়ং জানামি” “বিষয়ঃ জ্ঞাতঃ- এইব্ধপ মাত্র 
ব্যবহার হয়। এইব্ূপ র্ুূপাকার বৃত্তির দ্বারাও “বাসর প্রকাশতে 
ভালতে" এন্প ব্যবহার হয় না, এজন্য লংযোগাদি এবং আকারাখ্য 
বিষয়ত। এই উভয়কেই বৃত্তির (অবচ্ছেদূক ) সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিতে 
হুইবে। আর তাহা হইলে বুঝা গেল যে চৈতন্ের সহিত বিষয়ের 
সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ সম্তাবিত না হইলেও বুত্তির দ্বারা সেই সম্বন্ধ হইয়া 
থাকে । সেই সন্বন্ধটি চৈতন্সের প্রতিবিষ্বাশ্রয় বৃত্তির সহিত বিষয়ের 
ংশ্লেষ। সুতরাং উপরাগ শব্দের অর্থ এই যে বৃত্তি বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ 
হইয়া বিষয়ের আকার ধারণ করে আর সেই ব্যিয়াকার চিত্ত বৃত্তিতে 
চৈগ্ন্ত প্রতিবিষ্বিত হয়- ইহাই পাতঞ্জলিহত্রে প্র দৃষ্তোপরক্রং চিত্তং 
স্বার্থ এই হ্যত্রে কথিত হইয়াছে । পাত্ঞুল মতের সহিত গ্রতেদ 
এই যে, তন্মতে বিষয় চৈতন্তে আরোপিত নহে বলিয়া পুরুষ অনধিষ্ঠান 
চৈতন্য আর তাহাই বৃর্তিতে প্রতিবিদ্থিত হইয়া থাকে; চিত্বুত্তি কেবল 
বিষয়-সংযুক্ত বিষয়াকারে আঁকারিত হয়। আর বেদান্তমতে জীব- 
চৈতন্তেই বিষয় আরোপিত বলিয়া বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত জীবচৈতন্ত 
বৃভিতে প্রতিবিদ্বিত হয়, অর্থাৎ পাঁতগ্জল মতে পুরুষ-চৈতন্ত বিষয়ের 
অধিষ্ঠান নহে, কিন্তু বেদান্তমতে তাহা অধিষ্ঠান। ইহাই হইল অনাবৃত 
সর্বগত জীবচৈতন্ত বিষয়ের প্রকাশক এই প্রথম পক্ষের বস্তবা । 


আবাঢ়, ১৩৩৪ ] নব্য বেদাস্তের নুক্ বিচার ৩৩৭ 


দ্বিতীয়-পক্ষ অনুসারে জীবচৈতন্ত সর্বগত অবিদ্ভা উপাঁধির দ্বার৷ 
উপহিত, এজন্ত জীবচৈতন্তও সর্বগত | এবং সেই অবিষ্ঠার দ্বারা আবৃত। 
প্রথম পক্ষে এই জীবচৈতন্ঠ অবিগ্ভার দ্বারা অনাবৃন্ধ বলা হইস্সাছে, কিন্ত 
এই পক্ষে তাহাকে আবৃত বলা হইতেছে । এই দ্বিতীয়-পক্ষ অনুসারে 
বিষয় জ্ঞানের রাঁতি এই যে, বৃর্তিকে জীবচৈতনশ্তের আবরণ-অভিভব-জন্ট 
স্বীকার করিতে হয়। জীবচৈতন্টই পূর্ববব বিষয়ের অধিষ্ঠানীভূত চৈভষ্ঠ 
কিন্ত তাহ অবিগ্যার দ্বারা আবু থাঁকে বলিয়া বৃদ্ভি স্বীকার করা হয়। 
পুর্বমতে যেমন চিদ্রপরাঁগের জর বৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছিল এপক্ষে 
তাহ! করিতে হয় না। এই মে বৃত্তির দ্বারা সব্বগত জ্রীবচৈতন্টের 
অবিগ্তাবূপ আঁবর্ণ অভিভূত হইলে চৈতন্য স্বত:ই বিষয়ের সহিত উপবক্ত 
হইয়া থাকে ৷ স্মতঃই চৈতন্য বিষয়ের সহিত উপরক্ত হয় বলিয়!, মাত্র 
আবরণ অভিভবের জন্যই বুত্তি স্বীকার করিতে হয়। বিষয়ের 
সহিত চৈতনোর সংশ্লেষ জনা বৃতি স্বীকারের কোন আবশ্যকতা 
নাই। যেহেতু পূর্বেই বলা হইক়াছে যে, অনাবৃত চৈতন্ত তাহাতে 
অপ্ন্ত বিষয়ের সহিত ব্বতঃই সরি হইতে পারে । নাহা স্বতঃই হইতে 
পারে তাহার আন্ঠ বৃত্তির অপেক্ষা নাই | মনে রাখিতে হইবে যে, 
এই দ্বিতীয় মতেও সর্বগত জীবচৈতন্তই বিষয়ের অধিষ্ঠান। ইহাতে 
বিষয় কল্পিত হইলেও অবিগ্ভাবরণ প্রযুক্ত বিষয় প্রকাশিত হয় ন1। 
আর বৃত্তি ও ইন্জিয়-সন্নিকর্ষ প্রভৃতি পূর্ববতের নায় এই মতেও স্বীকৃত 
হয় বুঝিতে হইবে । চৈততন্তের আবরণ অভিভূত না হইলে বিষয় প্রকাশিত 
হয় না, আর বৃত্তি না হইলে আবরণের অভিভব হয় না। বিষয়ের সহিত 
ইঞ্জ্িয়ের সন্নিকর্ষ না হইলে বিষগ্স-সম্বন্ধ বিষয়াকার বৃত্তিও হইতে পারে 
না। সন্রিকর্ষ যুগপৎ সমস্ত বস্তর সহিত সম্তাবিত নহে । এজন্ঠ বিষয়, 
চৈতন্তে আরোপিত, হইয়াও সমস্ত বিষয় যুগপৎ প্রকাশিত হয় না। 
আর তজ্জন্ত গ্ঞানের প্রতিকর্্ম বাবস্থাও উপপন্ন হয় । অর্থাৎ ঘট-জ্ঞান 
কালে পটাদির জ্ঞান হয় বলিয়! যে পূর্ববপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন 
তাহা আর সম্ভব হয় না। 


এই দ্বিতীয় মতে চৈতন্তকে আবৃত বলিবার হেতু এই যে, অবিষ্তা 
২ 


৩৩৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ__ভ্ঠ সংখ্যা 


কূপ উপাধি বর্তমান থাকিয়া উপহিত চৈতঙ্গকৈ আবরণ করিবে না__ 
ইহা! কি করিয়া! সম্ভব হয়? অবিগ্ঠার স্বভাব আবরণ করা । হ্বতরাঁং 
চৈতন্টেক্স উপাধি রূপে অবিদ্ঠা বর্তমান থাকিবে অথচ চৈতন্তকে আবৃত 
করিবে না ইহা অন্ুতব-বিরুদ্ধ | এইবার অবশিষ্ট তৃতীয় পক্ষটি আলোচ্য । 
তন্মধ্যে অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত জীবটৈতন) পরিচ্ছিন। 
সর্বগত নহে । যেহেতু উপাধি যে অন্ত্রঃকরণ তাহা পরিচ্ছিন্ন। অবিষ্যা- 
রূপ উপাধির সব্বগতত্ব নিবন্ধন পূর্ববতদ্ধয়ে জীবচৈতন্যকে সর্বগত বলা 
হইয়াছে। আর এই তৃতীয় মতে অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি পরিচ্ছিন্ 
বলিয়! অস্তঃকরণোঁপহিত জীবচৈতন্তও পরিচ্চিন্ন। আর জীবটৈতন্য 
পরিচ্ছিন্ন বলিয়! প্রপপ্ের অধিষ্ঠান সেই জীবচৈতন্য হইতে পারে না। 
এই মতে অবিষ্ভাবৃত ব্রন্ষটৈতন্তই বিষয়ের অধিষ্ঠানঃ ও অধিষ্ঠান বলিয়া 
প্রকাশক। এই তৃতীয় মতে বিধয় জ্ঞানে বৃভির উপষোগ কি তাহা 
এইবার দেখা ঘাঁউক। 
এই মতে বৃত্তির দেই উণাবোগ এই যে, বৃত্তির দ্বারা অধিষ্ঠানীভূত 
অবিদ্যাবৃত ব্রঙ্মচৈতস্তের আবরণ অভিভূত হইলে জীবচৈতন্ত সেই বৃত্তিতে 
প্রতিবিশ্বিত হয়। আর এই প্রতিবিষ্িত জীবচৈতন্ত ও বিষয়ািষ্টান 
আবৃত ব্রহ্মটৈতন্, বাহা। বস্তুগত্যা অভিন্নই ছিল, সেই চৈতন্তদ্বয়ের অভের 
অভিব্যক্ত হয়। অতএব বৃত্তি-প্রতিবিশ্থিত চৈতন্তের সহিত অধিষ্ঠানীভূত 
ব্রহ্মচৈতন্কের বস্তগণ্তা। 'অভেদ থাকিলেও তাহা অভিব্যক্ত ছিল না, বৃত্তির 
দ্বারা এই অভেদের অভিবাক্তি হইল। এইরূপে জীবটৈতন্ট ও অধিষ্ঠান 
চৈতন্য অভিন্ন হওয়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য দ্বারা ষে বিষয় প্রকাণ তাহা 
জীবটৈতন্য দ্বারাই হইল। এইমতে বৃত্তি অধিষ্ঠানীভূত ব্রক্ষচৈতন্যের 
আবরণ নাশ করিয়া থাকে এবং অভেদের অভিব্যক্তিও করিয়া! থাকে। 
সুতরাং এই মতে বৃত্তির ছার! দুইটি কার্ধা সম্পাদিত হয়। 
ফলতঃ এই তিনটি মতেই বিষয় কল্পিত কইলেও তাহার জ্ঞানের 
বিষয়-ব্যবস্থা হইতে কোন বাধা নাই। মূল কথা এই যে, কল্িত 
হইলেই যে তাহা প্রতীতি-মাত্র-শরীর হইবে এমন নহে । তাহাই 
কল্পিত বন্ত যাহা জ্ঞান-নিবর্ত্য হইগা থাকে । ব্যবহারিক ও প্রাতি- 


আষাঢ়; ১৩৩৪ ] নব্য বেদাস্তের হম বিচার ৩৩৯ 


ভাসিক উভয়ই জ্ঞান _নিবর্া হ্য় বলির! উই কর্িত। । রিনি বিশেষ 
কল্িত বস্তু যেমন শুক্তিরজতাদি তাহারাই প্রাতিভাপিক অর্থাৎ প্রতীতি- 
কাল-মাত্র স্থায়ী একজন জ্ঞানের পুর্দে থাকে না, আর ব্যবহারিক বস্ত 
অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা নিবর্তা বয় কল্পিত হইলেও প্রতিভাস-মাত্র- 
শরীর নহে এবং প্রভীতিকাল-মাত্র-স্কায়ী নহে। বিষয় কল্িত না হইলে 
কথনই জ্ঞান-নিবর্ভনায় হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন__জ্ঞাতে 
তত্বে পর্বপাশাপহানিঃ" “জ্ঞাত প্েবং মুচ্যতে সব্বপাশৈহ" শবিদ্বান্‌ 
নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ” ইত্যাদি । এইরূপ শ্রুতি বলে প্রণঞ্চ-মাত্র জ্ঞান- 
নিবর্তনীয় হয় বলিয়া প্রপঞ্চ কখনও অকল্পিত হইতে পারে না। অকল্লিত 
বস্ত্ জ্ঞান-নিবর্তনীয় হয় না । সুতরা* পুর্ববপর্গী যে আপত্তি করিয়াছিলেন, 
জ্ঞানের পুৃবেব বিষয় নাই বলিয়া সন্িকর্ষ দ্বার! জ্ঞান" জন্মাইতে পাবে 
না__সব্িকর্ষ নিরপেক্ষ জবান ভইলে আর জ্ঞানের বিষয়-ব্যবস্তা থাকে 
না-ইত্যাদ্দি তাহা নিরন্ত ভইল | এবিষয়ে যতই অগ্রপর হওয়া যাইবে 
ততই বহু জ্ঞাতব্য বিনয় আমাণ্দর দুষ্টিপথে আসিবে । সে সকঙ কথা 
এই্টরূপ প্রবন্ধে মাপোঃনা করা সণ্তবপর নভে ধাহার! অধিক জানিতে 
ইচ্ছা করিবেন তাহারা সটাক অদৈহলিদ্ধি গ্রন্থ দেখিবেন । নবা-বেদাস্তের 
সুপ্্সতার-_পাঠকবর্গ, ইহাতে বোধ হয় কিঞিৎ আভাব পাইবেন । 


সাংখা-বেদান্ত-তর্ক শীর্থোপাধিক 


শ্ীবোগেন্দ্রনাথ শশ্মা 
বাজকীর সংস্কৃত কলেজের বেদান্তাঁধ)াপক 


স্বামী ্রমানন্দ 


স্বামী প্রেমানন্দ হে কি ছিলেন, তাহার “প্রেমানন্দ, নাঁমরটিতেই 
উহ্া স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। সর্বভাবঘনমুহ্ি শ্রীরামকুষ্ণটের 'প্রেমভাব যেন 
বাবুরাম-মূত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল । তীহাঁর দেহত্যাগের কথা শুনিয়! 
শ্রশ্রীরামক্ৃষ্ণকথামৃত-লেখক শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাঁশর বলিয়াছিলেন,__ 
প্ঠাফুরের প্রেমের দিকৃট1 চলে গেল 1” 

বিশুদ্ধ ভক্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া! বাবুরাম মহ!রাজ কলিকাতায় 
পাঠ্যাবস্থায় শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ের সাহচধ্য গুণে শ্রী্ঠাকুরের পরপ্রান্তে 
উপনীত হন । ঠাকুর তাহার চিরসাণী অন্তরঙ্গ শিষ্যকে চিনিতে পারেন 
এবং কিছুদিন পরে তাহার পরম তক্তিমতী মাভার নিকট হইতে তাহাকে 
নিজের জন্য চাহিয়! লন। একদিন ভাবাবেশে দর্শন করিয়! বলিয়া- 
ছিলেন, প্বাবুরামকে দেখলুম, দ্েবামুভি সথীসঙ্গে গলায় হার।” 
অপার্থিব,পবিত্রতার অন্ত বলিতেন, “গর হাড় পথ্যন্ত শুদ্ধ 1” বাবাস্তরে 
বলিয়াছিলেন, “ও রতুপেটিকা |” 

দিবাভাবাধেশের সময় ঠাকুর সকলকে স্পর্শ করিতে পাবিতেন না; 
অথচ একজনকে-না একজনকে শরীররক্ষার জন্ঠ সঙ্গে থাকিঠে হইত। 
তাই ঠাকুর অপাপণিদ্ধ-শরার বাবুরাম মহারাজকে সেবার জন্য সঙ্গে 
রাখিতে চাহিতেন | বলিতেন, প্ররদী* এবং গান ধরিতেন)__ 

“মনের কথ| কইব কি সই, কইতে মানা, 

দরদী নইলে প্রাণ বাচে না” ইত্যাদি । তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মনের 
মান্য প্রাণের মান্তরষ- দরদী। 

ধশ্বরিক ভাব উপলব্ধি সম্বন্ধেও তিনি সাহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর 
বলিয় নির্দেশ করিভেন | বণিতেন, পনিভাপিদ্ধের থাক্‌-ঈশ্বর-কোটি ।” 

এই অপার্থিব প্রেম, পবিত্রতা ও বশ্বরিক ভাব লইয়া, বাধুরাম মহা- 
রাজ শ্ররামকক্চ-ভক্ত সংঙারে মায়ের স্থান_-পাকা গিন্রীর স্থান অধিকার" 
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করিয়াছিলেন । গণ্ডিবদ্ধ ক্ষুদ্র সংসারে মায়ের ভালবাসা; ধৈর্য্য ও 
কঙ্মতৎ্পরতা প্রকাশ পার; কিন্তু এ ভক্ত-সংসার বিপুল । মায়ের ভাল- 
বাদায় স্বার্থগন্ধ থাকে, কিন্তু এ ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; নিষাম+ 
অনাবিল ;-_সমস্ত জগৎকে আপনার হইতে আপনার করিয়া লওয়া_ 
এবং তিলে তিলে পলে পলে আপনাকে জগতের কল্যাণে বিলাইয়! 
দেওয়া । কারণ প্রেমের স্বভাব আত্মদান । 

মা লন্তানকে ভালবাসে-_বুক চিরিয়া ভালবাসে, কিন্তু তাহার 
কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখে বলিয়া আবশ্যক হইলে শাসন করিতেও ক্রি 
করে না । তিনিও অবিকল সেইরূপ করিতেন । ভালবাসিয় ভক্তদ্দিগকে 
প্রথমে আপনার করিয়া লইতেন_এমন আপনার করিয়া ফেলিতেন 
ফে, সে জীবনেও তাহাকে ভুলিতে পারিত নার পরে তাঁহার চরিত্র, 
তাহার মনুষ্যত্ব গঠনের জন্ত উপযুক্ত শাসন করিতে, শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে ত্রুটি কবিতেন না। জনৈক গণ্যমান্ট বিদ্বান্ ব্যক্তি সাঁধু হইতে 
মঠে আলিলে তিনি তাহার বিগ্ভাভিমান দুর করিবার জন্ত অপরের 
আপত্তি সত্বেও তাহার জন্য মঠবাড়ী ঝাড়, দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন। শেষ অসুখের সমর যখন কুণ্রাবস্থায় দেওঘরে আছেন, তখন 
ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামবাবু সেবকদের 
অন্ত অনেক সময় উতকই আহারের বন্দোবস্ত করিতেন । জনৈক সেবককে 
একদিন এরূপ খাওয়! সম্বন্ধে তিবঙ্কার করিয়া বলেন, “ঠাকুর বলতেন, 
সাধুর জিহ্বা! ও উপস্থ সংযম করতে হয় । রাত্তিরে আধপেটা খেয়ে থাকতে 
হয়। সাধু হতে এসে কি-না তার সম্পূর্ণ উন্টে। ব্যবার-_লোভে পড়ে 
থাওয়! ?” তিরস্কত হইয়া সেবকটি অভিমানে অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেল। 
দুপুরবেল। আহারের সময় তাহাকে “দখিতে না পাইয়! বাবুরাম মহারাজ 
অস্থির হইয়! পড়িপেন,_-“এত গালাগাল করেছিঃ তাই বুঝি রাগ করে 
চলে গেল।” উপধু?পরি ছুইন পেবককে অনুসন্ধানে পাঠাইলেন, 
কেহই খুঁজিয়া পাইল না| বিষধমনে বসিয়া আছেনঃ এমন সময় অপ 
রাহে সে স্িদ্রিয়। আপিয়! নিঃশবে পেছন দিকের দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ 
করিল । মহারাজ জানিতে পারিণেন, সে ফিরিয়াছে; অমনি ডাকিয় 
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কোলের কাছে আনিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবা, বুড়ো হয়েছি, রোগে 
শরীর কাহিল, মেজাজ সব সময় ঠিক রাখতে পারি না। এ অবস্থায় 
যদি কিছু বলে ফেলি, আমার উপর কি রাগ করতে আছে ?”-_বলিতে 
বলিতে চোখে জল আসিল। সন্দেশ আনাইয়া স্বহস্তে তাহাকে মুখে 
তুলিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন । | 

নেশাখোর বিকৃতমন্তি্ষ তাহার ভালবাসায় পড়িয়া সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী 
হইয়াছে । আত্মোন্রতিকামী বু যুবক তাহার শিক্ষা ও সাহচর্যে জগতের 
আদর্শস্থল হইয়া বরণীয় হইয়াছে । 

বাবুরাম মহ্গার!জ যখন মঠে অবস্তান করিতেন, তখন সেখানে অসংখ্য 
ভক্তের সমাগম হইত | কিন্ত কেহই প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া, মিষ্ট কথায় 
আপ্যায়িত ন! হইয়! ফিরিয়া যাইতে পারিতেন নাঁ। তৃক্কসংখ্যা বাড়িয়া 
যাওয়ায় আহারাদি শেষ তইতে দেড়টা ইটা বাজিয়া যাইত । কর্মক্রাস্ত 
সাধু ব্রহ্ষচারীরা আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন 
সময় হয় ত একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা অভুক্ত আছে 
বুঝিতে পারিয়া, অমনি বাবুরাম মহারাজ তাহাদিগকে খাওয়াইবার অন্ত 
ব্স্ত হইলেন। কাঞ্জ করিয়া! করিয়া ক্লান্ত হইয়া ছেলেরা একটু বিশ্রাম 
করিতেছে, কি করিয়াই ধা তাহাদিগকে বানা করিতে বলিদেন ? 
কাজেই নিঃশব্দে রান্নাঘরে যাইয়া স্বয়ং হাঁড়ি চাপাইতেন। সাধুর! 
দেখিতে পাইয়! ছুটিয়া যাইতেন এবং নিডেরা ভক্তসেব! করিয়া ধন্ট 
হইতেন । 

এমন একদিন নয়, দিনের পর দিন এঠ ভাবে চলিত । এমন কি, 
রুগ্ন শরীরে সেবকসঙ্গে যখন দেওঘরে আছেন, তখনও সময়ে অলময়ে ভক্ত 
আপিয়া পড়িলে তিনি নিজের রোগন্ত্রণা। যেন তুলিয়া যাইতেন ও 
তাহাদের আহারাদির যথে'চিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শাস্ত হইতেন। 
কাজেই তথনও ভক্ত-পমাগমের বিরাম হইত না। পুজনীয় মহাপুরুষজী 
( পৃজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ ) দেওঘরে আসিয়া স্বয়ং এই ব্যাপার প্রতাক্ষ 
করিয়া একটু আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দেন, “তারকদা, মার এটি 
স্বভাব হয়ে গেছে। ভক্তেরা টাকা দিচ্ছে, তারাই আবার প্রসাদ পাচ্ছে 
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আমার এতে নিব্রশ্ব কিছু আছে বলেত মনে করি না। আমিকি 
করে তাদের বারণ করি %” 

মধ্যাহ্ন তভোঞনের পর তিনি পনের কুড়ি মিনিট বিশ্রাম করিয়া 
উঠিয়। পড়িতেন | কোথায় কে ভক্ত আপিয়াছে খবর নিতেন, এবং 
তাহাদিগকে ঠাকুরের কথা শুনাহয়া ধন্ত করিতেন। সন্গযারতির পর 
সাধুদিগকে লইয়া গঙ্গার বাধান পোস্তার উপর বসিয়া! ঠাকুরের কথা 
বলিতেন, এবং শ্রশ্রাঠাকুরের আদর্শ জ্ৰীবনাস্থঘায়ী জীবন গঠন করিতে 
তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিতেন । 

ভক্ষেরা ভালবাসায় সুগ্ধ হঠয়া ঘন ঘন মাঠ আমিত ; তিনি তাহা 
দিগকে শুধু প্রসাদ খাওয়াইয়া ও ঠাকুরের উপদেশ শুনাইয়াই তৃথ্চ 
হইতেন না। পাঁরিলে--ঘরে ফিরিবার সময়ও তাহাদিগকে কোন-না- 
কোন জিনিব দিতেন । অনেকসশয় বিন্দিচচঙ্ষে অনেকে প্রত্ক্ষ 
করিয়াছেন, মঠের জমিতে উৎপন্ন ডেঙ্গো ডাটার ঝাড়, শিকড় মাটি 
শুদ্ধ লইয়! তক্তেরা আনন্দে বাড়া চলিয়াছেন | এই শালবাসার ফাদে 
পড়িয়া নাস্তিক আস্তিক হইয়াছে, ক্রুর হিংসা ভুলিয়াছে। বিশ্বনিন্দুকও 
বলিয়াছে, “এমন ভাঁলবাল! দ্বেখি নাই ।* বিজ্ঞানাচা্য প্রীযুত জগদীশচন্ত্ 
বন্ধু মহাশয় বিশ্মিত হয়া বলিয়াছিলেন, “সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরলুম, এমন 
জায়গা আর চোখে পড়লো না-ধেখানে কেবল “এস? বস, খাও? |” 

এই পূর্ণমাত্রায় ভক্ত-আপা!য়ন, জগতের অনেক স্বার্থান্ধ লোক উল্টা 
বুঝিয়! অনেক কথা বলিতে ছাঁড়িত না । কিন্ত বাবুরাঁম মহারাজ 
বলিতেন, “লোক বাগানবাড়ী বেড়াতে যায়, রং তামাসী দেখতে যায়, 
কিন্ত তা না করে যখন এখানে এসেছে, তখন বুঝতে হবে, তাঁর ভিতরে 
কিছু আছে । না হলে এখানে আসবে কেন ?” খাওয়া দাওয়ার সুবিধ! 
বলিয়। অনেক রাস্তার লোক আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া আপতি করায় 
বঝলিতেল॥ “তা হোক্‌, আমার বিশ্বাসঃ ঠাঁকুরের প্রসাদ গ্রহণ করলে 
তার কল্যাণ হবেই। বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে আস্থক বা নাই আস্থক, জাস্তে 
অজান্তে জভ্রান্তে প্রসাদ গ্রহণে তার কল্যাণ হবে” অসময়ে আসাতে 
সকলের অনুবিধ। ও কষ্ট হয় বলিয়া আপত্তি করিলে বলিতেনঃ 
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“আহা! গৃহীদ্দের কত কাজ; তারা কি সবদিন সময় মত আস্তে 
পারে ?” 

একবার একটি লোক যদৃচ্ছাক্রমে মঠের প্রাঙ্গণে আসিয়া অপেক্ষা 
না করিয়াই চলিয়া গেল। বাবুরাম মহারাজ গেটের নিকটে ফাড়াইয়া 
ছিলেন । এত শীঘ্র লোঁকটিকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়াই ভাঁবিলেন, 
বুঝি সে প্রসাদ গ্রহণ না করিয়াই চলিয়! যাইতেছে । মঠের ভিতরে 
বাইয়া! জিজ্ঞাসা করিলে প্রসাদ-বিতরণকারী উত্তর করিলেন, “সে একটু 
ফাড়ালও না, তাঁকে কি করে প্রসাদ দ্রিই ?” 

মহারাজ উত্তর দিলেন, “তবু ডেকে এনে দিতে হয়, ধথন মঠের 
ভিতর এসে পড়েছে । সংসারে থাকলে না নিজে গেতে পেতিস্ঃ না 
বাছাদের মুখে ছুটো দিতে পাঁরতিদ। এখানে ঠাকুরের কৃপায় এত 
আসছে, হাতে ধরে তুলে দিতে পারবি নি ?” 

তিনি আশ্রিত-বৎসল ছিলেন । ধাহাকে একবার আশ্রয় দিয়াছেন, 
শত অপরাধেও তাহার প্রতি বিমুখ হইতেন ন1। একবার তাহার 
আশ্রিত একভনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া আশ্রীমহারাজ ( পুজাপাদ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ : তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দিতে জেদ্র করেন । তাহাতে 
বাবুরাম মহারাজ উত্তর দেন, “আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, আবার 
আমিই কিকরে তাড়াব, তার চেয়ে বরং আমিই এখান থেকে চলে 
যাই |” 

এই প্রেমিক মহাপুরুষ নিছ্ের দ্রেহস্থথের প্রতি ভ্রক্ষেপও করিতেন 
নাঁ। খাবার সময় নিজের পাঁতের উৎকৃষ্ট খাবার অপর সকলকে বিলী- 
ইয়া দিয়া নিজে স্বল্লমাত্র আহার করিতেন । রাত্রে সকলের শয়নের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, প্রতোকের শোওয়! হইয়।ছে কি-না দেখিয়! তবে 
নিজ্রে শয়ন করিতে নাইতেন। একবার একটি মাদ্রাজী ভক্ত মঠের 
পদ্োতলার বারাশায় থুমাইয়া আছে । অনেক রাঞে বাবুরাম মহারাজ 
উপরে যাইয়। দেখিলেন, তাহার মশারি নাই । তখনই মশারি লইয়া 
গিয়া তাহার উপরে থাটাইয়া দিয়া মশা তাড়াইবার জন্যই ধীরে 
ধীরে হাওয়া করিতেছেন, অমনি তাহার ঘুম ভাঙগিয়৷ গেল । এই প্রেমবৃন্তে 
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দে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। এখনও চক্ষের জ্রলে সে এই চিত্র 
স্মরণ করে। 

যেমন আহারের প্রতি, তেমনি পরিচ্ছ্গের প্রতিও তাহার ভ্রক্ষেপ 
ছিল না। ছুইথানি আটপৌরে পরিবার ধুতি, ছইটি জাম, একথানি 
গামছা ও ছুইথানি চাদর, ইহার অধিক কখনও তিনি রাখিতেন না । 
দেওঘরে অসুখের সময় জনৈক ভক্ত তাহার ব্যবহারের জন্ঠ চারিটি জামা 
সেবকের হাতে দিয়া যান । পরে তিনি উহা জানিতে পারিয়। অতাস্ত 
বিরক্তি-সহকারে সেবককে তিরস্কার করিয়া বলেন, “এত বেশী কাঁপড়- 
চোপড় রাখা আমার কোন কালের স্বভাব নম্ঘ। বিশেষতঃ সাধুর 
পক্ষে শোভা পাঁয় না ।* 

এই অন্যাবপ্তক নিতা-বাবহাধা কাপড়গুলি সম্পর্কেও তিনি অনেক 
সময়ে উদাসীন হইতেন । দেওঘরে ভ্রনৈক নাপিত তাছার সর্বস্থ চুরি 
গিয়াছে বলিয়া আবেদন করায়, মহারাজ, "সবকের নিকট হইতে চাহিয়া 
লইফা তাহাকে একটি টাকা দেন) এবং সেবকটি চলিয়া গেলে নিজের 
অত্যাবন্তক-প্রায় নৃতন গামছাথানিও তাহাকে দিয়া ফেলেন। কানের 
সময় দেবক গামছা থুঁজিয়া পাইতেছে ন। দেখিয়া মহারাজ যেন একটু 
অপ্রতিভ হইলেন , বলিলেন, “সাধুর গাম্ছার কি দরকার, আমার 
গামছা না হলে৪ চলবে, কোন কষ্ট হবে না।” 

জনৈক ভক্তের বৃদ্ধা মাতা কুগ্র অবস্থায় তাহাকে 'বলরাম-মন্দিরে, 
দেখিতে আসিয়াছেন। বাবুরাম মহারাজ নিজ মাতৃ প্রদত্ত হুইথানি 
চাদর তপন ব্যবহার করিতেছেন । কথায় কথায় স্ত্ী-ভক্তটি এই চাদর 
কোথায় পাওয়া যায়) কত দাম, এই সব ঙিজ্ঞাসা করেন। তিনি 
উঠিয়া যাইবামাত্র বাবুরাম মহারাজ সেবককে বলিলেন, “একথানি চাদর 
ওকে দিয়ে এস।" মাতৃভক্তের মাতৃ-প্রদত্ত অত্যাবস্তক জিনিষ__ 
'মেবক নিষেধ করিলেও শুনিলেন না । এই মহাপুরুষ বখন শরীর রক্ষা 
করিলেন? তাহার স্তিরক্ষার জন্য একটি শৃশ্ঠ ক্যান্বিসের ব্যাগ ও 
কতকগুরি বই ছাড়া আর কোন জিনিষ ভক্তেরা খু'জিয়া পাইলেন না ! 

লোকে বলে, সংসার স্বার্থপর ; এমন সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার 
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কি দরকার? তত্বত্তরে তিনি বলিয়াছেন; “সংসার স্বার্থপুর্ণ এ প্বসত্য । 
কিন্ত যখন সংসারেই থাকতে হবে, তখন শুধু “সংসার স্বার্থপূর্ণ* 
ইত্যাদি বলে বৃথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। একবার প্র বাক্যের 
সত্যতা খুব ভাঁল করে চিন্তাযুক্তি সাহায্যে ধারণ! করে নিয়ে কাজে 
লেগে যেতে হবে। সংসার স্বার্ধপূর্ণ থাকুক, কিন্ত আমি যেন তাই 
বলে স্বার্থপর না হই--ইহাই উদ্দেশ্য । * * তা যদি হই তবে আমরা 
যে নিংস্বার্থভাবের বড়াই করতে যাচ্ছি তাঁর অস্তিত্ব কোথার থাকে ? 
* * জগতে সমস্ত স্বাথপরতা সম্থ করে আমাদিগকে স্বার্থ-গন্ধহীন 
হত্বে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ । 

“কারও সঙ্গে বিবাদ নিরোধ না করে সকলকেই ঠাফুরের সন্তান 
জেনে সকলকে পরম আত্মীয় ভেবে ভালবেদে চলে যাও। সুখ্যাতি 
অধ্যাতির দিকে মোটেই চেয়ো না। যদি কিছু থাকে ত দিয়েষাও, 
প্রতিদান চেয় ন1। 

“মনট! কিছু-না-কিছু নিযে থাকবেই থাকবে, তবে ভক্ত ভগবান 
নিয়ে থাকা ভাল। যখন ঘর ছেড়েছ তখন তক্তদের পরম আত্মীয় বলে 
জান্বে। এরই লাম সাঁধন-ভজন, ঘোগযাগ, তগন্তা। ভাঁপবাপায় 
হয়ে যাও আত্মহারা__-মাতোয়ারা, ভুলে বাঁও "আমি, “আমার? । দেখবে 
ক্ষুদ্র কাচা আমিট! গেলে ভিতর থেকে আসল বস্তব বেরোবে, আর মহা- 
নন্দে চিদানন্দে ভাস্বে। 

“আমরা ঘান্দের ভালবাসি তাদের দোষগুণ দেখে নয় সৎ অসৎ বলে 
নয় আমাদের স্বভাবই এ এক রকম, তাই তাদের আপনার মনে করি। 

প্অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এও এক প্রকার খেলা চলুক । ভালবেসে এ 
জগৎকে আপনার করে ফেল। কেউ আর পর নাথাকে, বৈরী না 
থাকে, অভিমান ন1! থাকে; শক্র বৈরী বিজ্ঞাতীয় ভাবগুলি উঠিয়ে 
দাও । ভালবেসে সারা হুনিয়া একজাত হয়ে মাক । 

“পবিএ্রতাময় প্রীতি ও ভালবাপায় পূর্ণ হয়ে ধাক্‌ তোমাদের জীবন । 
দেছট। দেবমন্দিরে পরিণত কর । আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাকু 
হয়ে ধাক্‌-_ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার |” 


আফাঁঢ়। ১৩৩৪ ] স্বামী প্রেমানন্দ ৩৪৭ 


গুকুগতপ্রাণ প্রেমানন্দ শ্রীরামরুষ্ণত্ধেবের উদার সর্বগ্রাসী সমন্বয় ভাব 
গ্রচারেই জগতের একমাত্র কলাণ বিশ্বাস করিতেন, এবং সর্ববাস্তঃকরণে 
উহার কামনা করিতেন । এই সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিয়াছেন।__ 

“আস্থক আরও উৎসাহ__অদম্য উদ্যম । যাঁক তে. দেশ, ভক্তি 
প্রেমের হিল্লোলে । ভাবের বন্ঠা আন্মক্‌, ডুবে যাক্‌ হিন্দু-মুসলমান- 
্রীষ্টান ; কেউ লন! বাদ যায় চুনো। পুটি পর্যান্ত । দ্বেষাঁদ্েষি দূর করে 
মাতুক্‌ ইউরোপ আমেবিকা-_-ভাব, মহাঁভাব লাভ করুক্ছে । 

“সমগ্র মেদিনীমগ্ুল নিয়ে আমাদের একটা দল করতে ভবে । এতে 
বাদ কেউ লা ধার, সংসারে '.কউ পর লাথাকে। যদি কেউ পনর 
থাকে, সেটা “আমি” “আমার? । 

“ভালবাসায় ডগৎকে জ্ঞয় কর-__ইভাই রাঁমরুষ্জজিশন | 

“নকল জায়গাতেই আমাদের যাওয়া উচিত' জগৎকে আমাদের 
রাম্ময় দেখতে হবে। কান "লাকের উপর দ্বেষ হিংসা করতে গেলেই 
'গৎপশেরা” রামের উপরই দ্বেব হিংসা| করা হয়|” 

মঠে তাই শ্রীশ্রাঠাকুর ও কামিজীর জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে খুব ধুমধাম 
করিতেন। তিন চার দিন আহাঁর-নিত্ৰার প্রতি তাহার লক্ষা থাঁকিত 
না। শরীর-ক্রান্তি কাহাকে বলে জাঁনিতেন না । সর্ববদিকে এমন তীক্ষ 
দৃষ্টি রাখিবার অপূর্ব ক্ষমতা দেখিয়া সকলে অবাক হইত: নানা স্থান 
হইতে উৎসবে যোগ দিবাঁপ নিমিত্ত আমন্ত্রণ আসিত। তিনিও সানন্দে 
যোগদান করিয়া সকলকে প্রেমে মাতাইতেন। এইব্ূপে একাধিকবার 
পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন ৷ ঢাকা-রাট়িখাল গ্রামে খক্ূপ এক উৎসবের 
প্রত্যক্ষত্রষটী বলেন, পআহা, এমন আকর্ষণ কখনও দেখি নি। ছু 
তিন রাত হয় ত ঘুমই হয়নি, কিন্তু কাজের বিরাম নেই। অনবরত 
লোক আস্ছে, হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা) আর মকলকে 
উপদেশ দিচ্ছেন। যে আসছে, সেই তৃপ্ত হয়ে ফির্ছে। মুসলমানের! 
বলছে, “ইনি আমাদের পীর। তীকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। ভেগ- 
জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে ভাবের বন্যা চলেছে। সভায় দাড়িয়ে বক্তৃতা করতে 
ইতিপূর্বে তাকে দেখি নি। কিন্তু দেখলুম, চমতকার হুসম্বন্ধ ব্তৃত। 


৩৪৮ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৬ঠ সংখ) 


করে ভাবের ঘোরে ফিরছেন। রাস্তায় একটি লোক পাদ্পর্শ কৰে 
প্রণাম করলে অশুচি শরীর-স্পর্শে চমকে উঠলেন । উৎসবান্তে যখন 
ফিরবেনঃ সকলে কাদতে লাগলো! ৷ দেখলুম, একটি নয়দশ বছরের বালিকা 
পধ্যন্ত কাদছে। ই্ীমার ঘাট পর্যন্ত বুলোক তার অনুগমন করলে । 
কাতারে কাতারে হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ নদীভারে দাড়াইয়। | মহারাজ 
হ্বীমারে উঠলেন, সকলে হাউ হাউ করে কেদে উঠলো । এদুশ্ত দেখে 
মহারাজ নিজেও চমকে উঠলেন। বললেন, “এ তারই থেলা। তিনি 
যে এ জায়গায় এত প্রাণ রেখেছেন, তা আগে জান্তে পারিনি? |” 

এইভাবে মৈমনসিধহ এক উৎসবে গমন করিলে দেখানেও লোকের 
অদ্ভুত আকর্ষণ হইয়াছিল | মুসলমান পযন্ত নাঁকি সঙ্গীর্তনে যোগ 
দিল্লাছিল। একদিন জনৈক মুসলমান, “সর্বভূতে এক ভগবান” তাহার 
এই উপদেশ বাক্াকে লক্ষ্য করিয়া বলে, প্ৰদি সকলের তিত্তরই এক- 
জন আছেন, তাহলে আমার হাতে খেতে পারেন ?* খানিক চুপ 
করিয়া মহারাজ উত্তর দিলেন, “ই! পারি ।* অবিলম্বে থালায় করিয়া 
খাবার আন! হইলে মহারান্ত তাহার সঙ্গে উহা! একত্র আহার করি- 
জেন। মুসলমালটি অন্ত সাধুভক্রদিগকেও উহা দিতে চাঁহিলে আপত্তি 
করিয়া বলিলেন, “আমি থেলুম; তাই বলে এরা থেতে পারবে না ।” 

পূর্ববঙ্গ ভুমণের পর তিনি কালাজরে আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই 
তাহার শরীর ত)াগ হয়। 

এই নিতাদিদ্ধ মহ[ুকষ নিজের কোনরূপ অভিমান রাখিতেন না । 
ভিনি জানিতেন। ঠাকুরের কাঁজ ঠাকুর করিতেছেন? তিনি হগ্্মাত্র 
জগন্ময় প্রভৃকে দশন করিয়! তাহার দোষদৃষ্টি ন্ট হইয়াছিল। অপরের 
দোষ দেখিতে ঘাইয়।, পূর্বেই নিজের দোষ দেখিতে পাইতেন | এ সম্বন্ধে 
তাঁহার লিখিত পন্ত্র হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, 

“মঠে থেকে এই শিখেছি যে, ছেলেরা যন্দি কোনও দোষ করে, 
বিচার করে দেখি) সেটা তাদের দোষ নয়। য! কিছু অপরাধ সে 
আমারই । * * যদি খুঁত হয় দে আমারই, ঠাকুর ইহা খুব 
শেখাচ্ছেন | 


আষাঢ়, ১৩৩৪) স্বামী প্রেমানন্দ ৩৪৯ 


“আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখতে । শেখার 
শেষ নেই, অন্ত নেই । ঠাকুর আমাদের সৎবুদ্ধি দিন-_-এই প্রার্থনা। 

“স্থষ্টি অনস্ত--ভাব অনন্ত) অপরের দোষ দেখতে দেখতে আমা- 
দরের ভিতর দেই দোষ ধারে ধীরে এসে পড়ে। আমরা ত লোকের 
দোষ দেখতে কিংবা দোষ শোধরাঁতে আসি লাই, এসেছি কেবল শিখ তে। 
সর্ববদা পরীক্ষা কর্বো-_কি শিখলুম । চারদিকে দেখছ ত কত বিল্লাতীয়, 
কত বিধন্থী ভাব রয়েছে । তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার 
বল? * * চারদিকে ভ কেবল দাবানল, বাঁড়বাঁনল আর জঠরা- 
নল! এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মণ্যে তুমি কি করতে পার? পার যদি 
প্রেমিক হও; আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে। 

“প্রেমিক চায় নাক আতি, চায় না সুখ্যাতি, 

সে ভাবে পুর্ণ, হয় না ক্ষুণ্ন পটলে অখ্যাতি; 

আবার চৌদ্দ ভূধন ধবংস হালে 'আসমানেতে বানায় ঘর, 

প্রেমিক লোকের স্বভাঁব স্বতন্তরু। 

ও ভাই, থাকে না তার আতম্মপর ।” 

“সে মানুষের দোষ গুণের দিকে দুটি না দিয়ে ভালকেমে বেসে 
মরে 5 মরেই বাকেন ? ভালবাসায় যে অনন্ত জীবন--অমরত্ব লাভ হয়। 
একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবুন্দাবনে এই প্রেমের 
লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন । এই ভাঁলবাসা_-এই নিক্ষাম নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা অমূল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্র লুটে নিয়ে আগ্ডিল 
হয়েযাই। * * পিঁপড়ে হয়ে এস চিনিটে দই । কাজ কি বাবা, 
কোন্দল ঝগড়ায়, বিবাদ বিসম্ধাদে ? 

“প্রভু, আদনিই সবঃ গাল দিব কাক? সবই যেতিনি, ধুলির 
একটু কম বেশী মাত্র । 

“আমি যেন ভক্তের দ্াদানুদাস_-তন্ত দাস, তন্ত দাস হতে থাকতে 
পারি!” 

আর কতই বা বলাযায়। নিষ্ষাম প্রেমিকের কথা শতমুখে বলিয়াও 
কেহ শেষ করিতে পারেনা) বেদপুরাণ হার মানে । তাহার দেহ- 


৩৫০ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ধ_-৬্ঠ সংখ্য। 


ত্যাগ হইলে আমাদের করুণাময়া শশ্রীমাতাঠাকুরাণী আকুল স্বরে 
কাদিয়া উঠিয়া বপিয়াছিলেন, “মঠের শক্তি ভক্তি যুক্তি, সব আমার 
বাবুরামক্ূপ ধরে মঠের গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াতো; হায় ঠাকুর, 
তাকেও নিলে! 


ত্রঙ্গচারা অক্ষয়টচৈতন্) 


জাগ্রত 


আমরা দরিদ্র 


অনেককেই আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতে হইতেছে, সামান্ত লেখাপড়া 
শিখাইয়া ছেলেদের গতর থাটাইয়া কিছু করিয়া খাইবার স্ররাহার 
প্রতি সব্দাগ্রে নজর রাখা দরকার । একট! চলিত কথা আছে, “দরিদ্রস্ত 
ফুতো। ধর্ম” পরমহংসদেব কোলতেন, ভোগ না কাঁটুলে যোগ হয় না। 
স্বামিপাদ কাশ্মার হইতে ঢাকা, কুমাযুন হইছে কুমারিকা কোণাও 
কোথাও পরিবাজক ভিথারীরূপে অজ্ঞাত ভাবে দ্বারে দ্বারে গুরিয়া 
ফিরিয়া দেশের নলাঁড়ী-জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন । সমবেদনারি 
কোল করম্পর্শে রোগীর সঠিক অবস্থা বুঝিয়া সেই বিজ্ঞ বৈছ্য বলিয়া 
ছিলেন, আমল ব্যায়রাম_অন্ীভাঁব। চিঠিতে তিনি প্রাণ খুলিয়! 
লিখিরাছেন দেখিতেছি-_-'আমি পাশ্চাত্যে গিয়েছিলুষ তোমাদের বুভূক্ষিত 
পেটের ছুমুটে। অন্নের যোঁগাড়ের জন্ত। । তিনি ভীলকুপে ভ্রেনেছিলেন, 
এদেশের স্বাচ্চাবিক ধর্ণাভাব পুষ্টি অভাবে অধুনা! ক্ষীণ গ্রবাছে বছিলেও 


আবাঢ়, ১৩৩৪ ] জাগ্রত * ৩৫১ 


০ পাসপপস্পিস্টিশিসিপসাশিি শী পতি ৫৯৫১১৩৯২০১৩ ২২৫প১প৯১সপপিসিসিসিসপিসাপিস্পিসিসিস্িপা্পিশি ৮৯ তরী ভি ১২ পপসণতি 


নাড়ীর সঙ্গে রক্তে রক্তে দ মিশে রয়েছে, ছাট চাঁপা আগুনের মত। 
খেতে পেলে এরা আবার ভেগে যাবে। দ্বমুটো চাঁন! মুখে দিয়ে এক- 
মাত্র হিন্দুস্থানের আশদ্মীই দুনিয়া উল্টে দেবার সামথ্য রাখে । অভাবে 
অভাবে, নিতা নব নব অনটনে আমাদের স্বভাব বিনষ্ট । আর 'এ কথা 
কোঁন রকমেই যুক্তিনুক্ নয় যে, আগেকার ভাঁরতবাঁসী সবাই সনক- 
সনন্দনের মত,সংযত ছিলেন আব আক্র হীদের বারাধারীরা অসংঘষে 
শয়তান হয়ে গিয়েছেন । জাতের ভিতর ভাল মন্দ অহঠাঁতে যেমন ছিল 
বর্তমানে তাঁহাই অবাক | আগে খাবারেব উপর জাল রাজ্য বসে 
নাই। এখন থাটি কেহ কিছু খাইতে পান না। চতুপ্দিকে অভাবের 
তাড়না । তাই অনেক সময়ে খারাপ দ্িকটাই চোখের সামূন উতৎ্কট 
হইয়া ওঠে । বেদে নই্চরিরের কথাও আছ্ছে। হবে বাহিরের 
গুনিযাঁয় মুসাফরি করে আলিকে এগানে ফিরে এসে বলেন, অধুনা 
সমসাময়িকদের তুলনায় আমাদের নাকি লাম্পট্যয ও চশ্চয্যাপ্রবৃত্তি 
অনেকটা কম। সতামিণ্যা গ্জানি না। আমাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা 
লাই । 

পেটের বাবস্থা করিবার জন্ঠ যদ্দি দরকার হয়, ঘরমুখো বাঙ্জালীকে 
বাহিরে যাইতে হইবে | বাঙ্গলার জরাগ্রস্ত যৌবন, বাঁবি-কবলিত শৈশব, 
সর্ধত্র হাহাকার ও অভাবগ্রস্ত পশুব্ নবনারীকে গ্রামের নিভৃত 
প্রান্তরে জীবন-যুদ্ধে বাপুত দেখিলে শিহরিয়া উঠতে হয়| গ্রামবামী 
ঠিকই বলেন তোমর] সহুরে_ তৃষ্ণা পেল কলের ফিল্টার ওয়াটার 
খাও, গরমে প্রাণ আই-ঢাই করলে বিজলী পাখার বাতাসে এসেন্সের 
স্থবাসে তৃপ্তি পাও, বা ট্যাল্সী চেপে গড়ের মাঠে ছুট দিয়ে স্থাস্থাকর 
স্থন্ি্ধ হাওয়া থাও, দরকার ₹লে পুপয়সারু স্থলে গাটের কাচা ছুই 
তক্কা ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে বুক ফুলিয়ে খাছ্ছদ্রব) থরিদ করতে পেছপাও 
হও না, তোমরা আমাদের অভাব অনটন অভিাযাগ অনুযোগ কি 
বুঝবে ? বাস্তবিক নিত্য দারুণ দারিগ্র্য কাহিনী শুশিয়া পাষাণবৎ হয়| 
গিয়্াছি। আর তমোগুণ বশতঃ ভাবতেছি, মহামায়ার ইচ্ছা, যার 
কপালে যেমন লেখা আছে তার তেমান তোগ হচ্ছ। কিন্ত আসগর 


৩৫২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ__৬ষ্ঠ সংখ্যা, 
কথা এই বলিয়া! বোধ হয়, যে আমর! ঠিক ঠিক সচেষ্ট হইতে পারিতেছি 
না। ত্রিগুণাতীত অবস্থার ভাগ করিয়া মনের সহিত জুয়াচুরী করিলে 
কি হইবে? 

* বিদেশীর ঘরে লোকসংখ্যার তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকার ছিল 
না বলিয়াই তাহারা প্রাণপণ করিয়া পেটের চেষ্টায় সাগর মহাসাগর 
মকুপ্রান্তর দেশ মহাদেশ গিরিকাস্তার অতিক্রম করিয়া অসীম সাহসে 
ব্যবসার পরিধি বাড়াইয়াছেন। তীহারা বীব। বন্থন্ধরার সমস্ত এশ্বধ্য 
অর্জন সম্ভব হষ্টয়াছে। তোন বাধাই মানেন লাই । সম্প্রতি বিলাত 
প্রত)াগত শ্ঠার পি-সি-রাষ 'আর্থিক উন্নতিতে” একটি সুন্দর আলোচনা 
করিয়াছেন । কান্তিক সংখ্যা, ১৩৩৩1 আর আমরা এই দেশের এক 
প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে যাইতে পাচবার পিছন পানে মমতার জাখি 
ফিরাই। তাহাঁদের এই উদ্ধম অপরিসীম এবং অন্রকরণযোগা । এই 
কার্ষো ব্যাপৃত হইয়া দ্রিন দিন বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন নুতন নুতন 
য্ত্রপাতি সংগঠন হইতেছে | কলকজজার সাহাধে পৃর্থীগর্ভ খুড়িয় 
ছেঁচিয়৷ প্রচুর ধন সমাগমের পন্থা আবিষ্কার করিতে ' স্বামী ভারতবাসীকে 
বলিয়া গিয়াছেন, “৬৬16 006 13610 ০01 ৬৬৪5০) 5010008 56%: 
/01961559 60 015 072 ৪91 800 0:00 090951905--201 
105 106209 0110680 521৮1000601 011615--1707161)5 01500৮61178 
08৬ 2৮510702910. 01901100107] 15 ৮০] ০0৬/283:21010109.% নীচ 
দাসত্বে নহে, পায়ের উপর দাঁড়াইয়া! নৃতন আয়ের নবপন্থা আবিষ্কারের 
অন্ত উপদেশ | হাজ্ারিবাগের বিখ্যাত কোথারো কোলিয়ারি ও তৎ- 
সংলগ্ন অন্যান্ত কয়লার খনিতে বিশেবভাঁবে পরিদর্শন করিয়া বুঝিয়াছ্ছি, 
কি বিপুল ধনই না এই সব স্তান হইতে পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বিদেশী 
তুলিয়া ঘরে পুরিতেছে। শুনিয়াঁছি, গিব্িভীর কয়লা পয়লা নম্বরের | 
তাহাতে ই-আই-লাইনের মেল চলে। তাহার পরই এই লাইনে বোখারো 


কয়লার স্থান । বিস্তৃত বৃত্তান্ত দিব লা, তবে এখানে পাচ মাস পুঙ্থানু- 
পুঙ্ঘ মাটির উপরে তলায় সুড়ঙ্গের ভিতর বিপুল আয়োঞনসহ খনির 
ফু 


আষাঢ় ১৩৩৪ ] জাগ্রত ৩৫৩ 


কাধ্যপদ্ধতি দেখিয়া বুঝিয়াছি, পাশ্চাত্য, তৃমি সাবাস । অর্থের অন্ত 
তোমরা অমানুষিক পরিশ্রম করিতে পার । তঙোগুণী আমরা তোমাদের 
এই কার্যততপরতা! কিঞ্চিন্মীত্রও আয়ত্ত করিতে পাঁকিলে পেটের দ্রঃখ 
দুর হইবে নিঃসন্দেহ । অথচ এই লুকান ধন সম্বন্ধে তথাকার স্থানীয় 
গ্রাবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ । কি বাপার চলিতেছে তাহা বুঝিবার পধ্যত্ত 
ক্ষমতা! নাই, দেশী রাজা কিছু কমিশন খাইয়াই তুষ্ট । তিনিই সেই 
মাটির মালিক, ঝামেলা পোহাতে পারেন নাই । 

সমগ্র ছোট নাগপুর জেলাটাই খনিজ দ্রেবোর মহা আকর। তথাকার 
মাটির খাজে থাজে টাকা গোঁজা, ধাহাদের চোখ আছে, লইবার সামর্থ্য 
আছে ত্ৰাহারাই পাইতেছেন । এই প্রদেশের বিভিন্ন অংশ-সিংভৃমঃ 
মানভম (ঝরিয়া। হাঁজারিবাগ, পালামো. রাচি প্রভৃতি । কয়লা, সিষেপ্ট, 
চু, লোহা, তামা, মেনগিনিস্‌ ক্রোমাইট, ওকার, গ্রযাফাইট, সোণা, 
কাঁঠ, গালা এব' দামা পার উন্যাদির জন্মস্থান । একা সন্বলপুর পূর্বে 
জহরতাদির অন্য বিখ্যাত ছিল। প্রিনি টলেমী- প্রাচীন এঁতিহাজিক 
ইহাকে 'সুষেলপুরা” নামে ডাকিয়াছেন । 

জাহালীরের স্বৃতিতে ধনসম্পদ্দের জন ছোটনাগপুরের স্থথাতি আছে, 
ই-আই-কোম্পান্ীকে ও এই প্রদেশ বসদ জোগাইয়া আসিয়াছে । আজও 
তাদের বংশধরেরা এখানে বথেই্ট কাষমাইতেছেন । আর এদেশীয়েরাও 
তাহ! হইতে কিছু কিছু ছিটেফোট! প্রসাদ পাইতেছেন। মায়ের ধন 
চিরকাল সন্তানে অর্শে। কিন্তু রত্রগর্ভা আমাদের মত এননি কুলাঙ্গার 
পেটে ধরিয়াছেন যে আমরা মাতৃধন রক্ষা করিবার ক্ষমতা সামর্থা পর্যন্ত 
হারাইয়াছি। তবে আলোর রেখা যে একেবারে নাই তাহাও নহে। 
বোথারোর বাজারে কাচ্ছদদের একটি মুর্দিখানার এক দ্বাদশ বৎসরের 
বাবসায়ী বালক দেখিয়া পরিচয়ে মুগ্ধ হইকাছিলাম | ত্তিনি গ্রামের ব্যাপার্ি- 
দের দিত 'ব্যানাত' শিখিবাঁব জ্রন্ত কিছু টাক! লইয়া সাত দিনের 
রেলপথে এই দূরদেশের জঙ্গলে আসিয়াছেন, আর তাদের দেশই লক্ষীত্রীতে 
আমাদের মুখরক্ষা কবুছেন। সেই হান্তময় সুঠাম গৌরনুন্দর সাহসী 
সুদৃঢ় সুপুষ্টু বৈশ্য বাপক আমাদের বড়ই আনন্দ দিয়াছিলেন । বড়বড়, 


৩৫৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_১ঠ সংখ্যা 


ব্যবসার ইতিহাল সন্ধান করিলে দ্বেখা যায, গোড়ায় সামান্গ কিছু মূলধন, 
লইয়া উৎসাহীর! কাজ আরম করিয়াছিলেন । কলিকাতা গ্র্যাগহোটেলের 
স্বত্বাধিকারী আরাটুন ট্টিফেন একশত টাকা মাত্র লইয় পত্তন করেন। 


১৯৮৯িসিসিপা১পপসত পপি িস্িসপপসপাসিপী 


জাতীয় উন্নতির জণ্ঠ ব্যবপাক্ষেত্রে গ্রহণ ও দান, আমদানী ও রপ্তানীর 
মম্ভাবে বিধান-_উভয় দিকে নজর রাথা দরকান, কিন্তু সবই পরের 
হাতে থাকিলে এই ছুইয়ের উপর জ্ারিজুরি চলে না, তখন নিশ্েষ্ট 
নিঃসহায় হইয়া খালি দেখিতে হয় বড় বড় পোতগুলি আপাদমস্তক মাল 
ঠাসিয়া ডক হইতে চলিয়া ফায়। এই প্রক্রিষাব গতি চালাইবার 
বা ইচ্ছামত মোড় ফিরাইবার শক্তি আপন করায়ত না হইলে মুস্কিল 
চিরকাল। 

অতীতে এদেশের মাটিতে সোণ! ফলিত বলিয়। সর্বত্র স্থখ্যাতি ছিল। 
আজিও বাঙগলার পূর্ব অঞ্চলে কুষক পাটের বীজ পুতিয়! কল চালাইলে 
তবেই সুদূর বিলীতের ডাণ্ী লহরের কলের মজুরদের ডানহাত চলিবার 
আশার উদয় হয়। সারা ছুনিয়া পরস্পর ব্যবসার যোগস্থত্রে সংবদ্ধ । 
এক স্থানে ঘ! দিলে বুদ পর্য্স্ত তাহার প্রতিষ্পন্দন সমুখিত হয়। ঘরের 
কোণে কাহারও লুকাইয়া থাকিবার যো নাই। মানুষ তাঁর অসম- 
মাহুণিক উদ্ভাবনবলে দুরকে নিকট করিতেছে । অধুনা! আবার নূ্তল 
করিয়া চারিদিকে চাষীর জীবন, চাঁষের কথা আঁলোচন! চলিতেছে । শুভ 
লক্ষণ । রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহ্াযো বাঁ কপের সাহচর্ধেয বেশী করিয়া 
সময়ে অসময়ে ফসল ফলাইবাঁর ব্যবস্থা) অল্প সুদে টাক! ধার দিবার জন্ 
পঞ্চায়তী মহাপ্রন ব্যাঙ্গ প্রচলন, চাঁধীর অবসর সময় কেমন করিয়া 
সপ্ধ্যবহারে ও স্থরাহায় ব্যয়িত হুইতে পাবে, ধাঁনের আবাদ বা পাট 
পৌত| কোনটি কল্যাণকর, নিত্য সেবার জন্য শাকসবজীর চাষ) জল- 
সেচন, সার, ভূমির শ্বত্বস্বামিত্, থাজনা-করঃ কুটারশিল্প। পশুপালন 
ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত নানা সমন্তাঁ সমাধানে স্বদেশী বিদ্রেশী মাথা 
ঘামাইতেছেন | সামান্ত কলমের খোচার এক চোটে সিদ্ধান্ত ছিবার 
হঃসাছস আমাদের নাই । চাষাদের অধিকতর উত্তম প্রকারের চাষী 


হইবার জন্ত আত্মমর্ধ্যাদা আত্মবিশ্বাসে বলীয়াদ__আপনার পাত্র উপর 


আবধাঢ়ঃ ১৩৩৪ ] জাগ্ুত ৃ ৩৫৫ 


দাড়াইবার উপধষোগী-__শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া তূলিবার সাহায্য কৰিলে 
তাহাবাই ঘর সামলাইয়া লইবে। চোখ ফুটাইয়া দিলে আর অপরের 
হস্তে জড়বৎ পুত্তলিকার ন্ঠায় চলিতে চাছিবে না; দায়িত্ব বোঁধ জাগিলে 
নিজেদের ছিতাহিত স্বার্থস্বাতন্ত্য বুঝিয়া লইবে। শ্িক্ষিতেরা নিজেদের 
মার্জিত বুদ্ধিক্ূপ ডাক্তারী নল, চাষার বুকের উপর লাগাইয়া কখনও 
কোন দিন কি তার অন্তরের লুকান কথা-_জীতের খবর গবেষণা! পরীক্ষা 
ফলে বাহির করিতে পারিবেন? তথ্যের পুঙ্ঘান্থপুঙ্খ পান্ডী, খ.টিনাটির 
সবিস্তার তালিকা! ( যে গুলির যথেষ্ট যৃূল্য আছে) সংগৃহীত হইতে 
পারে। 

কলকারখানার মজুরদের উপষোগী পাঠশালা প্রচলন আবশ্বাক। 
গিরিডি কয়লাখনির একজন সাহেব ছিলেন, কুলিদের শিক্ষা দিয়! 
বংশানুক্রমে কাজে বীধিয়া রাখিবার জন্ট ও তাঁহাদের ভিতর লাম্পট্য 
নিবারণের অন্ঠ যাহার! খনিতে খাটিবে বলিয়া চুক্তিপত্রে সি করিতে 
রাজী হইত তাহাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু চাষের জমি ভাগ করিয়া! 
দিয়া পরিবারবর্ণ বেষ্টিত হইয়া স্বতন্ত্র কুঠিয়ায় শান্তিময় গার্স্থ্য জীবন 
যাপনের ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন । সকলের ভিতর আমাদের নিদারুণ দারিস্র্ 
মাথা ফুড়িয়া উঠিতেছে । সমগ্র দেশের পক্ষে লৌকবলের মূল্য জামরা 
বুঝি না । অসংযমজাত পুত্রকন্তাদের কুড়াইয়! বাড়াইয়৷ মানুষ হইবার 
ঘত স্থবিধা দানের সতসাহস আমাদের ভিতর অতি অল্পেরই আছে। 
অথচ নালা ব্যবসায়ে এই বেকার লোকশক্তিকে নিস্সেছিত করা যাইতে 
পারে। 

শুনেছি অন্ঠ দেশের কুলীমজুরদের গায়ে সাতপুরু ময়লা থাকে লা। 
কারখান। ব| খনিতে কাজ শেষ হইয়! গেলে গরম ঠাওা নানা পানিতে 
স্থানের ব্যবস্থা আছে। আজ কুলীমজুরদের হিত দেখিবার জন্ঠ 
শিক্ষিতের নেতৃত্বে মজুরদের কংগ্রেস গড়িয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক 
শিক্ষকমণ্ডলী মিলিত প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন । রেলের চির লাপ্রিত একান্ত 
ধিক্কত তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের ন্থখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দা বিধানের অন্ত 
সমবেত চেষ্টা হইতেছে অতি উত্তম । পূর্ণকুত্তের ফলে যদি সকল সম্গাদাঁয় 
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পরস্পরের ভিতর আদান প্রদান ও একত। সংসাধক কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান 
দাড় করাইতে পারেনঃ সমুহ কলাণ অবশ্ন্তাবী। একতার ভাঁওয়! 
উঠিরাছে । সকলের পাঁল তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক ৷ কিন্ত অন্যায়রূপে 
পরদলন যদ্দি পিছনে সব আন্দৌলনেব অন্তরে নিহিত থাকে তো আবার 
চতুদ্দিকে দাবানল জলিয়! উঠিবে । যে শান্তি ও স্ুবাবস্থীর জন্ত সকলে 
লালাফ়িত তাঁহাই সুদূর পরাহত থাকিবে। 

সকল সত্বেও কেন ছোট ছোট পুঁঞ্জি একত্র করিয়া আমাদের একটি 
যৌথ কারবার গড়িয়া তুলিয়। স্থায়ী কবিবার কমত। জন্মিতেছে লা ? 
“অভাব” অভাব” বলিয়। অনস্তকাণ কীছুনি গাহিলে কোনই ফল হইবে 
না। গ্রামে দশজনে মিলিয়া, দে পরিমাণ টাকা তুলিতে পারিলে, বাকি 
সরকার পুরণ করিলে, ছৃষ্থের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রহ্ষ্ঠিত বা কবির 
স্থবিধার জন্ঠ খাল তাড়াগাদি থলিত হইয়া অভাব কিয়দ*শ কমিবার 
উপায় হইতে পাবে সে পরিমাণ কর্মাততপরতা আমাদের কোথায় % 
অপচয় নিবারণের প্রতি সতকতার বড় অশ্তাব। একছ্রন এুন্দর 
কহিয়াছেন। যে শুধু ভাতের ফ্যান ফেলার অভ্যাসের 2ন্ঠ আমরা বসবে 
৩৬॥* কোটি টাকার থাগ্ঠ নষ্ট করি। সতা কি-না জানি না। 

বাটীর এক দরগ্রা দিয়া প্রথম পক্ষের বংদধ বংসর-প্রস্থতি চিরকগ্র 
যুবতী সহধর্মিনীকে শ্বশানে শেষ করিবার জগ্ লইয়া যাইতেছে, আবার 
এতদুর অবস্থার প্রতি উদাসীন পরম যোগী অমরা__-একঘর ছেলেপুলে 
থাকিতে আবার পক্ষ ফিরিতে না ফিবিতে অপর দরজা দিয়া ঘন ঘন 
উলু এঞ্খবাদ।নর হিতর প্টবন্ত্রে কোমর বাধিস্া কমে বগল বাজ্জাহয়া 
হাতে হল্‌দ হুতা আটিয়া টাকের উপর টোপর চডাইয়া নৃতন অন্থরাঁগে 
নন উতসাহে কুলের বাধনে এক নব বুবগীকে বাধিতে, গালভরা হাসি 
গোলাপী অঞ্জন মুগে মাখিরা মায়ের জন্য “দাদী” আনতে সমুগ্তত 
হইতেছি । আমরা মায়ের একান্ত ভক্ত ! 

কাল কি থাঁইব, আনেক ক্ষেতে দেব্যবস্থা ঘরে নাই অগণচ আমরা 
নির্লজ্জের মত পণ করিদা বি-বা-হ করিতে ছাঁড়িতেছি না। ইহাই 
কি খধি অনুমোদিত 'পুন্রার্থে ক্রিরতে ভার্ধযা'র লমুলা ? আবার এধারে 


আধাঁঢ়, ১৩৩৪ ] জাগ্রত ৩৫৭ 


দারিজ্র্যের ঘরে মা ষঠীর কৃপা চিরকালই সমধিক | যাদের ঘরে খাবার 
নাই আবার তাদের ছেলেপুলেরাই, “বাবা ! বড় ক্ষিদে । ছোট খাট 
ক্ষিদে নয়! অথচ বকধার্মিকের মত আমর! বলছি, জন্ম মৃত বিবাহ-_ 
এ তিনটি ভগবানের হাতে । কি করবো, আমরা দর্রদ্র । যখন 
সত্যই আমরা দরিদ্র তখন আমাদের বর্তমান অবস্তায় ওরূপভাবে 
লালসার হাতের পুতুল হয়! ঘোরা-ফের! কি কর্তীবা-কর্ম্ম? আমাদের 
এখন ছুর্দিন। আঁমারদ্দের এখন বিপর্থ। এ সময় মতদুর সম্ভব সংযত 
হইয়া আপন অবস্থা ফিরাইবার বাবস্থা করা কর্তব্য। এখন পাঁচ পা 
তুলিয়া বাঁরে বারে উদ্বাহ ক্রিয়ার জ্ঞনা ছোটাছুটি কি সাজে? 

বিবাহের প্রতি আমাদের কিছুমাত্র জাতক্রোধ বা বিদ্বেষ নাই। 
বিবাহিত জাবনের আদর্শ অতি উচ্চ। কিন্তু থে সব ক্ষেত্রে উহ! নকড়া 
ছকড়া হয় সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র । সামাজিক দারিদ্র্য 
দুর্দশার কারণগুলির ভিতর অনেকগুলিই যে এইক্রপে আমরা আপনার! 
ডাকিয়া আনিতেছি!। উপাজ্জনক্ষম না হইয়া এই আমাদের মধ্যেই 
এরূপ ব্যবস্থা । যুগে যুগে অবস্থার নৃতন পরিবর্তন হইতেছে । কাজেই 
সেই এক পুব্ব প্রথা কি অধুনাও চলিবে? সঠিক কারণ যাহাই 
হউক, স্বভাবের দোষে যে নব ক্ষেত্রে সংযত চক্ষে বিবাহের প্রতি দেখিতে 
পারিতেছি না তখন সামধ্যবান হইয়া ঘাড়ে ভার লওয়া কি যুক্তিযুক্ত 
নয়? এ বিষয়ের কারণতন্ধ বড় জটিল | পস্থা নির্দেশ বহু চিন্তা-সাপেক্ষ 


দুক্ধর ব্যাপার । 
চোখের সামনে অন্ততঃ ষে সকল প্রতীকার লওয়া* আমাদের হাতের 


তিতর সেগুলি যত্রণীল হইয়া না লইলে কি কখনও দৈব বা অনৃষ্ট অনুগ্রহ 
লাভে আমরা সম্র্থ হইব? তাহ এই বিষয়ে সকলে মনযোগ দিন । 
গিল্লি ঘদ্দি বাবু হইয়া সংপারে আর সকলের অভাব অভিযোগের প্রতি 
সংপূর্ণ উদাসীন হইয়া থাকেন, অবুঝের মত জাপনার সোয়াস্তি স্বাচ্ছন্দো 
পরিবারের সমস্ত আয় বেমালুম ব্য করেন তাহ! হইলে শুধু একা 
তাঁরই পোষ লয় কর্তারও কারচুপি যথেষ্ট । এন্সপ অবাধ যথেচ্ছ 
গতিতে বাঁধা দ্েওয়ং সর্বথ। বিধেয়। আমর! দরিদ্র । কিন্ত আমাদের 


জর ন্‌ 
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বিলাসিতা ফোতো বাবুয়ানী কমাইবার দিকে লক্ষ্য কোথায়? মোটা 
ভাত মোটা! কাপড়ে মধ্যবিত্বপ্দের কাহারও কাহারও অবস্থানুষায়ী চলিতে 
মন সরে না। সহরের বাবুরা কাপুড়ে হইয়াই চলা ফেরা করিতে 
চাহেন। এধাঁত্রে পেট চুঁই চুঁই করে করুক। আগেকার মধ্যবিত্তের 
মেয়েদের সেমিজ বড়ী বিহনেই মোটা বস্ত্রেই ভব্যতা আব্রু বেশ রক্ষা 
হইত। বড় কিছু বাধিত না। এখন কিন্তু “সইভ্য' হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে এক ডজন রুমাল, সেমিঞ্জের উপর সেমিজ্র, ব্লাউজের উপর রাউজ, 
সায়ার উপর সায়া আটিয়াও উপযুক্ত চালচলন রক্ষা হয় না। যাহারা 
ঘিল আনলেন দিন খাঁন তাদের পাউডাঁ? প্যাতেগ্ারের খরচট। গাঁবার 
পোষ্টাই করিবার জন্ত ব্য করিলে পরিণামে বুদ্ধিমানের কাজ হয়। 
পাড়ার পাতান মাসীমার কাছে মেয়ে গিদে হুপুর বেলায় আস্তে আস্তে 
বলিল, “মাসীমা, তোমার মিছরী চুড়ি চৌদ্দ গাঁছা ম! ! ধার ) চেয়েছে। 
পিসীর বাড়ীর বে-র নেমন্তন্নে আমরা যাব কিনা । আজ যে আবার 
শনিবার । সকাল সকাল মেসো মোশায় এসে পড়বেন । এই বেল! 
শিগগির শিগগির দাও । আমি নিয়ে ছুটে পালাই । কাল আবার 
এমনি সমরে এসে ফেরৎ দিনে যাব । একথা কাউকে বলতে মা মান। 
করেছে।, 

যে মানেদের গায়ে গয়না আছে তারা সেই সব ধুয়ে পুছে বেচে 
সর্বস্ব খুইয়ে গ্রাম থেকে প্রাণের ছুলালদের, ভবিঘ্যং উন্নতির ফ্যারটরী 
সহরে সহরে কলেজের স্থুশিক্ষার ফলে একটা হোম্বা চোম্বা 
জজ ম্যাজিছ্রেট, 'আই-সি-এস, বি-সি এন্‌, ফিনান্স বাঁ অপর কোন 
বিভাগে ঝড় চাক্কুরীঞ্জাবী হইয়। বংশ-তিলক বানাইবার আশায় পাঠিয়ে 
দিচ্ছেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ ষঙ্গল-মমতায় মায়ের যথা সর্বশ্ম বলিদান। 
কিন্ত বাছ! স্ৃষ্টিধরের যে বাইশ বছরেও তিলমাত্র দ্বায়িত্-বোঁধ জন্সার 
না। জলনী আর কি করিবেন? দিল্খুস করিয়। ছেলে “কেবিনে 
সম্পূর্ণ বেপরোয়া! হুইয়। চার পাঁচ টাকার চপ. কাটলেট বন্ধুবান্ধবসহ 
এক চোটে এক বৈঠকে, শেষ করেন। সপ্তাহে হই দিন জ্যাস্তো 
অভিনয়, ও দুই দিন 'ছাঁয়াদট” উপভোগ করিবার পয়সাও অনায়াসে 


আষাঢ়, ১৩৩৪ ] স্বামিজী ৩৫৯ 


ভায়ার আসিয়া যায় । এধারে নিভৃতে গ্রামের ঘরের কোণে মা-বোন বা 
পতিব্রতা নবোঢা। বধুজ্ায়! তিল ভিল দিন গণেন, কবে “ন্মহের সামগ্রী 
পরম কৃতী হইয়া ঘরে ফিরিবেন। আর পাশ করিয়া শেষ পর্যন্ত ঠেলে 
বাহির হইতে পারলে তো সাধারণ ডিগ্রীধারার ভাগো চাকুরীর উমেদারী 
বা বিনি জলপানিতে গতর থাটান। ছুই পয়সার জন) নিতা হাহাকার । 
এ সব তো আজ কয়েক পুরুন ধরিনা গা সওয়া হইদা গিবাছে। অথচ 
আমর! দরিদ্র! যদি সত্য সতাই অভাবগ্রন্ত তাহা হইলে সে স্থির 
মিতব্যয়ী বুদ্ধি আমাদের কোথায় * 
অবশ্য কেহ যেন না বুঝেন সকলেন পন্ষে বিলাসের সৌখীন সুবাস 
বা দামী দ্রবা ব্যবহার আমাদের চক্ষুঃশূল। বক্তব্য সেই পুর্বকথা_ 
কাপড়ের পৈর্ঘাপ্রস্থ-_অ্রমার ঘব বুঝিযা জমা তৈরী করে।। আবার সময় 
ফিরিলে স্বচ্ছলতা-লক্ী ঘরে ঘরে স্প্রতিষ্ঠিতা হইলে সবই সাজিবে। 
অর্থ অর্জনের জন্ঠ ষে একাগ্রভা দরকার তাহা সঞ্চয় করিবার দিকে 
প্রথম দুটি আবঠক | 
স্গামী নির্লেপানন্দ 


স্বামিজী 


আপনার অংশ হতে আপনিই জন্ম নিয়া হে সন্যাসী বীর, 
উদ্দিলে এ ধরণীর বুকে ; 

বিস্ময় মানিয়া বিশ্ব মুখপানে অপলকে চাঁহিল সে স্থির 
রুদ্ধবাক্‌, কি অসীম সুখে! 
কি হরষে আকাশের সব দ্বার খুলে গেল চকিত কম্পনে, 
আলোকের বন্যার প্রবাহ 
দিগন্ত দিগন্ত গ্লাবি অন্ধ রন্ধ, ভোরে গেল সকল ভুবনে, 


বুক-জোড়া জাগিল উৎসাহ । 
বরামরুষ-পৰ্দানুজে মাসন পাতিয়াছিলে হে শিষ্য-প্রবর, 
আপনার গুরুপদ মানি ) 
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তাই তব জর হতে অকুন্ঠিতে বাহিরিল বিদরি অগ্থর 
তার সেই চির্রামৃত বাণী। 
তুমিই ধোষিলে বিশ্বে সনাতন ধর্মকথা হীন্শনির্ববিশেষে, 
দেখাইলে আলোকের পথ, 
দীন নরনারায়ণ সেবাংশ্্ম প্রচারিলে আপনার দেশে 
এনে দিলে গোপন সম্পদ | 
দেশের রোদন ধ্বন পশেছিল কাণে, ভা কেঁদেছিল প্রাণ, 
লো ব্যথা পেয়েহিলে বুকে; 
কাউ বুঝি প্রাণ দিয়ে খুচাইলে বাথা ভার তে মহাপরাণ. 
এনে দিলে হাঁসি তাঁর মুখে? 
তোমার প্রেমের মাঝে কারু ঠাই ছিল নাঁক, হে প্রেমিক ত্যাগী, 
কেবা কবে হায়েছে বিমুখ ? 





সকল ভুবন জোড়া সংসার তোমার ছিল, সংলার-বিরাগী, 
সেই শুধু ছিল হব সুথ। 
সবারে ফ্লেলিয়া। পাছে নিজ্ঞ মুক্তি াচ নাই হে মান্ষাশী কবি, 
ছেয়েছিলে মুক্তি সবাকার, 
তাষ্ট ত সবার চোখে তুলিয়া ধরিয়াছিলে ও-মোতন ছবি. 
দিয়েছিপে জ্ঞানের সম্ভার ৷ 
তোমারে চিনিতে গিয়া বার বার ভুলে যাই, “ক তুমি মোদের? 
এ ধরায় কেন এসেছিলে ৮ 
কেন হেন শত জালা হাসিমুখে সহিয়াছ এই শরকের, 
কেন তারে ভালবেসেছিলে £ 
এত ভ্রান্তি তবু জানি পাব মারা ক্ষমা তব হে দয়াল স্বামী, 
পুরাইবে সব মনোঁলাধ) 
ছালোকের বাতায়নে মোদের দেখিবে বসে সার। দিবাধামা, 
শিরে দিবে নিতা আশীর্বাদ । 


শ্রীকানাইলাল ঘোষ 


টমাম্‌ আ! কেম্পিস্‌ 


: পুর্ববানুবুন্তি ) 
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হল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী কেস্পেন নামক একটি ছোট সহরে ৩৭৯ কিংবা 
১৩৮* শ্রীতাবঝে টমাস অ) কেম্পিসের জন্ম হয়। ভীহার প্ররুত নাম 
ছিল “টমাস্‌ ফেমার কেন” বা প্হেমার লিন” ; যখন তিনি বিগ্ভালষে শিক্ষা- 
লাভ করিতে মান তথন সেখানকার ছাত্রগণ শ্টাহাকে “কেন্পেনের 
টমাঘ” এই নামে অভিভিত কারতে লাগিল। তাহাদের প্রদভ নামেই 
টমাস্‌ এখন আগন্ের নিকট পরিচিত | ত্বাগার পিতা জন্‌ হেমার কেন 
কষিকাধ করিয়া ভীবিক। অজ্জন করিতেন। মাতা গারটড খুব 
শিক্ষিত ছিলেন | ভিনি সহরর মেয়েদের কেখাপড়া শিখাইতেন। 
আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হহলে* টদাস্রে মাতাপিত! উভয়েই ধার্িক 
ছিলেন । ঠাহাদের দহ ছেলে ক্গন্‌ ও টমাস্‌। ভ্ুন্, মাসের অপেক্ষ। 
পনের বৎসরের বড়। মাতাপিতার আদশ্র প্রভাবে এবং তীহাদের 
প্রদত্র শিক্ষার ফলে অতি অল্পবয়'স্হই উভয় ভ্রাতার ভিভরে ধন্মভাবের 
পুরণ হইয়াছিল । জন (দৌনাবগ্রায়্ সংসারে বীতরাগ হইয়া ডেভেপ্টারের 
কোন খ্বাগীয় সংঘে প্রবেশ করিম! সন্গযাস-আাবন যাপন করিতে থাকেন। 
জোষ্ঠ জ্াতার আদর্শে অনুপ্রাণিহ হইয়া টমাস্ও মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়সে 
'তাপিতার স্সেহপাশ ছি করিয়া উক্ত ধর্মম-সংঘে প্রবেশ করেন এবং 
তদভর্গত বিগ্কালয়ে অধায়ন করিতে আরস্ত করেন । 

ডেভেন্টারের উক্ত ধর্মসংঘ শ্রপ্রসিদ্ জেবাড গট কর্তৃক প্রতিষি, 
হইয়াছিল । ধনীব সন্তান হইালও দরার্ড কোনও গ্রীষ্টান সাধুর 
সংস্পণে আসিয়। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ললাস অবলম্বন করেন। 
আমর! যে সময়ের কণা বলিতেছি তখন ইউরোপীয় ধরন্ে ও রাষ্টর 
জনেক হুননীতি প্রবেশ করিয়াছিল । পবিত্র জীবনযাপন ও শিক্ষালাভের 
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উদ্দেশ্ত্ে জেরার্ড ডেভেণ্টারে উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। তদানীন্তন 
ষ্টার সমাজ ও রাষ্ট্র তাহার এই অনুষ্ঠানে কোন সহানুভূতি দ্রেখাইল, 
না। সুতরাং মঠের সন্নযাসিগণকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত শারীরিক শ্রম 
করিতে হইত । বালক কেম্পিস্‌ ডেভেণ্টারের মঠে প্রবেশ করিয়! 
জেবার্ড ও তাহার শিষ্গণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন । মাতা- 
পিতার সুশিক্ষার ফলে বাল/কালে টউমাসের জনয়ে ধম্মভাবের যে বীজ 
উপ্ত হইয়াছিল, এই আশ্রমে আসা অবণি ঈশ্বরপরায়ণ জেরাের জলস্ত 
আদর্শে ও তদদীয় শিষ্চগণের পাখজ সাহচধোর ফলে তাহা ক্রমশঃ জন্কুরিত 
ও পল্পবিত হইতে থাকে । টমাসের অন্তরে ক্রমে ক্রমে বিবেক 
বৈরাগ্য জাগিয়৷ উঠিল। পাপের সুতীব্র অনুভূতি দ্বারা অহোরাত্র দগ্ধ 
হইয়া টমাস্‌ ঈশ্বরের কূপালাভের জন্ট একান্ত বাকুল হইয়। উঠিলেন। 
এ অবস্থায় জেরাডের প্রধান শিষ্য বেডুইন্‌, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 
সেণ্ট অগাষিন প্রব্ভিত সম্প্রধার়ে যোগদান করিয়া সাধন ভজন করিতে 
তাহাকে উপদেশ নিলেন । | 

এই সময়ের কিছু পুর্বে টমাসের জাতা জন্‌ মাউণ্ট সেট এগনিস্‌ 
নামক স্থানে একটি মঠ স্তাপন করেন । ১৩৭৯ গ্রাঃ কুড়ি বৎসর বয়সে 
টমাস্‌ উক্ত মঠে প্রবেশ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পধ্যন্ত টমাস্‌ 
এই স্থানেই বসবাস করিয়াছিলেন । কালক্রমে তিনি মঠের সহকারী 
মোহাস্তের (591১-01107) পদে নিযুক্ত হন। কান এক সময়ে 
ষ্টাহাকে মঠের কোষাধ্যশ্* পদেও নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই 
সকল টাকাকড়ির হিসাব রাখার কাজ তাহ।র নিকট মোটেই প্রীতি- 
কর না হওয়ায় তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া! পুনরায় পূর্ব্পদ গ্রহণ 
করেন! উমাস্‌ ভাহার অগ্রজ জন্কে ধন্মরজাবনের আঘরশশরূপে এহণ 
করিয়াছিলেন । ভীনার প্রতি টমালের যে স্বাভাবিক তক্তি ছিল 
মাউন্ট সেপ্ট এগ্রিসে আসা অবধি তাহা আরও ঘনীভূত হইতে 
থাকে । অতিরিক্ত অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে জন্‌ যখন পীড়িত হইয়া 
কোগশধ্যা় শারিত ভইলেন তখন টমান্‌ সর্বকন্দ্ম পরিত্যাগ করিয়া জেট 
জ্রাতার সেবা-কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন । সুদীর্ঘ অষ্টাদশ ম'স অক্লান্ত 


আষাঢ়? ১৩৩৪ ] টমাদ্‌ আ কেম্পিন্‌ ৩৬৩ 


পরিশ্রম করিয়াও টমাস্‌ তাহাকে রক্ষা করিতে পাঁরিলেন না । ঈশ্বর- 
পরায় পবিজ্রাত্বা জন্‌ মরদেহ পরিত্যাগ করিয়। অমরত্ব লাঁভ করিলেন । 

টমাসের জীবনকাল ইউরোপীর ইতিহাসে একটি ঘটন|বহুল 
অধ্যায় । তখন ধর্খ ও রা উভয় ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর বিপ্লব-ঝটিক 
প্রবাহিত হইতেছিল। 

ইংরাজ ও ফরাসী, ফরাপা ও বারগাগ্য়ীন দংশনক্ষত শ্যেন 
বিহঙ্গের মত পরস্পর যুদ্ধ-পরায়ণ। শ্রীষ্টায় ধর্খ্গতের গুরু রোমের 
পোপ তখন ফরানী সআাট কনক হ্তবল। আভিগ্নন ও রোমের 
পোপ--একে অন্তের প্রতি অভিশাপ-বর্ষণোগ্ঠত। খ্রী্ীয় ধর্মের অনু- 
রাগিগণ ( কন্ষ্েম্ম ও বেসেলে : নানা সমিতি করিয়া কোনও মতে 
্বাষ্টায় ধর্ম সম্প্রদায়ের মধো শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছিলেন না । 
ঈরূপ ঘটনাবহুল সময়ে জাবনযাপন করিলেও টউমাসের জীবনে আমরা 
কোন বৈচিত্র্য দ্রেখিতে পাই না। ভিনি ও সকল বিষয়ে কিছুমাত্র 
মনোযোগ দেন নাই। বাঠবেল ও সেণ্ট গ্রেগরি, সেন্ট বাণানড, 
সেন্ট ফ্র্ান্সিদ্‌ অব এযাসিসি প্রমুখ গ্রাষ্টায় সাধুপুরুষদিগের রচিত 
্রন্থপাঠ, এ সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তত করা) গ্রন্থরচনা, ধর্ম্া- 
লোচন1 সাধনভজন প্রভৃতি কর্মেই টমাসের সময় ব্যয়িত হইত। 
ঈশ্বরীয় চিস্ত! ছাড়া অন্ত চিন্তা হার মনে স্থান পাইত না। “অন্ত 
বাচে বিষুঞ্চখ”--শ্তির এই বাক্য আমরা তাহাতে আশ্চর্ধাবর্ূপে সার্থ- 
কতা লাভ করিয়াছে, দেখিতে পাই । টমাসের ধম্ম সম্স্ধীয় বক্তৃতা 
শুনিতে ব্ছদুর হইতে লৌক আমিত। যখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া 
উর্ধ নিবন্ধ দৃষ্টিতে ভক্তি গদ্গদ্‌ কে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করিতেন তখন উপস্থিত নরনারী সকলে এশ্বরিক ভাবে পরিপ্লুত হইয়া 
উঠিত। 

এই ভাবে সতত গ্রীষ্টসাগিধ্যে অবস্থান এবং তছপদিষ্ট প্রণালীতে 
জীবনকে নিয়মিত করিয়া সাধু টমাস্‌ ১৪৭১ ত্রীষ্টাব্ ৮ই আগষ্ট ৯১ 
বৎসর বয়সে ইহলোক পরিতাঁগ করেন । তিনি তাহার জগছিথ্যাত 
ঈশাম্থলরণ গ্রন্থে যে ভক্তির অমুতরস সিঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাহা 


৩৬৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পান করিয়া! আজ প্রায় চারি শত বৎসর যাবৎ পৃথিবীর লরনাবী জাতি- 
ধন্ম-নির্ব্বিশেষে তাহার চরণে পুজার অর্থ্য নিবেদন করিতেছে । 


গন্থ আলোচনা 


ঈশানুলরণের চারিটি অধ্যায়। প্রত্যেক অধ্যায় আবার বনু 
পরিচ্ছেদ বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ে ২৫, দ্বিতীয় অধায়ে ১২, তৃতীয় 
অধ্যায়ে ৫৯ ও চতুর্থ অধায়ে ১৮টি পরিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দিব্য 
জীবন লাভে গ্রয়াসী সাধককে যে সকল ছঃথকট্ের ভিতর দিল্লা পথ করিয়া 
যাইতে হয়, যে সকজ প্রলোশন মোহিনী বৃষ্টিতে তাহার সম্পথে আসিয়। 
তাহাকে সক্কল্পচাত করিতে চেষ্টা করে তাহার সতা আলেখ্য এই গ্রন্থের 
ভিন্ন ভিন্ন অরাায়ে চিঞ্রিত ভইয়াছে। জনৈক সমালোচক ছীশানুসরণকে 
অধ্যাত্জীবদের মহাকাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন | বস্ততঃ ইহাতে 
ঈশ্বর-পথ-যাত্রী পথিকের পক্ষে যন, প্রকাৰ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সম্ভব 
সেই সমুদয় বিচিত্র গড়াবে সন্গিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের অস্ত- 
রের কথা, তাহার ভিতবে ভাল-মন্দের যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে, 
গ্রন্থকার কি করিরা তাহ! এমন ভাবে বুঝিতে পারিলেন তাহা বাস্তবিকই 
একটি ছূর্বিজ্ঞের রহস্ত । টমাস্‌ ক্টাহার জীবনের দীর্ঘ অংশ প্রায় ৭* 
বৎসর কাল লোক-সমাজের বাহিরে মঠের প্রাচীরের অভ্যান্তরেই যাঁপন 
করিয়াছিলেন । মঠের কয়েকজন সন্্যাসী ব্যতীত আর অপর কাহারও 
সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। এ অবস্থায় তিনি কি করিয়! মানুষের 
আশা আকাজ্জশ দুঃখ দুর্বলতা সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন 
তাহা বিস্ময়ের বিষয় । বস্তঃ তিনি নিজের জীবনকে পুঙ্থানুপুঙ্খ্ূপে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভিনি তাহা হইতে অপর সকলের আবন সম্বন্ধেও 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন । 

ঈশানুদরণে আমরা ভক্ত হৃদয়ের থে প্রেমোচ্ছান দেখিতে পাই 
তাহা উৎসারিত হইতেছে খৃষ্টানদের বেদম্বরূপ বাইবেল গ্রন্থ হইতে । টমাস্‌ 
বাইবেলের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বাইবেলে প্রদত্ত উপদেশ বাণীর 
অনুসরণে নিজের ধর্দ ও নৈতিক জীবন গঠনের ভন্তই তিনি তাঁহার 


আফাঢঃ ১৩৩৪ ] টমাদ্‌ আ কেম্পিস্‌ ৩৬৫ 


পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । প্রড় ঈশার পবিত্র জীবনকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ করিয়া তাহার উপদেশ বাণীর মন্্ার্থ অবগত হইয়া এ সকল উপ- 
দেশকে দৈনন্দিন জীবনে বাঁকো চিন্তায় ও কম্মে যাতাতে দ্ধপ প্রদান 
করিতে পারেন টমাসের তাহাই ছিল সাধন! । শভগবানের নিকট সম্পূর্ণ 
রূপে অহমিকাঁর বলি প্রনান এবং ভগবানের ভন্য সর্বস্গ তাগ। ইভাই 
হাহার গ্রন্থের মূল প্রতিপা্য বিদ্য় । শাহার ব্যক্তিগত আীবনেরও উহা 
লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ) ধরিয়াই টিলি যৌবনে যোশী হইয়াছিলন | এই 
লক্ষ্য সাধনায় তিনি তাহার সমগ্র জীবনকে নিয়োজিত কবিয়াছিলেন | 

হৃদয়দেশে ভগবান অধিঠিত আছেন । তিনিই জীবের “গন্তিভর্তা 
প্রঃ সাক্ষী |” ভক্ত ভগবানে ম নিভৃত গোপন আলাপ, সংসারের 
দাবদগ্ধ ভক্তহদ্য়ের ব্যথাতরা বাণী, ভগবানের শান্ত-শাতল সান্ুুলা, 
ঈশানুসরণে তাহাই অদ্ভুত সরলতা নিচ্লা ও একান্তিকহার সভিত 
বর্ণিত হইয়াছে । ভক্ত ভগবানের আনন্দময় সাগিপা টিরভাবে অচ্ছেছ্ঠ- 
ভাবে লাভ করিতে চায়, সংসার হাহাকে দুবে রাখিয়াছে । এই সংসার- 
সাগর একজন উতীর্ণ হইয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, অপবের জন্যও 
পরিজাণের উপায় নির্দেশ করিয়া দ্িয়াছেন। ভক্ত ভাই তাভাকেই 
আদশ কবিয়! তাহার জাত জলন্ত বাণাকে আশ্রঘ করির! তীাভাল 
প্রদর্শিত পথে তর্ক গতিতে অগ্রসর হইতেছে । ধোর অন্ধকারে চতুদ্দিক 
পরিবৃত। কত ভন বিভীষিকা ধু অন্ধকারের কোণে লকাইয়। রহিয়াছে, 
নিশিত ছুরতায় এ পথে ভক্ত তাভার ভগবানের উদ্দেশ্যে যা করিয়াছে । 
একজ্রন আলোক বন্টিকা হস্তে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, 
“কত সেই আলোকের অনুসরণ করিয়া দীর্ঘ যাত্রায় বাহির হইয়াছে! 
প্রত ঈশা সেই আলোক-বহিকাধারী পগপ্রদর্শক | ভক্ত ভীহাঁকেই 
অনুসরণ করিয়া মহাজ্জীবন পণে ১লিতেছে। মুত্তার অন্ধক'র তাতাকে 
চাবিদ্দিকে ধিরিয়া গাকিলেও বিশ্বাদী আনে- ঈশার অনুসরণকারী অমৃতই 
লাভ কলে | “যে আমাকে অহুসধণ কবে সে জন্ধকাবে পাদক্সেপ কারে 
না,”__ এই জন্যই এই পুস্তকের নাম হইয়াছে ঈশান্মসবণ। 

টমাস্‌ আকম্পিদ্‌ যথার্থ ভুক্ত ছিলেন । তিনি সহা সতাই ভগবত- 
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প্রেষের আস্বাদ পাইয়াছিলেন | এই জন্যই আমরা তাহার রচিত গ্রন্থে 
কোন সাম্প্রদায়িকতার ভাব দেখিতে পাই না। উহা! সর্বতোভাবে 
বিশ্বগ্রনীন্। যদিও তিনি রোমান্‌ ক্যাথলিক চার্চের অন্তভুক্ত ছিলেন 
তথাপি ঈশ্বর-প্রাপ্তি পথে পোপ, বা পুবোছিতের কোন হাত আছে-_ইহা 
তিনি স্বীকার করিতেন না । ভক্তিতেই ভগবান্‌ বাধা পড়েন, পুরোহিত 
মন্ত্রতন্্ বার! মানুষ ও ভগবানের মিলন ঘটাইতে পারে না। ঈশামুসরণ 
যে কালে রচিত হয় তাহা থুষ্টায় ধর্ঘ্ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অন্ধকাঁরময় 
বগ। 1২60০779000 আন্দোলনের প্রবর্তক মাটিন্‌ লুথারের এক শতাবী 
পূর্ধে টমাস তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়ে ধর্মের নামে বড়ই 
ভণ্ডামি চলিতেছিল। ধন্ধুরু পোপের পার্থিব 'ঈশ্বধ্/-লালসায় খুষ্টীয় 
চাঁছ হইতে মীশুর সরল সুগভীর ধর্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । এই 
কারণেই 1১915507গণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকে খুষ্টায় যুগ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে 
হইবে ষে, পারিপার্থিক অবস্থা যাহাই হউক না কেন, সরল বিশ্বাশী 
ভক্তের নিকট পরমেশ্বর সর্বদাই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাঁকেন। 
“সব্বথা। বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে।”__ ঈশানুসরণে ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । অধন্ম অবিশ্বীসের আবঙ্জন| ভেদ করিয়া উহাতে ভক্ভি- 
যোগের যে অযৃতধারা উৎনারিত হইগ্লাছিল, তাহা পান করিয়া অসংখা 
নরনারী পবিত্র হইয়াছে ও হুইতেছে। 


(সমাপ্ত) অধ্যাপক-_রাসামাহন চক্রবন্তী 


সংকথ! 


উপবাপ-ক্রি্ট জনৈক ভক্তের মুর্ছাপন্ন অবস্তা দেখিয়া শীমৎ লাটু 
অহারাজ বলিয়াছিলেন, দাতে দাত দিয়ে পড়ে থেকে জোর করে উপবাদ 
করে শরীরকে কষ্ট দিলেই বে ধর্মলাভ হর, তা নয়। স্তন্থ শরীরে ভক্তি 
করে ভগবানের পূজা, জপ, ধ্যান এ সব করতে হয়। কিন্ু শরীরই মন্দ 
বিগড়ে রইলো হা হলে জপ-প্যানে মন বসবে কেমন করে? ভক্তি 
হচ্ছে সার | 

রর * র্‌ 

জনৈক ভক্তের প্রতি__ 

নানাপ্রকার বদ্ধমূল অসতসংদারহ মনের রোগ । সৎসঙ্গের ফলে 
চিত্তশুদ্ধি হলেই মনের এই রোগ দুর হয়ে যায় । যাতে মনের এ রোগ 
সারে সেইজন্তই তআমি তোমাদের এত ফায়ার" ০; কারে থাকি; 
তা না হলে? মিছামিছি তোমাদের এত বকে মরি কেন? 

প্রাণ ব্যাফুল হলে ভগবান সংসঙ্গ মিলিয়ে দেন। সাধুসঙ্গ লাভ 
না হলে ভগবানের দয়। হয় না, 'আবার তার দর] ন! হলে সাধুস্গ লা 
'ভ্য না। 

চা চি ক চি 

লোকে উন্মতের মত একটু আনন্দ পাবার লোভে মের়েদান্মের 
কাছে ছুটে যায়। তারা মনে করে তাদের কাছে খুব আনন্দ পাবে, 
শেষে কিন্তু “নাস্তানাবুদ হয়ে পালাই প'লাই করে। কিস্তুকি মায়া 
দেখ, তবুও ছাডতে পারে না; “লোকের ভ্রান্তি তবুও ঘুচে না। ঘুরে 
ফিরে আবার তাঞ্গেরত কংছে যায় এমনি যোহ ! ভগবানের দয়া না হলে 
ও-মোহ ছুটে না। আরতা থেতে হলে সাধুসঙ্গ করা খুব দরকার । 


সিদ্ধানন্দ 


শূন্য 

নাই, নাই, কেহ কোথা নাই) 
্বপ্রময় শৃগ্ত শুধু অরণোর যে দিকে তাকাই । 
তুমি ছিলে, ভাই ছিল ভুগতের আনন্দ কলোল, 
আজ শুধু পত্রে পত্রে বিচ্ছেপ্দের বেদনার রোল। 
এ জীর্ণ কুটীরে ছিল পরিপূর্ণ লক্ষ্মীর আবাস) 
এ ভগ্ন পঞ্জরে ছিল মিলনের আনন্দ আভাস । 
আজ গুহ পড়ে আছে জরানীর্ণ কষ্কালের মত, 
ভাঁডে ছাড়ে বাজে তার কত স্মৃতি বেদনা আহত । 
নাই, নাই, কেহ লাই 1--এ জগত শ্বশানের প্রায়) 
লাবণ্যবিহীন মুখে চেয়ে আছে শোক-দগ্ধ হায়! 
উদ্দাীন ধরণীর, মনে ভয়, প্রতি ধুলিকণা 
পড়ে আছে পথিপার্থখে শোক ছঃথে যেন অন্তমলা । 
অভিশপ্ত এ কুটীর অভিশপ্ত এ ভবন আজ, 
সোমার সন্ধানে ফিরি ওই শূগ্য নীলিমার মাঝ । 
সন্ধযাতারা চেয়ে থাকে মোর পালে মশ্রু ছল-ছলে, 
সরোবর চেয়ে থাকে লিয়ে তার বেদনা-অতুল। 
অরণ্য-বাঁসর এঘে, বিতগের নিক্ষল বেভাগ, 
মাতিয়া উঠে না উধধা নিয়ে তার উত্সবের রাগ। 
প্রভাত শিশির-মুখে কেঁদে উঠ বিশাল ভূবন, 
জাগরণে ভেরি আজ মরণের কুহেলি-স্বপন । 
কত ক্ষুদ্রঃ কত তুচ্ছ, জগতের তুলনায় তুমি, 
তোমার বিহনে পুর্থা শৃন্ঠতার একি মরুভূমি । 
আগে নাঠি জানিতাম, তুমি মোর জীবন-ভরিয়া, 
এতথাঁনি জুড়ে ছিলে; তাই আঁঙ্ কাদিতেছি প্রিয়! 


আষাঢ়? ১৩৩৪ ] রা ৩৬৯ 


স্পিিসপিসপি্পাসপসপসপপি*০ ০১০৯০ ০৩ ০৯৯৩ লাল 8 8 উ ডিস্ক এও সিল 


উিভাকে সকলে পা আমি শুধু বদিয়া নীরবে, 

সিক্ত চোখে চেয়ে দেখি জগতের আনন্দিত সবে । 
তুমি যদি নাই প্রিয়া, মোর তবে আনন কোথায়? 
কে বুঝিবে ষোর অশ্রু, বলেনি যে বিরহ-ব্যথায় 
খুঁজিয়া দেখে ন! কেহ অন্তরের গোপন প্রদেশ, 
কি বেন! আছে সেথা, আছে কোন্‌ কাতরতা ক্লেশ। 
মুখে তাই বলে সবে, “এস, এস, আমাদের সাথে ) 
নৃত্য করঃ নৃতা কর? মোদের এ আনন্দ সভাতে ।' 
এ সুখ চাহি না আমি, চাহি না এ মানব-সমাজ, 
আমার বেদনা থাক আমার এ হৃদয়ের মাঝ । 

বনে বনে ফিরি আমি, কীদি এই তরুলতাসহ ; 
বিশাল ভবন মাংঝ বিলইব আমার বিরহ। 
তরু-লতা বুঝে প্রাণ, তাই ভারা পত্র প্রসারিয়। 
বেদল! জান।তে চায়, জুডাইতে চান যোর হিয়া । 
নির্দয় মানপ ওরে, হে নির্দয় বধুয়া আমার, 

চেয়ে দেখ ্রেমময়ী লিকার পানে একবার। 

সে মআামারে ভালবাসে, তোমাসম নহে তো নিঠুর, 
এমন পাগন কবি কবে লাই বিরহ বিধুর | 

তখু আমি কাদি প্রিয়া, "তামা! আমি পাবি না ভুলিতে ; 
তোমার ১৪5 আকি আমার এ প্রেমের তুলতে । 
শু খাঝে অক “শামা আকাশের নালিমার প্রায়। 
ধারিবারে গিয়ে দোখ না, নাই, কহ নাহ হাসু! 


৩৭, এরর নন্দ মুখোপানায় 


সভ্যতায় বর্বতার বীজ 
পোষ পাখা 


পশু-তব্তবিদেরা । 7010$5190) সমস্ত পোষা পাথার একটা নাম 
দিয়েছেন, গ্ালাম ডোমেট্টিকাস (071]05 10)0680005) 1 এই 
ল্যাটিন শব্দটির নাম পালিত পাথী। ভারনবর্ষের দিকে প্রগম মানুষ 
পাথী পোষে | শুধু পাধী নয় সব প্রাণীকেই এদিকে প্রথম পোষ মানান 
হয়। 

কুকৃড়ো (1816)০-িচা] ) এখনও ভারতীয় জঙ্গলে যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। এদের গায়ের রং গাড় জাল, ছোট ছেটি গাছে উড়ে বেড়ীয়। 
পুরুষগুলে! খুব লড়াই করতে পারে। অনাদিকাল থেকে এদের আর 
একট! কাজ__হৃের্োদয়ের ঘোষণা করা । লডাঁমের কুঁকড়ো দেখতে 
লালচে, পাতিলা এব. খুব যুদ্ধপ্রিয় । বন্য অবস্থার চেহারা থেকে এদের 
একটুও উন্নৃতি হয়নি । 

মুরগী € 1০০৪-০] ) দক্ষিণ-এপিয়ার জঙ্গলে এখন দেখতে পাওয়া 
যায়। এরা সুন্দর পাঁলকবুক্ত দীর্থ পুচ্ছের জন্ঠ বিখ্যাত । এদের 
প্রম্পরে সহানুভূতি নেই এবং এরা একল! থাকতে ভালবাসে । 

গিনি এর আর এক ভাত। এদের আদিম নিবাস আফ্রিকায়। 
দক্ষিণ-যকুরাজ্য ছাড়া এদের আর কোথাও পুষতে দেখা মায় না। 

টার্কি হচ্ছে আমেরিকান পাঁখী। প্রথম ঘন উংলগ্ডে এদের লিয়ে 
আনা হয় তখন লোকে ভেবেছিল, টার্কি থেকে আনা হয়েছে । সেই 
থেকে এদের নাম "টার্কি, । আমেরিকার আদিম-নিবাসীব্ের এরা একট! 
মস্ত শিকার ছিল। এরা খুব শীঘ্র পোষ মানে, এদের ধরাও গুব সোজা 
কারণ, ভাল উদ্ডতে পারে না এবং গ্রামের কাছে কাছে থাকতেই ভাল- 
বাসে। 

উটপাথীর উৎপত্তি আফ্রিকায়। মরুভূমি হচ্ছে এদের ক্রীড়াস্থল। 


আষাঢ়, ১৩৩৪ ] সভ্যতায় বর্ধরতার বীজ ৩৭১ 


উটের মত ঘাঁড লম্বা বলে আমর! এদের উটপাখী বলি। ইংরাঁজীতে বলে 
অস্ষ্িচ (03000) )| অতি অল্পদিন হোল এদের পুষতে আরম্ত কর! 
হয়েছে । এদের পালক অতি স্থুনুব । শোভা হিসাবে এমন সৌন্দর্য্য খুব 
কম পাখীরই আছে। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-কালিফোণিয়া় এদের 
পালকের বড় বড় কারবার আছে। বেসকলগাথী পোষ! হয়েছে তাঁর 
মধ্যে কেবল উঠপাণীই বঙ্গ অবপ্থয় তে পারে না। 

বাঁলইাস বন অবস্থায় পৃথিবীর উক্রাদ্ধের প্রায় সকল স্থানেই এবং 
কানাডায় বিশে ভাবে দেখতে পা যায়। এদর রংপুর | জলাভূমির 
শাকসবছিতে এর! পুষ্ট ৷ এরা এথনও বগ্গ অবস্থা ভাগ করতে পারেনি । 
পালকের জনা এদের পোষা হয় 

পাভিহাস, মানাডে খুব বন্য অবস্থায় পাওয়া থায়। খুব জোরে 
উ্তে পারে।  গ্রার্থকালে এছ বাস করে শীনলা ও, আইসলাপ্ড। 
লাঃপল/ ৫, সাইবেরিয়ায় আাঁর শীতল সময় থাকে ভারভবর্ষে। উ্সিপেে 
এবং আমেবিকাপ হপ্ছিমিয়ান প্রদেশে । 

বোবা-রাজহাস আমদানী হাযছ ইউরোপ এবং পশ্চিম এপিয়া 
থকে | এরা ধপধপে সাদ, লাণ ঠাটের ওপর একটা করে কাল 
ছোপ। এর আর একটা জানত আছে যা আমরা সাধাবণতঃ পুষে 
থাকি | এর! ভরানক কাক ক্যাক কার চীৎকার করে। এদের অদিম 
নিবাস অইস্লাওু, ল্যাপ লা এবং উত্তর-রুশে | শীশকালে এরা শ্রীন্ষ- 
প্রধান-দেশে উড়ে আছে । উন্তবাঞ্চলের রাজহাল ছুপের মত সাদা, দক্ষিণ- 
মেরু অঞ্চলের গুলা অল্পবিস্তর কানে বিশেষতঃ অষ্টেলিরার বাজহাস 
একেবারে আঅ।লকানবার মত কালো । ওসেনিয়া মহাদধীপ আবিষ্কাবের 
পূর্বে কালো বাহাস সম্থন্ধে একটা প্রবাদ ছিল মাত্রৎ কেউ কখনও 
চোঁখে দেখেনি, এবং লোকের ধারণ! ছিল কালো বাজইাস হতে পারে 
না-ধেমন সারদা কাক । কিন্ধ এই সাদা কাকও বেরুল অষ্ট্রেলিরা 
থেকে । এখন আর কালো রাজহাঁস বন্ত অবস্থায় পাওয়! যায় না । কিন্তু 
অষ্টরেলিয়ার লোকেরা এ খুব পোষে। 
ক্যানারী পোষ! একট! মন্ত ফ্যাসান। এদের আদিম ভূমি ক্যানারি 


৩৭২ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা: 


দ্বীপপুঞ্জে । ইউরোপের গোল্ড ফিন্চ এবং সামার-ওয়ারব্লার্‌ অনেকট! 
দেখতে ক্যানারির মত। লোকে ওদের সঙ্গে ক্যানারিকে গুলিয়ে 
ফ্যালে। প্র দ্বীপ ছাড়া বন্ত অবস্থায় এদের আর কোথাও পাওয়] যায় 
না। 

মানুষ পায়র! পুছে আজ তিন চার হাজার বছরের ওপর । খগেছে 
পারাবতের উল্লেখ আছে। প্রায় ছুশো রকমের পায়রা মানুষ পোষে । 
এদের আদিন্বান ইউরোপ । এদের বন্য অবস্থায় বলে, পাহাড়ে ঘুঘু 
(7০০/৮-৭০৬৪)1 পোঁষ। পাথীর মধো পায়রাই একমাত্র বিবাহিত 
পীবন যাপন করে (100008101005) | আদা-হজম-করা কচি শশ্ত 
দিয়ে এরা এদের শিশ্ট পালন করে। একে লোঁকে কথার বলে 
পায়রার দ্ধ | পাহাড়ে ঘৃঘুর রং নীলাভ, পিঠের ওপর ছটো কালো 
দাগ। এর! পাহাড়ের ফাটলে বাস করে বলে এবং অনেকটা! ঘুর মত 
দেখতে বলে এদের পাহাড়ে ঘুঘু বলে। 


পোব! পোকা 


বিজ্ঞান প্রায় পঞ্চাশ হাজার পোকা আবিষ্কার করেছে। অন্যান্ 
প্রাণীর তুলনায় পোকার জগৎ অনেক বড়। আরও যে কত লক্ষ লক্ষ 
প্রকারের পোকা) আছে তার ইয়ভ্ঞা লেই। এর মধ্যে তিন চার 
গ্রকাঁর মাত মানুষ পো মানিগ্রেছে | কিন্ত একা এভ ছোট বে, এদের 
) শা 


হা 


দিয়ে মাল টানানও ঘায় না এলং এর মাংনও 2ন্া 

মৌমাছ বোর হয় সব প্রথম পোষ মানে | এদের বাডা হোল পুধান 
গেলাদ্ধি (04 ৮9110 )1 আমেরিকাতে এরা ছিল ন!। এদের 
বুনা অবস্থায় আদেণ্কোয় ঘা দ্েগতে পাহয়া যায়, ফেললে! হচ্ছে "পানা। 
হনে পালিয়ে গাছে। এখন হিগ্ক মেধানে ফুল ফোটে, দবখানে লসন্ত 
সেখানেই “মীমাচি দেখতে পাহগা দায় । 

মাছি, মধু ও কুটি খেয়ে বাচে। ফুলের তাকে মধু খেতে দেয়, 
কারণ, তারা তাদের অন্তর্বস্তী (51055-10101)-86100 ) হবার সহাযা 
করে। পুং-পুষ্পের মধুপান করতে গিয়ে তাদের পরাগ (০1167 ) এর 


'আধাঢ়, ১৩৩৪ | সভ্যতায় বর্বরতার বীজ শৰ৩ 


পায়ের রোমে লেগে থাকে । তার পর যথন স্ত্রী-পুষ্পের মধৃপাঁন করতে 
যায় তখন এঁ পরাগ শ্ত্রী-পুষ্পের বীজকোঁষে (9815 ) নিক্ষিপ্ত হয়--এই 
ভাবে পুষ্পের প্রজনন্‌ ক্রি! চল্তে থাকে | এরা প্রথমে মধু উদরস্থ করে? 
তার পর চক্রে ফিরে গিয়ে স্বন্ব কোষে পুনরুদগার করে (15801516805 ) 
রেখে দেয়। এদের রুটি হোল পরাগ । পেছনের পায়ের রোমে করে 
এই পরাগ এরা বাঁড়ী নিষ্বে এসে জড় করে। কতকগুলো ফুল আছে 
যাদের মধু একেবারেই হয় না, হয় শুধু পরাগ-যেমন গোলাপ। এদের 
গন্ধ হয় পাপড়িতে, না হয় পাতায় । ইগলেণ্টাইন্‌ গোলাপের ( 5৩৫%- 
91151) গন্ধ হয় পাতায়। এদের ফুল হয়না । কিন্ত পাতাঁয় এত গন্ধ 
মে, ফুলেও তা পাওয়া যায় না। 

বুলে। মৌমাছির! বাদ করে গাছেব কোঠটিবে বা পাহাড়ের ফাঁটিলে । 
গরম দেশের মাছিরা তাদের চাকে বেশী মধু সঞ্চয় করে না? কারণ, 
নিকটেই সব সময় তারা যথেষ্ট ফুল পায় যেপান থেকে তাঁরা মধু খেয়ে 
আন্তে পারে। এদের সামাজিক ব্যবস্থা এত উন্নত যে, অপর কোন 
জঙগম ( %51069185 ) প্রাণার সহিত এদের তুলনাই হতে পারে না। 
বিচার করলে দেখা যায়, সমাজতব্ধ বিষয়ে এর! মান্ুবের চেয়ে উন্নত। 
মৌমাছির সমাজতন্ব লিখতে গেলে একথানা প্রকাণ্ড সোপিওলজীর 
( 90০101055) বই লিখতে হয়। 


গুটি পোকা দেখলে, মনে হয়, এ কীট জাতীয় অর্থাৎ যে সকল 
পোকার পা নেই, ঝুকে হাটে (৮০০০ )। কিন্তু এদের পা আছেঃ 
তাই এরা পতঙ্গ-জাতীয় (1700 )। এদের চাষ মানুষ বহুকাল ধরে 
আরভ্ভ করেছে। চীনের পার্বতা প্রদেশে এপ্দের আদি নিবাস, এবং 
চীনেরাই এদের প্রথমে পোষে | এরা অতি-শিশু-অবস্থায় (00129-5066) 
এদের মুখের লাল! দিয়ে চারি পাশে ঘর তৈরী করে থুমোয়। মাকড়সার 
জালের মত এদের লালায় বাতাস লাগলেই কঠিন হয়ে ষায়। গুটি পৌঁকার 
অন্তর-কোষের এই লালার ঘর থেকেই মানুষ সুতো বের করে রেশমের 
কাপড় বোনে । চীন, আপান, ফ্রান্স এবং ভারতবর্ষে এর চাষ খুব 
বেশী। প্রায় এক কোটি লৌক এই রেশমের চাষে নিযুক্ত । 


৩৭৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ সংখা! 


যতদিন ন। পাখা ওঠে ততদিন এরা বন্দী অবস্থায় ঈ লালার ঘরে 
বাসকরে। এরা তুঁত-পাতা, ফুল-পাঁতা খেয়ে বাঁচে । 

কোঁচিনি বলে একরকম লাল কীট আছ, যাদেব গ! থেকে বং হয়। 
এদের আদি-জন্স্কীন মেক্সিকো, মনলা গাছ (০8০05) এদের খাছ্। 
এদের মেরে শুকিয়ে গুড়ো করে মেক্সিকোর আদিমন্বাসীবা বং-এর কাজ 
করতো । ইউবোগীরা যখন প্রথম ওদেশে গেল তখন মনে করতো ও 
একরকমের বীজ | কিন্ত যেই স্পানিয়াদরা টের পেলে ওমনি নিজেদের 
দেশে ও ক্যানারী ছীপ পুগ্জে এর চাষ আরম্ভ করলে। এখন পুথিবীর 
নব জায়গায় এদেশ থেকে এ রং-এর চালান হয়ে থাকে। 

স্পর্তী ও বিনুকেরও খুব চাঘ হয়। হাসপাতালে, রাসায়নিক 
পরীক্ষাগ!রে, সুলে, গোসল্থানাঁয় লোকে স্পর্জ বাবার কবে। আল 
চুন ও মুক্তোর জন্ত মান্ুমের দরকার হ্য বিস্ষক। 


(ক্রমশঃ ) বাস্রদেবা নন্দ 


ভারতীয় সমস্তায় জাতিভেদ 


( পূর্ববান্বুন্তি ' 

জান্িভেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার মানে এই নহে যে, ভারতেব সমক্স 
অধিবাদীকে প্রাচীনকালেব চাঁয় চারিবিভিন্ন শ্রেণীতে বিভ্ করিয়া 
তদনুমারী তাহাদিগকে চলিতে বাধ্য করিতে হইবে । কারণ, সহম্র্পা 
বিভক্ত জাতিনিচয়কে নৃতন করিয়া একস্ৃত্রে সাধা অসম্ভব । কিন্তু উহা 
অস্বীকার করিবার যে! নাই যে, আজ ভারত-মাতা সতাদত্যই যথার্থ 
ব্রাহ্মণ, যথার্থ ক্ষত্রিয় ও যথার্থ বৈগ্য প্রভৃতির অত্যাবশ্যকতা অনুভব 
করিতেছেন । ম্থতরাং জাতিছেদ অর্থে বুঝিতে হইবে যথ।র্৫থ ব্রাহ্গণত্বের 
ও তদধীনে ক্ষত্রিয়াি বিভিন্ন বর্ণের উৎকর্ষ 9 ক্রমোনতি সাধন। 
জগৎ-সমস্তার একমাত্র মীমাংসক চাতুর্ধণ্য নামক সমাজ বিভাগ বাতীত 


আষাঢ+ ১৩৩৪ ] ভারতীয় সমস্তায় জাতিভেদ ৩৭৫ 


ভারতের এবং ভারতের কেন, কোন জাতিরই যথার্থ ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
হওয়! অসম্ভব । কারণ বাহা ও শাধ্যাত্মিক বিষয়মাতে সর্ববাঙ্গীন উন্নতি 
লাধনই আদশ মনুষ্যসমাজের উদ্দেশ্য) আর উহা! সাধন করিতে 
হইলে সমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করিতে ইইবে। যাহাতে বিভিন্ন 
বাষ্টিমীনব বিভিন্ন দিকে উন্নতিসাধদ করতঃ এক সর্বাঈসম্পূর্ণ সমট্টি- 
মানবের স্ষ্টি করিতে পারে । প্রাচীন ভারতের খষিগণ ইহা গ্রানিতেনঃ 
তাই তাহারা “গুণকশ্খ্র বিভাগশ২” সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়া ভবিষ্যতে আশাতীত উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

এখন জিজ্ঞান্ত, কি প্রকারে উহা সম্ভবপর হইবে ?--উপায় রাঁহয়াছে। 
কেবল সমণ উৎসাহ ও উদ্চমের লিবোৌগেই আমরা উভাঁতে সমর্থ হইব 
নতুবা নহে । পরমুগাপেক্ষী ভিক্ষুকের জাতি কোন কালে আত্মার উন্নতি 
সাধন করিতে পারিবে না । আবা যাহার! অজ্ঞ, যার শ্রদ্ধাহীন ও 
অবিশ্বাসী আর যাহাদের টিস্তাপ্রণালী পরাদণীয় ভাবনিচয়েন্ দ্বার! 
পরিপূর্ণ, তাহাদের বিনাঁশ অবশ্যন্ঘংবী। “সংশয়াহা বিনশ্যতি”। এখন 
এ সম্তার সমাধান হেতু এমন এক কেন্ত্রশক্তির প্রয়োজন যাহা 
ভারতের প্রাণস্বন্ধপ আধ্যাত্মিকতাব্ূপ ভিত্তির উপর স্থুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া 
নিজের জীবনে এ স্মস্তার সমাধান করতঃ দেশে দেশে গ্রামে 
গ্রামে উচ্ার পুনঃ প্রতিষ্টা ৪ প্রচারের চে) করিবে । আমরা 
যাঁভাকে *৬11726 91680580001% বা গ্রামে গ্রামে সমঘ্টিশক্ির 
প্রতিষ্ঠা, আখ্যা প্রদান করিয়া থাঁকি তাহার মুলে যদি এ প্রকার 
উদ্দেশ্য ও জীবনীশক্তি ভ্রড়িত থাকে তাহা হইলে সহজেই উহা কাধ্যে 
পরিণত করা যাইতে পারে, কেন-না কাধ পরিণত জীবনাদশ ও 
এঁকান্তিক আগ্রহই সমাজকে ও দেশকে নবশক্তিতে দীক্ষিত করিতে 
সমর্থ হয়। প্রথমতঃ যাহারা ধর্ম ও আধাত্মিকতারূপ ভিত্তির উপর 
জীবনাদর্শ স্থাপন করতঃ উহারই লাভে খ্রকানস্তিক যত্র করিবেন 
তাহার! ব্রাঙ্গণকূপে পবিগণিত হইবেন । ষে কুলেযেস্থানেই তাহারা 
জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযুক্ত গুণের সম্মান তাহাদিগকে প্রদান 
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করিতেই হইবে। সমাজের প্রকৃত শিক্ষক কেবল এই শ্রেণীর লোকই 
হইতে পারেন অন্তে নহে । ভারত যদি ইহা বিশ্বৃত হয় তবে বুঝিতে 
হইবে, ভারতের স্বত্বরূপ বিকাশের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। 
আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন আর একটি বস্ত ব্রাহ্মণকে চিরকাল পর হইতে শ্রেষ্ঠ 
রাখিয়াছে ; উহা তাহাদের জ্ঞানচ্চ। ও সংস্কৃত লাহিতোো বিশদ্‌ ব্যুৎপত্তি। 
ভারতের যাহ! কিছু সম্পদ, যাহা !কছু গৌরব তাহ। এ সংস্কৃত ভাষার 
মধ্যেই বিগ্ভমান । তাই দেখা শিয়াছে। যে জাঁতির মধ্যে সংস্কৃত চচ্চার 
অধিক প্রসার, সেই ভ্রাতি শীঘ্রই সকলের উদ্ধে স্থান লাভ করেন। 
আবার ব্রাঙ্গণ যদ্দি উহা! বিস্ৃত হন তবে কেহই তাহাকে এ সম্মান প্রদান 
করে না। স্মৃতরাং (দশকালোপযোগী অন্ঠান্ত শিক্ষার সহিত সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রচার-সাধন বিশেষ প্রয়োজন । ইহাতে ভারতে ব্রাঙ্গণত্তের 
পুনরুদ্ধার হইবে । আর ত্রাহ্গণত্বের পুনরুদ্ধারে তাগ ও বৈরাগ্য ব্ূপ 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত হইয়া ভারতীয় জাতি পুনরায় নৃতন শক্ষিতে 
জাগরূক হইবে। 

তারপর ক্ষত্রিয়দের কথা । প্রাচীনকালে যুদ্ধ, দেশ-শাসন, শিক্ষা- 
প্রচার, ব্রাহ্মণপ্রবন্তিত নিয়মপ্রণালীর দৃঢ় প্রতিষ্টা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য 
মধে) পরিগণিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের কথা বাদ দিলেও অন্যান্ত যে সমস্ত 
ক্ষব্রিয়ের কর্তব্য রহিয়াছে তাহার সমাধান হেতু প্রতিমুহ্র্তে আমর! 
বিদ্বেশাগত রাআ-লাতির শরণাপন্ন হইতেছি। আর তাহার ফল স্বরূপ 
উহ্ারাও ক্রীড়াপুত্তলিবৎ প্রাণহীন জাতিনিচয়কে লইখা বেশ একটু 
খেলিয়া লইতেছে । চক্ষুত্বান মাত্রেই ইহ বুঝিবেন। কিত্তব আমরা যে 
চক্ষুও হারাইয়াছি! এখন কে বলিতে পারে, কোন মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া 
ভারত-মাতা আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, “দিব্যং দদামি 
তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে যোগমৈশ্বরম্* ? কে বলিতে পারে, সেদিন নিকটবর্তী, ন1 
-কোন সুদুর তবিষ্যৎ-গর্ভে লুক্কাইত ? যাক সে কথ।। আমাদের ভাবিয়! 
দেখা উচিত, ভীরু আত্মকলহপরায়ণ আর সর্বোপরি পর্রমুখাপেক্ষী জাতি- 
নিচয় কখনও মন্তকোভুলন করিতে পারে না। সংঘবদ্ধ শক্তি ও আত্ম- 
নির্ভরতাই জটিল সমস্তা-নিচয়ের সমাধান করিতে পারে । কে বলিল 
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আমাদের সে ক্ষমতা! নাই ? কে বলিল ইংরাজ অন্যায় করিয়া আমাদের 
সমস্ত শক্তি কাড়িক়া লইয়াছে? আমরা যোছগ্রস্ত হইয়া রতুকে অবহেলা 
করিয়াছি, তাই অপরে উহা সাদরে কুড়াইয়! লইয়াছে মাত্র । হিন্দুতে 
মুসলমানে কলহ, পরম্পরের ধর্মস্থান অপবিভ্রীকরণ প্রভৃতি ব্যাপারের 
সমাধান এবং শিক্ষা ও সভ্যতার বহুল প্রচার হেতু আমরা যদি গ্রামে 
গ্রামে দৃ-প্রতিজ্ঞঃ সচ্চরিত্র ও বিচারশীল ব্যক্তিনিচয়কে লইয়া সংঘবদ্ধ 
ভাবে কাধে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সহজেই বনু সমস্ার সমাধান 
হইতে পারে । যাহার! ছুষ্টের হাত হইতে ধর্মস্থান ও নারীর মান! 
রক্ষা ও শিক্ষাপ্রচার কার্যে বদ্ধপরিকর হইবে, রোগ, মহামারী ও 
কুসংক্কারের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিতে যত্রুপর হইবে, তাহারাই 
ক্ষত্রিয় নাম ধারণের উপযুক্ত | ক্ষত্রিয়ের সন্মান কেবল তাহাদেরই প্রাপ্য, 
কেন-না অধিকার বা উপযুক্তৃতা কেউ কাহাকেও প্রদান করে না; মানুষ 
মাত্রেই নিঙ্গে নিজের ভাঁগ্যবিধাভা। সমষ্টি সন্বন্ধেও তাছাই । সুতরাং 
ব্রাহ্মণের সন্তান হউক আর হীন চগ্ডালেরই সন্তান হউক, মে যদি দেশের 
বা সমাজের যথার্থ সেবা করিতে পারে, তবে সমাজ তাহাকে তাহার 
উপযুক্ত সন্মান দিতে বাধা । গোড়ামি বা ভিত্তিহীন আত্ম প্রতিষ্ঠার স্থান 
সেখানে নাই । ম্তরাং যথা ভাবে ক্ষাত্র শক্তির উদ্বোধন দ্বার! 
সংঘবদ্ধর্ূপে কাধ্য করিতে পারিলে আমর! নির্ব্বিবা্দে বনু বিদ্বের অপসারণ 
করিতে পারি, সন্দেহ লাই। 

তৃতীরতঃ ধাঁহারা বাবস! বাণিক্স। প্রসৃতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ 
করিবেন তীহার্িগকে বৈশ্য এবং পরান্ন-পাঁলিত হইয়া পরের সেবায় 
বাহারা আত্মনিয়োগ করিতেছেন তাহারা শুদ্র নামে অভিহিত হইবেন। 

অবশ্য এই ভাবে ধরিতে গেলে দেখা যায়, এ চারি জাতি চিরকালই 
সর্ধত্ত বিদ্যমান, নৃতন করিয়া উহা প্রতিষ্ঠার প্রয়োদ্রন নাই । কিন্তু একটু 
তঙাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, নৃতনত্ব বা নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
আছে। আমরা এতপ্দিন যে যাহা পারিতেছিলাম তাহা লইয়াই ব্যস্ত 
ছিলাম, কিন্তু এখন এ জিনিষটাকেই ব্রাহ্গণত্বরূপ পামাজিক শ্রেষ্ঠ আদর্শের 
ঈহিত জড়িত করিয়া আধ্যাঞ্সিকতারূপ ভিত্তির উপর, সমাজ ও তাহার 
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প্রত্যেক কন্মপ্রণালীকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং অপরোক্ষান্থভৃতিকেই লক্ষ্ান্নপে 
গ্রহণ করিয়া জাতীয়তার পুনঃ প্রতিষ্টা দ্বারা আমাদিগকে সমাজ 
ও দেশের বন্থ্ধাবিভিন্ন অঙ্গ নিচয়ের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে। 
ইহারই নাম জাতিভেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ।  প্রক্ুতিসহজাত প্রবৃত্তিই 
উষ্ভার নির্দেশক ও ধর্মই উহার ভিত্তি। আবার শূদ্রকে চিরকাল শুর, 
বৈশ্যকে চিরকাল বৈপ্ত কিংব] ক্ষত্রিয়কে চিরকাল ক্ষতিয়ই থাকিতে হইবে, 
তাহার কোন মানে নাই । ভারতের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, 
সে তাহার কর্তবামাত্রকে ধর্মলাভের একমাও। অবলম্বন--চিত্তশুদ্ধির হেতু 
বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকে । ভারতের মতে “স্বকম্মণা তমভার্চা সিদ্ধিম্‌ 
( চিগ্তশ্ুদ্কিং বিন্দতি মানবঃ” ৷ অবণ্ঠঃ কর্তিবাকম্ম মাত্রকে উচ্চ তাদর্শের 
সহিত গুড়িভকরণ বিষয়ে চিত্ত ও তদবৃত্বি নিচয়ের ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্ট 
খর কন্মের অধ দিয়াই সম্ভবপর হয় বলিয়! হিন্দুশান্ত্রে কম্মুকে “কম্মযোগ” 
বা “কর্মের দ্বার ভগবানের সহত আপন স্ংঘোগ সম্পাদন” আখ্যা প্রদান 
করেন। স্বৃতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে কম্মমাতের দ্বার) চিত্তশুদ্ধি লাত 
করতঃ পরিশেষে ব্রাঙ্ষণত্রে উন্নীত হওয়ারূপ উদ্দেশ্যই জ্াঁতিভেদরপ 
বিজ্ঞানের মুলে বিদ্যমান ছিল । 

যেখানে আদর্শ বৈঠ্যতই কিংকা আদর্শ ক্ষত্রিয় লাভই সমাছের লক্ষ 
সেপানেই প্রতিযোগিতা শি ংফলম্বক্ষপ দুর্বধলর বিনাশ ও সবলের 
অভাথান দ্বারা আত্মোনভিবিধানই সমাঙ্জের সর্বশেষ্ঠ আদশ্রূপে পরিণত 
হয়। বর্তমান পাশ্চান্ত জাতি তাহাব নিদর্শন । আর ব্রাহ্ষণত্ব লাভ ও 
অধ্যাত্মানুভৃতিই যেখানে সর্বপ্রকার কর্খের লক্ষা সেখানে রাজনীতি, 
বাণিজ্য ব প্রতিযোগিতার স্কান নাহ | কেন-না উহা আদশ বস্তু 
লাভের অবলম্বন মাত্র । তাই পাশ্চাভ্ের স্টায় ভারত খর দিক দিয়! 
উৎকর্ষ লাভ করে নাই । স্বতরাং পাশ্চাতা সানা ঠিক যেমনটি আছে, 
তেমনটি রাখিয়! দিয়াও যদি কেবল উহার সঙ্গে ভাবতীয় আধ্যাত্মিকতার 
সংযোগ সম্পাদন করা হয় ও এ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌছিবার প্রাথমিক 
সহায় স্বরূপ এঁহিক তাকে ব্রাহ্মণত্ব ইত্যাদি গুণোতকর্ষান্রযায়ী বিভিন্ন ভাবে 


আষাঢ়, ১৩৩৪] ভারতীয় সমস্যায় জাতিভেদ । ৩৭৯ 


বিভিন্ন কর্ম প্রণালীতে বিভন্ত করা হয়, ভাঁহা হইলে অগ্নিদগ্ধ সর্ণথগ্ডের 
াঁয় উহার মলিনত| ক্রমে লোপ পাইবে, এবং জগতে আদর্শ স5)তাঁর 
সংস্থাপন হইবে । কর্মপ্রণালীর বিভাগ ব! প্রবৃত্তি অন্বযাঁয়ী :91%15107) 01 
18100 আদর্শ-সমাঞ্স গঠনে অত্যাবশ্যক, সুতরাং খধি প্রবর্তিত পন্থানুমায়ী 
জাঁতিভেদের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। ছার! ব্যক্তিমাররকেই তাহার নিশেদাত্ রক্ষ! 
করিয়া জীবন গঠনে সামাজিক স্বাবীনতা প্রদান করিতে পারিলে 
প্রতিযোগিতা, শ্বাধিকারবাদ ও ইহকালপর্ববন্বতারূপ জটিল সমন্তা 
নিচয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যের 
সংগঠন-শর্তি। পাশ্াজোর কর্মপরিণত বিজ্ঞান ও সন্বোপরি পাশ্চাতভোর 
গভীর আত্মবিশ্বাস, ইহাদের সহিত প্রাচোের ধর্ম, দরশন ও আধা!- 
ঝ্মিকতার সংযোগ-সাধন দ্বারা বাষ্টি 3 সমগ্তিগত দমন্তার সমাধানে 
অগ্রসর হইলে ভারতই সর্বাত জগতে শান্ত € সত্যের বিজয়পতীক। 
উচঢীন করিবে, সন্দেহ নাই | আর অতি স্খের বিষধর, স্থলে স্থলে ইহার 
সুচন! লক্ষিত হইতেছে । 

প!শ্চাতা দীর্ঘকাল বৈঠ্য ও ক্ষত্রিয়োচিত সাধনায় লিপু রহিয়াছে; 
বর্তমানে তাহাদের মধো ত্াপ্ষণত্তের গ্রতিষ্ঠাহেতু লারতকেই পৌরহিতা 
গ্রহণ করিতে হইবে । আর প্রাচা দীর্ঘকাল পরের দাসত্ব ও পরপীড়ন 
হেতু কেবল আত্মরক্ষার দিকেই অধিক মনোনিবেশ কবিয়াছে, কিন্তু 
আত্মো্লতির অধিক প্রয়াস করিতে পারে নাই--তাই ব্রাঙ্গণত্বের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়োচিত গুণনিচয়ের উতকর্ষ সাধন এ দেশের 
পক্ষে বিশেষ শ্রয়োজন । 

এখন উপসংহারে পুর্ধোক্ত বিষয় সমূহের একটা সাধাবণ ও সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ করিযা আমর! প্রবন্ধ শেষ করিব । 

প্রথম-_ সমাজ শু দেশের সমস্ত! সমাধান ও ব্যক্তিগতভাবে আয্মোন্নতি 
বিধ|লের পথে যে সমস্ত মন্তরাঁয় বিদ্যমান, কেবলমাত্র সংঘবদ্ধভাবে 
কাধ্য করিলে, এবং নিঙ্গেদের মধ্যে কর্মপ্রণালীর বিভাগ সাঁধন করিলে, 
উহাদের বিলোপসাধন যম্তব। পূর্বোল্লিখিত ভাবে প্রবৃত্তি অনুযায়ী 
কম্মবিভাগপর-জাতিভেদের প্রতিষ্ঠা বার! ৯ সংঘশক্কির উদ্ভব সম্ভবপর । 


৩৮০ উদ্বোধন [২৯*শ বর্ষ--তঠ সংখা। 

দ্বিতীয়__আধ্যাত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হইয়া গুণ ও ধর্মানুযায়ী 
জাতিবিভাগের প্রহিষ্ঠাদ্বারা ভারতে ব্রী্ষণত্বের ও তদধীনে ক্ষত্রিয়ত্বাদি 
গুণনিচয়ের ক্রমোতকর্ষ সাধন করিতে পরিলে প্রতিযোগিতা, স্বাধিকাঁর- 
বাদ ও উহাদের মুলভিত্তি স্বরূপ ইহকালপর্বন্বভাবের বিলোপদাধন দ্বার! 
আদর্শ সমাক্গ-শরীর গঠিত হইবে। আর উহাতেই সমস্ত সমন্তার 
সমাধান হইবে। 

তৃতীয়--প্রাচোর আধাস্ত্িকত] ও পাশ্চাতোর সংগঠন-শক্কি প্রভৃতির 
সমাবেশ এ সমাজের পুষ্টি সম্পাদন করিবে । 

চতুর্থ-জাতিভেদ পুরুধাস্ক্রমিক হইবে ন|। জ্াতিভেদের ষথাঘথ 
প্রতিঠাছার! হিন্দুঞজাতি নিজেদের বৈশিষ্টা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। 
কিন্ত ্াতিভেদ ও ছুঁ্মার্সকে এক মনে করা ভ্রম 

পঞ্চম-_জাতিভেদের মুল উদ্দেশ্য) লিমন আঁতিনিচয়কে ক্রমশঃ 
্রাঙ্মণত্বে উন্নীত করা। উহার সাহাধো প্রাচীন ভারত অশেষ উন্নতি 
সাধন করিয়াছিল, ভবিষ্যৎ ভারতও উহার যথাযথ প্রয়োগে ততোধিক 
উন্নতি মাধন করিতে পাবিবে। 


' সমাপ্ত ) সাধনাশন্দ 


সমালোচনা 


মিং এস্‌ এন্‌ মল্লিক সম্প্রতি লগ্ুন--ইষ্ট ইত্ডিয়। এসোসিয়েমনে (৮:৪৪ 
[1015 48500150070 1092000 ) বাংলাদেশে পাশ্চাত্য) প্রভাব 
(৬/65667)10006005 101 6009] ) সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেল। 
ভারতবর্ষে প্রধানতঃ বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খুষ্টাে 
লগ্ুনে যখন প্রথম ই ইপ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিচিত হয় তাহার কিছুকাল 
পুর্ব হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বাংলার রাজনীতি, ধর্মঃ সমাজ ও 
শিক্ষা! সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়! মল্লিক সাহেব 


আফাঢ়ঃ ১৩৩৪ ] সমালোচন। ৩৮১ 


অনেক কথাই ঘলিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, পৌত্তলিকত। ও অজ্ঞতার 
মর্থস্থদ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবাঁর জন্য ভারতের নরনারীর ব্যাকুল 
প্রার্থন! ভগবান গুনিয়াছিলেন এবং তীঁছাদিগকে রক্ষণ করিবার জঙ্য 
তিনি বণিকবেনী বৃটিশকে এদেশে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। তাহার" 
ব্রিবিধ উপায়ে ভারতকে রঙ্গা করিলেন, প্রথম-_স্থুশালন, দ্বিতীয় 
পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং তৃতীয়__এদেশে থুষ্টান মিশনারী প্রেরণ । 

মল্লিক সাহেবের মতে__বুটিশরা বাংলাদেশে আগমন করিবার অনতি- 
কাল পূর্বে দেশে ধন্ম-জীবন বলিয়া বিশেষ কিছু ছিলনা । হিন্দুসম্প্র 
দায়ের ভিতর শাক্ত। শৈব ও বৈষ্বের পরস্পর নিন্দায় ও আচাদ 
বুলতায় এবং মুললমানগণের গোড়ামি ও অনুদারতায় বাংলার বাত।স 
তখন কলুষিত । ব্রাহ্গণগণের প্রাধান্য-লিগ্না, বংশান্ুক্রমিক গুরুধাদ্ ও 
পৌত্রলিকতা দেশের রক্ত শোনণ করিতেছিল। ইংরালী শিক্ষিত বাক্কি- 
গণ এই সব কারণে ধর্মের সপর বীতশ্রদ্ধ 778 এমন সময় 
বুটিশ আসিয়! বাংলার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন এবং আসন নদ্দকে নিমগ্প- 
প্রায় ছিন্দুগণকে রক্ষা করিবাধ অন্ত সঙ্গে আনিলেন-খুঠান মিশনারী 
সম্প্রদায়। পাদ্রীকুল এদেশে আনিয়া খুগান ধশ্মের ঘ উদ্ধার ও 
স্বাধীন ভাবের আদর দেথাইলেন তাহাতে আরুট ঠইয়া বহু ইতরাজী 
শিক্ষিত বাক্তি এই পরবিত্রতর ধন্মকে সাদরে গ্রঠণ করিতেন | তাহার 
ফলে আছ দেখিতে পাই, অপিকাংখ শিক্ষিত বাছালী হদ্রলোক [পীন্ত- 
লিকতা তাগ করিতেছেন। 

মল্লিক সাহেবের উপরোক্ত কথা আাশক মতা হহনেও অধিকাংশ 
স্থলে সহা-বিরোধী | বৃটিশ চীবহের পুনে হিন্দুসম্পুদাযে পরম্পারের 
মধো বিদ্বেন ভাব কিছু ছিল, কিন্তু তাহারা হউনোপী 0, 
(97৮ প্রন্থতি জানত না| ভারতবর্ষ পৌভুপিকভার ভারে নিগাডিত 
হইয়া ধুকিয়া মরিতেছিল এমন সময় পাড্রীফুল আপিয়! উদ্ারতর ধণ্মা- 
দশ সহায়ে তাহাকে বাচাইলেন_ইকা সত্য, না_ন্রিস্তরের হিন্দুসমাজে 
যে কুপংস্কার ছিল তাহাব উপর পান্দ্রী সাহেবের আরও খুষ্টানী কুসংস্কার 
চাঁপাইয়া আরও বিদ্বেষ বহ্ির স্থষ্টি করিয়াছেন-__ইহা সত্য ? হিন্দুধর্ম 


৩৮২ উদ্বোধন | ২৯শ বর্ষ-_-৬ষঠ সংখ্যা 


সম্প্রদায়ের ভিতর পরস্পর বিদ্বেষ ভাব যৎসামান্ত থাকিলেও হিন্দুধর্মের 
উপর খুষ্টান মিশনারীগণের বিদ্বেভাবেব তুলনায় উহ! অতি নগণ্য। 
প্রকা্য জনসভায়, সাহিতে) এবং ব্যক্তিগত ভাবে হিন্্রধর্শের উচ্চ 
আদর্শকে স্বেচ্ছায় গোপন করিয়া পাদ্রীগণ সমগ্র জগ;তের প্ডিত- 
মগুলি-সম্মত শ্রেষ্ঠ ধ্মুকে যে ইতরের মত গালাগালি দেন তাহাতে 
তাহাদের উদাবতাই 1?) হৃচিত হয়। দেশ-বিদেশে সংঘবদ্ধ ভাবে, হিন্দু- 
সমাজ ও ধর্দের মিথ্যা কাহিনী রচিয়। তাহারা যে গ্রচার করিয়া বেড়াঁন, 
ইহা কোনদেশী উদারতা মল্লিক সাঙ্চেব বলিতে পাবেন । "স্বাধীন 
ভাবের আদর্শ, খু্টানধশ্মে নাই বলিলেও অভুক্ত হয় না। আপেল 
ফল ও নারীর গল্প-সর্ধবস্ব মভবাদ মানুনের স্বাধীন মনোবুত্তিকে পুষ্ট 
করিতে ভ পাপ্রেই লা, উপরন্থ ইথে যে না বিশ্বাস করে তান মুখে 
লাখিঃ এইরূপ মত অপেক্ষা ও অধিকতর অনরত অনের হৃটি কবে। 
তাহারই ফলে বর্তমান সময়ে খুষ্টান-ঈ্গগতে ধশ্ম অর্থে--পাপ্তাহিক 
উপাসনায় যোগদান এবং ধর্ম-বিশ্বাল অর্থে- খুষ্টান ছাড়া আর সকলেই 
নরকে যাইবে । নিতানৈমিন্ডিক দৈননি'ন ভবন তইতে গু্ানধন্ প্রায় 
নিঃশেষিত হইয়াছে । হিন্দুধর্মের সাকজনান1। উদারতা এবং হিন্দু 
নরনারার শাস্ত, পৃত, ধর্দজীবন আজ বিশ্ববিশ্রুত, শুধু মল্লিক সাহেব 
উহা জানেন না, অথবা অন্তর অন্তরে জানিয়াও কোন লাভের আশায় 
প্রকাশ্ঠ সভায় নিজ ধর্মে উপর কলঙ্গ শ্েপণ করিতে চিনি কিছুমীত্র 
লজ্জা বা কু" অনুভব করেন না। 

তারপর খুষ্টানধর্দু প্রভাবে বাঙ্গালীহিন্দু পৌনুলিক ধন ভাগ করিয়া 
কিরুপে ধীরে ধীবে একেশ্বহুবাঁদকে গ্রহণ করিতেছেন হভাহার ক্রম বিকাঁশ 
দেখাইতে গিয়। মিঃ মল্লিক বলিয়াছেন) ৭১101 0007171 58517280591 
00516152107 06 1777005107101679য9811161২8001075]0708 800 
5৬৪111 ড1৮01:8020025 1056 90001608091 10085 17800028119 
016৫ ৪৬৫১৮-"পীধু রামকুষ। ও স্বামী বিবেকাননের চেষ্টায় হিন্দু- 
ধর্মাভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিবাঁরু জন্ত একটি নুঠন আন্দোলন আবম্ত 
হইয়াছিল? কিন্ত ছুর্ভ'গ্যক্রমে কাধ্যঃ তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” 


আনাড়, ১৩৩৪ ] সংঘ-বার্তী ৩৮৩ 


এবিষয়ে আমরা বেণী কিছু বলিতে চাহি না। বাঙ্গালী-সাঁহেবকে 
শুধু আর একজন বিলিতী-সাহেবের কথা সামান্ উদ্ধৃত করিয়া নাতে 
চাই। বাংলার ভূতপুৰ্দ গভর্ণর জর্ড রোনাল্চসে তাহার “হার্ট অফ, 
আধ্যাবর্ত' নামক গ্রন্থের একস্তানে লিশিয়াছেন, পবর্ভমান বাংলায় 
হারাম পরমহংস ৪ তাহার প্রধান শিষ্য শ্বমী বিবেকানন্দের মত 
এত প্রভাব বিস্তার করিতে কেহই পারেন নাই । *%+ বেলুড় 
মঠে সন্যাসীদের অনেকের ভিন আমার সাক্ষাৎ হহয়াছে এবং ভ্াহারা 
ম্নেউদ্দেঠ্যে সসার তাগ করিষাছেন সেট সপ্তণ কিংবা নিগুণ ব্রাহ্ম 
দিকে, আত্ম হউক কি কাল হউক সমগ্র মানবজাতি অগ্রসর হইবেই ৮ 

মন্িক সাহেব ব্লীত মাইশার অনহিকাল পূর্বে এ্যাল্বাট-হলে? 
কোন প্রকান্ট সায় বলিয়/ছিলেন,-হিন্দুৎশ্ম আপার আপনার গৌরবে 
উজ্জল হইয়া উড্িতছে । রাধষ্-বিবেকানন্দ-আন্দেলন হিন্দুধম্মকে 
নব ভাবে নব আদশে গড়িয়া তুলি ছে 7 দেশবাসী এহ আদর্শ দ্রুত 
গ্রহণ করিতেছে এবং স্বদশের সামা অতিকম করিয়া ইহা গ্রভাব 
বিদেশে ছড়ীভরা পড়িতেছে। 

প্রায় ছুই বংসর পুব্ধর «এ বছমানের তাহা এই ুভটি পরম্পর- 
বিরোধী উক্তির মধ্য কোন্টি সা? মাহুক সাহেবের মনাবুন্তিল এই 
আকাম্মক পরিবর্তনের কারণ ছি? উহা বি জলবায়ুর পরিবর্তনের 


ছন্ত, নাঅন্ঠ কিছু? মনস্তক্গবিদৃগণ ইঙার আলোচনা করিবেন । 


সংঘ-বাতী! 


বিগত ২১শৈে মে বিক্রমপুর । ঢাকা: শ্ররামকৰং আএম সমুহের 
সম্মেলন উপলক্ষে স্বামী শুগ্ধানন্দ মহারাঁডভ সভাপতির আদন গ্রহণ 
47৩ 


করিয়ছিলেন। অভার্থন। সমিতির সভাপি মহাশয়ের অভিভানন পাঠ 
শেষ হইলে পুজ্পাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন । শ্রশ্রঠাকুর 


৩৮৪ উদ্বোধন [ ২৯শ বর্ষ--৬ষঠ সংখ্যা. 


ও শ্রীত্রীস্বামিজীর আদর্শ, মিশনের ভাব, কন্মপ্রণালী, দেশের বর্তমান 
সমস্তা ও তাহার সমাধান প্রভৃতি নালা বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রায় 
ছুই ঘণ্ট। কাল তিনি শ্রোতৃমগুলীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার 
অভিভাষণ মনোজ্ঞ, চিতগ্রাহী, গভীর পাত্ডিত্যপূর্ণ অথচ অতি সহজ- 
বোধ্য হইয়াছিল। পরদিন স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ এবং ব্রঙ্গচারী পবিজ্র 
চৈতন্ঠের বক্তৃতা হইলে, সেই দিনের মত অধিবেশন শেব হয়। 

তাহার পরদিন স্বামা অমৃতেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে আর একটি 
'সভভার অধিবেশন হইয়াছিল । তাহাতে স্ব(মী ওষ্কারালন্দ * ধর্-সমন্বয়” 
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

বিক্রমপুরের সম্মেলনে সকল শ্রেণীর লোক যোগদান করিয়া অনু- 
্ানটিকে সাফপ্য-মণ্ডিত করিয়াছেন ৷ 

রঙ গু ক 

স্বামী ওক্কারানন্দ এবং স্বামী ভবাঁনন্দ পৃ্ববাংলার বহু স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া নানা বিষয়ে বন্ভা দানে শ্রীরামকুষ্চ ও স্বামী বিবেকা- 
নন্দ প্রবর্তিত ধন্ধ্বাদর্শের দিকে অনেকের মনোৌষোগ আকর্ষণ করিয়া 
ছেল । স্বামী ওস্কারানন? নোয়াখালিতে “কর্মজীবনে বেদান্ত” 
এব এআরামরুষ্ের জীবনী ও বাঁণী, ; ঢাক!-অগনাথ কলেজ-হলে 
'ুগসমস্তা'ঃ বিউলি ইনস্টিচিউটে কর্মমোগ', শিন্দাবাভারে “স্বামী 
বিবেকাননের বাণী; বলিনাটি ও সোনার গ.য়ে ছাত্রদের কর্তবা। ) 


টাদপুাণ বার দুবকগণের প্রতি স্বাদঙজ্জার আদেশ? এবং লাহায়ণগঞ্জে 


রঙ ক ঞ্ ্ঁ 


-্ীধামরনও আঙমর অব্ঙ্গ পামী বিশ্বানন্দ কলিকাতা 


এম 
নি 
পু 


দিএসফিকা'ল্‌ হলে বিগত ভহ মে সামা ০00 উহার) 0) চা 
রং ১তই মে হউন০ত 1 0 উজ জি ছিএািচওঞা)0% 6০ 1০902 


11)0)27 নামক ইংরাজা] ভাবায় 5ঠটি মানাক্ত শত দিয়াছেন । 


শ্রাবণ, ২৯শ বধ 


কথা এনজে 


সিষ্টর নিবেদিতা ও গান্ধী মভারাঙ্জ 


গান্ধী মভারাজ “১০07৮07077৮ 10501100605 ৮000 280)” 
“ঠাহার সহ্য পরীল্গার কাভিনী” বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন। “[ 000] 
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হইলাম এবং চৌরঙ্গাব কোন প্রাসাদে তাহার সহিত দেখা করিলাম। 
তাহার চতুষ্পার্বস্ত জাঁকজমক দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত 
হইম্মাছিলাম 

এই প্রসঙ্গে 'মডান রিভিউ” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন, 
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৩৮৬ উদ্বোধন [ ২৯ বর্ষ--৭ম সং 


“বিস্তারিতরূপে কিছু না বলিয়া শুধু 'ঠাহার চতুষ্পার্স্থ জকজমক' 
এই কথাটুকু মাত্র বলিঙ্লে সিষ্টার নিবেদিশাঁর জীবন-যাপন প্রণালী 
সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয়। ব্যাপাকটি এই-_-যে সময় 
মিঃ গান্ধী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান গগন আমেরিকার 
বৈদেশিক বাজপ্রতিভূর ভবনে মিসেস্‌ ওলিবুল ৪ মিস্‌ আোৌসেফাইন 
মাঁকৃলাউডের অতিথিরূপে তিনি বাদ কবিতেছিলেন ); সুতরাং সেই 
'জকভ্রমকের, জন্য তিনি দায়ী নহেন । বাগবাঙ্জার, বোসপাড়া লেনের 
একটি গগ্নপ্রায় বাড়ীতে সিঙ্গার নিবেদিতাঁর তপস্বিনীর মত অতি 
সাধারণভাবে জীবন-যাপন প্রণাণী তীভার বন্ধুবর্গ ও পরিচিত বাক্তিগণ 
সম্পূর্ণদূপে অবগত আছেন 1, 

ভারন-প্রেমিকা সিষ্টার নিবেদিতা ভিন্দুধশ্ম্ের জনা থে চির-দাবিদ্্া 
বরণ করিয়া! লষ্য়াছিলেন, তাহা সর্বজনবিদিত। ভারত-নেত্তা গাস্ী 
মহারাজ পন আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন তখনও কি তিনি 
তাহা জ্ঞানিতেন না? নেতৃত্বপদদে অধিষ্ঠিত ণাঁকিয়া। অন্ত একজন 
ভারতগত-প্রাণ। বিদেশিনী তপশ্বিনীর জীবন ষীপন প্রণাঁলী ৪ কার্ধা- 
পদ্ধতি অবগত না হওয়া তাহার পক্ষে শ্রাধার বিবয় নহে । যদি 
জানিয়াও তিনি ত1হা না-লিখিয়া বা লিপিবার আবকতা বোন না 
করিয়া, শুধু একদিনের একটি সাময়িক ঘটনার উপ্লেখ দ্বার! পাঠকের 
মনে ভ্রান্ত ধারণ উৎপাদনের সহায়না করিয়া থাকেন ভবে আরও 
ছুঃথের বিষয় । গান্ধী মগারান্জ ইতিপূর্বে কোন কোন বিষয়ে থে 
দাঁয়িত্জ্কানহীন ব্যক্তির মত কথা বলিয়াছেন, ইহ] তাভাঁদেরই অন্তভম | 

টানদেশে শিক্ষার বিস্ত'র 

«কারেণ্ট হিষ্টা'তে (08715001075 1 মিঃ লেনিঙ্গ সুইট 
বিথিয়াছেন।) ২৮090 ১০০৪৪ 10 1017 005 00009510001 015605+ 
17610850601 010 10110501021 501610095 ৬. 0 0807099 ০] 
15 00106 0: 06700090780 10 4১91৪. (সক্রেটিস গ্রীসের চিন্তাধারার 
জন্য, এবং পেষ্টার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্য যাহা করিয়াছেন, ওয়াই- 
সি-জেমদ্-ইয়েন এশিয়ার গণতন্ত্রের জন্য তাহাই করিতেছেন ।” 


শ্রাবণ? ১৩৩৪ ] কথাপ্রদঙগে ৩৮৭ 


এ ০ পপ পম পস্পিিপম্শ এ পা্পান্পস্পিসপািসতা 





মিঃ ইয়েন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অক্লান্তকর্্মা পুরুষ । প্রতিবত্নর 
১০৯০০** দশ লক্ষ ব্যক্তিকে শিক্ষ! দরিয়া তিনি ধীরে ধীরে ৩২০০৯৯০৯৯ 
বত্রিশ কোটি অধিবাঁসীকে শিক্ষিত করিয়! তুলিতেছেন। প্রতি ছাত্রকে 
৯৬ ঘণ্টা তিনি শিক্ষা দেন এবং প্রত্যেক ছাত্র পিছু ৫* সেণ্ট বায় 
করেন। কেন্দ্রীনৃত রাজশক্কির মত কোন স্থায়ী শাসন-প্রণালী বর্তমান 
সময়ে চীন দেশে না থাকায় তথাঁকার অধিবাসিগণ স্বেচ্জাপ্রণোদিত 
হইয়। যাহা দান করেন তাহাত্ডেই ছাত্রগণের শিক্ষার বায়ভার নির্বাহিত 
হয়। যিঃ ইয়েন এইবূপে নিরক্ষর চীনবাসীর ভিতর শুধু যে আক্ষরিক 
জ্ঞান আনিয়া দিতেছেন তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে জাতীয় তাঃ দেশ- 
প্রীতি, অতাতি বীবগণের প্রতি গৌরববোধ এবং কাধাকরী শক্ত 
প্রভৃত পরিমাণে জাগাইয়া দিয়াছেন । 

আন্তরিক ইচ্ছা ও উতসাভ থাকিলে একটিমাত্র ব্যাক্ত একটি সমগ্র 
দেশের কতদূর কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, মিঃ ইয়েন তাহার উজ্জ্বল 
ৃষ্টান্ত। ভারতের বর্তমান অবস্তা কোন দ্রিকেই চীন দেশ অপেক্ষা 
ভাল নহেঃ বর খারাপ । জগতেণ কোন সভ্য দেশেই ভারতবর্ষের মত 
এত অধিক নিরক্ষর লোক বান করে না। আমাদের বর্তমান শাচনীয় 
অবস্থার ইহাই অগতম প্রধান কারণ । দেশে শিক্ষার বিস্তার নাই 
বা হয়না বিয়া, আমরা বৈদেশিক শাসন-প্রণালীর দোষ দিয়া থাঁকি। 
কিন্থ বিগত পনের বৎসর ধরিয়া যেখানে গুহবিবাদ ও বাঁজনৈতিক-বিগ্লব 
চপিতেছে সেই চীনদেশের জনসাধারণ ও নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেরাই 
লইয়াছে। যে কোন পরাধান দেশের ইহা আদশ হওয়া উচিত। 
বদি ভারতের প্রত্যেক শিক্ষিত নর-নাবী সমস্ত জীবনে মাত্র পঁচিশটি 
নিরক্ষর বাক্তিকে শিক্ষা দিতে পারেন তাহ! হইলে আগামী পঞ্চাশ 
বত্নরের ভিতর দেশে একটিও অশিক্ষিত লোঁক থাকিবে না--ইহা 
নিশ্চয় করিয়া বল। নাঁয়। 

অনা শ্রয়-আশ্রয়-ভবন 

বাংলার ভূতপূর্বব গভর্ণর লর্ড লিটন কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 

করিবার কিছুদিন পুর্বে কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, “কলিকাতা 


